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যৌন উন্মাদ ও জল্লাদ সংগঠনের তথাকথিত শাস্তির 
ধর্মরূপ! ধারণ ও পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস 
১০১৪11৮0122 ৫৫ 1 01701150 00729171790107) 3602977)6 2 1২611010771 
৬১০খৃঃ হতে বর্তমান পর্যন্ত; আর কতদিন চলবে? 
এবং পৃথিবীর মানুষ আর কতদিন সহ্য করবে? 
২ জাতির প্রধান শক্র হন্সবেশী বিকৃত মানুষ | 
ইসলাম মানব জাতির জন্য প্রকাশ্যে হুমকি স্বরূপ । 


বিশ্ববাসীকে মানন ও মানবতা তথা পৃথিবী ধ্বংসকারী 
€গঠনের করাল গ্রসন হতে রক্ষা করতে হবে । 


সঙ্কলনেঃ আর্ধজন ও মুক্তমনা গোষ্ঠী 


উৎসর্ণ- পৃথিবীর প্রতিটি প্রকৃত বিবেকবোধসম্পন্ন 
সচেতন মানুষ, তরুণ প্রজন্ম ও প্রগতিশীল 
রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি । 


তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১ 


সম্পাদকীয়ঃ 


যৌন উন্মাদ ও জল্লাদ সংগঠনের তথাকথিত শান্তির ধর্মরূপ! ধারণ- তথা 
“তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে . পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা 
দখল!”প্রবন্ধটিতে মূলতঃ ভারতীয় উপমহাদেশকে বেশী 111211181; করা হয়েছে। 
অত্র স্পর্শকাতর প্রবন্ধ পাঠে আমি বুঝতে পারলাম আর্জন ও মুক্তমনা গোষ্টী- 
প্রাটীন ও বর্তমান কালের বিভিন্ন /407121700 তত্ত, তথ্য, উপাত্ত, 11911781 
/২0016, 9108 এবং ইসলামের আকর গ্রন্থ কোরান, হাদীস, সিরাত/সুন্না হতে 
অকাট্য যুক্তি-তর্ক, তর্ত্-তথ্য দিয়ে বার বার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন; ইসলাম 
আদৌ কোন স্বাভাবিক মানুষের ধর্মমত নয়; এটা মূলতঃ ধর্মের নাম ব্যবহার করে 
এক ধরনের জঙ্গী, দুর্ধর্ষ-সন্ত্রাসী, রাজনৈতিক ও “মাফিয়া সংগঠন (কোরান ও হাদীস 
এর জাজ্বল্য প্রমাণ; কোরান ও হাদীস স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় অর্থসহ পড়লে যে কোন সাধারণ ব্যাক্তি 
তা অনায়াসে প্রমাণ করতে পারবেন); যার অধিকাংশ কার্ষকলাপই পৃথিবীর মানুষের 
মানবতা, মনুষ্যতৃ, মানবধর্ম ও প্রকৃতি বিরোধী; এ জঙ্গীবাহিনী ৬১০ খৃষ্টাব্দ হতে 
শুরু করে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে আরবের মদীনা হতে মকা দখলের মধ্য দিয়ে ও তৎপরবর্তী 
আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ৫৭টি ছোট-বড় দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা- রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, দেশ 
বিভাজনের মাধ্যমে ও জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করেছে; এহেন জঙ্গী সংগঠনটি এসব 
দুর্ধর্ষ দুর্বিত্তাচার করেছে সাত-আসমানে বসানো ভুতের/ আল্লার গল্পজনিত 
মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে 
গিয়ে প্রায় ৫০ কোটির উপর সাধারণ মানুষ হতাহত করেছে, তদুরধ্ব নারী ও শিশু 
নিগৃহীত করেছে, হাজার হাজার বছরের প্রকৃতিগত প্রাটীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, 
স্থাপত্য, কৃষ্টি, রীতি-নীতি, উপাসনালয়, শিক্ষায়তন/ বিদ্যায়তন সবই ধূলিস্যাত ও 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে যা বর্তমান সময়েও চলমান। বিকৃত জাতি মুসলমানগণ 
প্রচার-প্রসার করে যারা ভুতের গল্প বিশ্বাস করেন তারা আস্তিক আর যারা ভূতের 
গল্প বিশ্বাস করেন না তারা নাস্তিক। ইসলাম নামক ভাইরাস আক্রান্ত দেশে এবং 


দেশের বাইরে যে বা যারা এহেন সাত-আসমানের 80845-80909/(আল্লাটির) 
*ভুতের গল্প বিশ্বাস করেন না বা মেনে জীবন যাপন করেন না, তাদের বিরুদ্ধে 


জেহাদ ও যুদ্ধ। কোন কোন শয়তান আঁতেল বিষয়টিকে শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও 
রাম-বাবণের অযোধ্যার যুদ্ধের সাথে তুলনা করে বাহবা করেন। কুরু-পান্ডপ ও 
রাম-রাবণের যুদ্ধ ছিল মূলতঃ সমাজের অশুভ শ্রেণী বনাম শুভ শ্রেণীর যুদ্ধ। কিন্তু 
হযরতের কার্যক্রম ছিল সম্পর্ণরপে নিপরীত; তার বিপক্ষের পরাজিত শ্রেণী হল 
শুভশ্রেণী এবং আরবের প্রকৃতিগত শাশ্বত সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষার শ্রেণী; আর 
কুরুক্ষেত্র ও ও অযোধ্যার পরাজিত শ্রেণী ছিল দুর্ধর্ধ অসুর ও রাক্ষস শ্রেণী। সমাজ 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ২ 


হতে সন্ত্রাসী ও দৈত্য শ্রেণীকে প্রতিহত, পরাভূত, সমূলে বিনাশ করা এবং স্বভূমিকে 
সন্ত্রাস মুক্ত করার জন্য কৃষ্ণ-রাম উক্ত যুদ্ধ গুলো করেন। “পরিত্রাণায় সাধুনাং 
বিনাশায় চ দুম্কিতামৃ....... গীতা-৪/৭-৮”। অত্র ছোট পরিসরের বইটিতে আর্যজন 
ও মুক্তমনা গোষ্ঠী আরো বুঝানোর চেষ্টা করেছে ইসলাম নামক জঙ্গী সংগঠনটির 
নামাজ(বিকৃত প্রার্থনা ও সামরিক কসরত) কার্যক্রমটি যে কোন জাতির জন্য খুবই 
ভয়াবহ একটি বিষয়। নামাজে ব্যবহৃত কোরানের অল্প সংখ্যক আয়াত যুক্ত 
সুরাগুলোর অর্থ পড়লে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে । একটি মানুষকে দিন দিন 
পশুপ্রবৃত্তি, শয়তানি কাজ, কুপ্রবৃত্তি, উগ্ধতা ও সংঘর্ষ/যৃদ্ধের দিকে এগিয়ে নিতে 
ইসলামের কোরান ও হাদীসের আলোকে এহেন নামাজ প্রক্রিয়াটির কোন বিকল্প 
নেই; তদুপরি রয়েছে উচ্চস্বরে আযানের মাধ্যমে মারাত্বক শব্দ দূষন; যাবতীয় 
মসজিদ, মক্তব ও রকমারি মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদিগকে মগজ ধোলাই 
করে মানসিক প্রতিবন্ধী জঙ্গী সন্ত্রাসী রূপে গড়ে তোলা, অন্যান্য মানবীয় ধর্মমতের 
মানুষের প্রতি বিদ্বেষী করে গড়ে তোলা ও মনুষ্যত্বের সর্বনাশ করা; বহুবিবাহ করে 
ছাড়-পোকার মত বংশবিস্তার ও পৃথিবী দখলের মারাত্বক আগ্রাসী অপচেষ্টা । 
আর্যজন ও মুক্তমনা গোষ্ঠী আরো বুঝানোর চেষ্টা করেছে, হযরত মহম্মদ ও আল্লাটি 
মূলতঃ একই ব্যক্তি এবং আল্লা নামটি হজরত মহম্মদের-ই আরেকটি ছদ্ম নাম। 
হযরত মহম্মদ নিজের যাবতীয় অপকর্মগুলোকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সাত- 
আসমানের গল্প সাজানোর মাধ্যমে কোরাণ ও হাদীস নামক দুটি জেহাদী সাংগঠনিক 
ধর্মপ্রন্থের অবতারণা করেন। কিন্তু বেদুইন আরববাসীরা তৎকালে ব্যভিচারী, জল্লাদ 
ও রাজদ্রোহী হযরত মহম্মদের কোনরূপ বিচার করতে পারেন নাই; যার 
ফলশ্রতিতে হযরতের ইসলাম নামক সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠনটির এমন প্রচার-প্রসার। 
সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ বিষয় কোরাণ-হাদীসের লেখাগুলোর অর্থ ও মর্মার্থ কি! তা 
শতকরা ৯৫-৯৮% মুসলমান বোঝেন না ও জানেন না এমনকি জানার চেষ্টাও 
করেন না। প্রকৃত বিচার-বিবেক-বোধসম্পন্ন মুসলমান উম্মতগণ এগুলোর অর্থ ও 
মর্মীর্থ বুঝলে ইসলাম নামক দুর্ধর্ষ মাফিয়া সংগঠন ত্যাগ করতে তাদের খুব একটা 
সময় লাগতো না। কারণ এগুলোর কোনটিই কাল্পনিক সাত আসমানে বসানো 
আল্লার বাণী নয়; যার অধিকাংশই ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ হতে নকল করে 
আরবীতে অনুবাদ করা এবং হযরত মহম্মদ ও তার কতিপয় সহযোদ্ধাদের ৬১০- 
৬৩২ সালের ঘটনাবলী । পশ্চিমা বিশ্ব ও আরো কতিপয় প্রগতিশীল দেশ- কোরাণ, 
হাদীস ও মূল ইসলামের আলোকে গড়ে উঠা ব্যক্তি, রাষ্ট্রনায়ক ও সংগঠন যেমন- 
আল-কায়দা, তালেবান, হিজবুল মুজাহিদিন, লক্কর-ই তৈয়বা, জৈরস-ই- মহম্মদ, 

জামায়াতে ইসলাম এবং রাষ্ট্রনায়ক সাদ্দাম, গাদ্দাফী, বাসার আল আসাদ: দুর্ধর্ষ 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ৩ 


সন্ত্রাসী লাদেন, মোল্লা ওমর, আজমল কাসব, সাঈদী, গোলাম আযম ইত্যাদি 
সন্ত্রাসী সংগঠন, ব্যক্তি, রাষ্ট্রপ্রধান এদের যথাযথ বিচার, শায়েস্তা ও নিষিদ্ধ করার 
জন্য নানা রকমের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছেন ও প্রতিনিয়ত করছেন অথচ এদের 
যাবতীয় সন্ত্রাসের মূল নাটের গুরু হযরত মহম্মদ ও তার সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম, 
কোরাণ, হাদীস, আল্লা, মসজিদ, মাদ্রাসার বিষয়ে নিষিদ্ধকরণ, যথাযথ বিচারের 
আওতায় আনা বা কোনরূপ গুরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করছেন; এটা রীতিমত 
রহস্যজনক । বর্তমানে এত জ্ঞান বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে মানুষের 
চিন্তা-চেতনা ও জীবন-যাপন প্রণালীর যথেষ্ট উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছে ও ক্রমাগত 
হচ্ছে; কিন্তু তারপরও ইসলামী গল্পের অবসান হচ্ছে না বা এহেন ভূতের গল্প হতে 
মানুষ মুক্তি পাচ্ছে না। ইসলাম মতে এহেন ভুতের গল্প মানে শান্তির ধর্ম; ইসলামের 
স্থাপনা, গ্রন্থাগার ও উপাসনালয় ধ্বংস, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া এবং নারী-শিশু 
ধর্ষণ করা ও জোরপূর্বক বিবাহ করা, ধর্মান্তর করা (ইসলাম নামক সংগঠনে আত্তীকরণ 
করা): এসবের ফলাফল শান্তির ধর্ম ও বিচারহীন সরাসরি স্বপরিবারে বেহেস্ত লাভ 
এবং বেহেস্ত নামক পতিতালয়ে অসংখ্য হুর-পরী-গিলমানের সহিত যৌনসঙ্গত 
লাভের টোপ এবং তথাকথিত বিশ্বাসী মুসলমানগণকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হযরত 
মহম্মদ, বিশেষ আল্লা ও কোরাণ-হাদীসের প্রতি দাসত্ৃবরণ করে ক্রীতদাস-দাসী 
হয়ে দিনাতিপাত করতে হবে এবং মৃত্যুর পরেও তাদের ইসলামের করাল গ্রসন 
হতে মুক্তি নাই; কবরে বিশেষ ভাবে আজাব-কাজাব হবে এবং তথাকথিত কেয়ামত 
ও বিখ্যাত হাসরের ময়দানের বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে(প্রতিটি মুসলমানকে 
প্রতিবন্ধী হয়ে এই বিশ্বাস করতে হবে); এহেন দাসতৃ বরণ ও বিশ্বাস না করলে তাদের 
তথাকথিত আল্লাটির রোষানলে পড়ে মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধী হবে এবং সাত- 
সাতটি দোজকে অবর্ণনীয় শাস্তি পাবে। এক দৃষ্টিতে ইসলামের ইসলামের সার্বিক অর্থ দীড়ায় 
যৌন উন্মাদনা, বর্বরতা, ধর্মসন্ত্রাস, যুদ্ধ ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল; এবং মুসলমান এর 
সার্বিক. অর্থ দাড়ায় শাশ্বত মানব জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপক্ষে বেঈমান, 
বিশ্বাসঘাতক সম্প্রদায় মুক্তমনা ও আর্জন গোষ্ঠী আরো বোঝানোর চেষ্টা করছেন 
এই ইসলাম নামক জঙ্গী সংগঠনটির উম্মতবাহিনী মুসলমানদের পূর্বপুরুষ খৃষ্টান ও 
ইহুদী সম্প্রদায়- তাদের তথাকথিত আসমানী কিতাবের যাবতীয় ভৌতিক গল্প- 
মতাদর্শ ও অমানবিক রীতি-নীতি-বাণীগুলো আর পালন করেন না এবং এই খৃষ্টান 
ও ইহুদীরা দিন দিন উদার-প্রগতিশীল-মুক্তমনা, গণতন্ত্রমনা, মানবিক ও মানুষ 
হওয়ার চেষ্টা করছেন। আর্জন ও মুক্তমনা গোষ্ঠী মুসলমানদিগকে অবাস্তব তিন, 
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চার ও সাত-আসমান ও আসমানী ভৌতিক গল্প-গুজব বাদদিয়ে জাগতিক, 
প্রগতিশীল ও মানবিক এবং মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে আলোকিত মানুষ হওয়ার 
জন্য উদাত্ত আহবান করছে; আর যদি মুসলমানদের পৃথিবীর জাগতিকতা ও 
জাগতিক মানুষের মানবধর্ম ভাল না লাগে; তা হলে পৃথিবীতে গম্ভডগোল না করে 
সাত-আসমানের ধর্ম পালনের জন্য তাদেরকে তথায় চলে যেতে বলছেন(কারণ সাত- 
আসমানের ধর্মতো সাত-আসমানের জন্য প্রযোজ্য; পৃথিবীর মানুষের জন্য নয়)। এতে সহায়তা 
করতে প্রগতিশীল মানুষ, তরুণ প্রজন্ম ও রাষ্ট্রপ্রধানদের এঁকান্তিক সহযোগিতা 
কামনা করছেন। আর্যজন ও মুক্তমনাদের পক্ষহতে পৃথিবী ও পরিবেশ রক্ষা এবং 
ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষায় এ ধরনের সতর্কতা, সচেতনতা ও গবেষণামূলক চিরন্তন 
সত্য ও স্পষ্ট লেখায় কারো যদি গাত্রদাহ ও আতে ঘা সৃষ্টি হয় তজ্জন্য সম্পাদক 
দায়ী নহে। কারণ তথাকথিত ধর্মকে পুঁজি করে ব্যাপক মিথ্যাচার, ভন্ডামি, 
ব্যভিচার, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, জবর-দখল, অবৈধ ধর্মব্বসা ও ধর্মসন্ত্রাস, 
নৃশংসতা, রাষ্ট্রক্ষমতা-দখল, মানুষের বাক্‌-স্বাধীনতাহরণ, মৌলিক অধিকারহরণ ও 
গণতন্ত্রহরণ ইত্যাদি প্রতিরোধে তরুণ প্রজন্মসহ সমগ্র প্রগতিশীল পৃথিবীবাসীকে 
জাগ্তত হতে হবে এবং সকলে মিলে মিশে এক্যবদ্ধভাবে ইসলাম নামীয় এহেন 
সন্ত্রাসী সংগঠনকে প্রতিহত ও সমুলে বিনাশ করতে হবে । 


ধন্যবাদান্তে- 

সম্পাদক 

আর্ধজন ও মুক্তমনা গোষ্ঠী । নভেম্বর ২০১৩ইং। 
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আর্ধজন ও মুক্তমনা গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে ইসলাম নামক জঙ্গী সংগঠনটির স্বরূপ ও 
সতর্ক বাণী- 
» বিতর্কিত ও বিকৃত জাতির নগ্ন আগ্রাসন (অবৈধ বহুবিবাহ, ছারপোকার মত দ্রুত 
বংশবিস্তার, তথাকথিত ধর্মাত্তরিতকরণ ও ধর্ম সন্ত্রাস)। পৃথিবীতে ০১ 
সমথ মানব জাতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে চরম বিদ্রোহ ও প্রতারণা । যতদিন পৃথিবীতে 
ইসলাম থাকবে ততদিন পৃথিবীর মানুষের শীস্তি নেই। 
১» সত্য! এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে! (কোঃ ১৭/৮১) নাকি সর্বেব মিথ্য 
এসেছে ও আরবের প্রকৃতিগত শাশ্বত সত্য বিলুণ্ত হয়েছে। 
» পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রধান শক্র ইসলাম, হযরত মহম্মদ; তার কাব্যিক 
রচনা আল্লাটি (এই ২২ বছরের আল্লাটির জন্ম ৬১০খঃ এবং মৃত্যু ৬৩২ খঃ) ও 
কোরাণ-হাদিস। ৃ 
»* কোরাণ ও হাদিস ৬১০ হতে ৬৩২খুঃ ২২ বৎসর পর্যন্ত বহুজাতিক ও 
বহুমাত্রিক আরবজাতিকে বোকা-বানানো ও নিশ্চিহ করার ইতিহাস । হযরত মহম্মদ 
তার পোষা কিছু বুজুগু ব্যক্তির মাধ্যমে- ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ হতে অধিকাংশ 
লেখনী নকল এবং তার নিজের. কথা-বার্তা ও অপকার্যকলাপগুলোকে সাত- 
আসমানে বসানো আল্লাটির বাণী বলে চালিয়ে দিল: এবং তত্রচিত এই কোরান ও 
হাদিস মূলতঃ তার মক্কা থেকে মদিনা পলায়ন এবং মদিনা হতে মক্কা দখলের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু মহম্মদ মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান (বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান- 
দুরৃত্তশ্রেণী)নামক বিকৃত দল/সম্প্রদায় তৈরী করে যেতে পেরেছিল; যারা কোরান- 
হাদিস, হযরত মহম্মদ ও তার বানানো আল্লাটিকে আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে 
ইসলাম নামক জঙ্গী সংগঠনটির তান্ডবলীলা বৃদ্ধির জন্য ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে 
তা দখল, প্রকৃতিগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধুলিস্যা্খ ইসলামের বাইরের নিরীহ 
মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট, নারী ও শিশু নিগ্বহ, ছারপোকার মত বংশবিস্তার করে 
পৃথিবী দখলের এবং প্রকৃতির শাশ্বত ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য। 
» যতদিন এ পৃথিবীতে তথাকথিত কোরাণ-হাদিস থাকবে এবং এর প্রয়োগ ও 
অনুশীলন থাকবে ততদিন পৃথিবীর মুসলমান নামক সম্প্রদায় ও অন্যান্য মানুষের 
প্রকৃত শান্তি নাই। এই কিতাব দুটি পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ ও 
যুদ্ধ ঘোষণা করার কিতাব এবং ইহলোকে সন্ত্রাস ও তথাকথিত পরলোকে অবাধ 
. যৌনাচার কিতাব। 
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৮ ইসলাম খোদ আরব দেশগুলোর কোন ধর্ম নয় বরং এটা বর্তমানে আরব 
দেশে ৬১০খুঃ হতে ৬৩২খ্‌ঃ পর্যন্ত তথাকথিত স্বঘোষিত সন্ত্রাসী নবীর আরোপিত 
ডাকাত দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমের চলমান প্রক্রিয়া । 

»* ইসলাম কোন প্রকৃত মানুষের ধর্ম নয়, এটা একধরনের বর্ম ও বল প্রয়োগের 
অস্ত্র এবং এটা মুলতঃ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য একটি সন্ত্রাসী রাজনৈতিক ও 
মাফিয়া চত্র/সংগঠন; তালেবান, হরকাতুল জিহাদ, লক্কর-ই-তয়ৈবা, জামায়াত-ই 
ইসলাম, আল-কায়দা, হেফাজতে ইসলাম ইত্যাদি জঙ্গী সংগঠনগুলো ইসলামের 
সঠিক স্বরূপ বহন করছে তৎকারণ ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এইরূপ সন্ত্রাসী 
কার্যক্রম দিয়ে। এবং আমরা আশাকরি, এই সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠনগুলোই অতি দ্রুত 
সম্ভব ইসলাম নামক সংগঠনটিকে পর্যায়ক্রমে পৃথিবী হতে চিরবিদায় দিবে ও ধ্বংস 
করবে; যা বিভিন্ন দেশে পর্যায়ক্রমে শুরু হয়ে গেছে। 

৮  ৬১০খ্ষ্টাব্দে ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পর 
হতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ৫০কোটির উপর মানুষ হত্যা, গুপ্ত হত্যা হয়েছে 
এবং তদুর্ধ নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়েছে; এই ইসলামী নৃশংসতা ও সন্ত্রাসের মূল 
নায়ক হযরত মহম্মদ স্বয়ং। পৃথিবীর আপামর মানুষকে বাঁচাতে হলে অতিদ্রনত 
সমগ্ পৃথিবীতে মরনোত্তর সন্ত্রাসধর্মগুরু হযরত মহম্মদের বিরুদ্ধে মামলা করা 
প্রয়োজন এবং সমগ্র পৃথিবী হতে ইসলাম নামক জঙ্গী সংগঠনটি নিষিদ্ধ করা: প্রয়োজন 
এবং পৃথিবীর কতিপয় দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা হতে ইসলামকে সমূলে শিকড়সহ উৎপাটন 
ও বিতাড়িত করা প্রয়োজন। পৃথিবীতে ধর্মের নাম ভাঙ্গানো আগাছা রণ ও 
পশ্বধমমুক্ত বিশ্বগঠনে শুদ্ধি অভিযান করা প্রয়োজন। কারণ ইসলাম বর্তমান পৃথিবীর 
মানুষের জন্য মরণঘাতি রোগ এইডস্‌ এর চেয়েও অধিক ভয়াবহ 

৯ হযরত মহম্মদ ও আল্লাটি একই ব্যক্তিঃ ৬১০ খৃষ্টাব্দে এই আল্লাটির জন্মদাতা 
পিতা ধূর্ত মহম্মদ স্বয়ং তারপরও সে নিজে প্রায় ১২. থেকে. ১৫ জনের মুখ্য ও 
গৌণ ভূমিকায় অভিনয় করেন- ১. সে নিজে । ২. মেষ পালক, মুর্তিপিজক (মহম্মদ 
তার 8০বৎসর বয়স পর্যন্ত মুর্তিপূজা করেন), হিসাব-রক্ষক ও ব্যবসায়িক 
প্রতিনিধি/ব্যবসায়ী । ৩. স্বঘোষিত নবী ও তথাকথিত সর্বশেষ নবী । ৪. জ্বোইল। 
৫. শয়তান। ৬. দার বরে বারা! ৭. কবি-সাহিত্যিক, 








উঠ জি জরীপ 
নামক উগ্র প্রতিবন্ধী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী শ্রেণী সৃষ্টিকারী । ১০. লুটপাটকারী ও 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৩ 


নিরীহ মানুষ হত্যাকারী । ১১. পৃথিবীর প্রকৃতিগত শাশ্বত সনাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
ধ্বংসকারী । ১২. বহুবিবাহকারী ও হারেম(পতিতালয়) পরিচালনাকারী । ১৩. 
তথাকথিত বেহেস্ত নামক অনন্ত পতিতালয় ও অবাস্তব সাত আসমানের রূপকার । 
১৪. চাঁদাবাজ, যাকাতের মাধ্যমে চাদীবাজী । ১৫. যৌন উন্মাদ, সন্ত্রাসী, জল্লাদ ও 
ডাকাত দলের সর্দার ! 

»” পৃথিবীতে নিন্দা ও ঘৃণা জানানোর যতগুলো পন্থা আছে; যেমন- ঝাঁটা ও জুতো 
পিটা করা, মুখে থুতু দেওয়া, থাপ্পর দেওয়া, লাথি দেওয়া, কুশপুর্তলিকা দাহ করা 
ইত্যাদির কোনটিই হযরত মহম্মদের মত পাপাত্ৰা, নৃশংস জল্লাদ ও জঘন্য 
ব্যক্তিটির জন্য যথেষ্ট নয় অথচ তথাকথিত মুসলমান সম্প্রদায় তার মত এমন 
রাক্ষস ও দৈত্যকে দেবতা জ্ঞান করে প্রতিদিন পূজা! করছে। ধিক্‌ এই নির্বোধ, 
প্রতিবন্ধী ও বিকৃত জাতির প্রতি । আবার আরবে অবস্থিত কাবা শরীফটি একটি 
আকৃতি, এতে সাত-পাক ঘ্ুরা, কালো পাথরকে চুমু খাওয়া, তথাকথিত শয়তানকে 
টিল মারা এগুলো আকৃতি বা মুর্তি নয় কি? প্রতিদিন মসজিদে যাওয়া, সেজদা 
দেওয়া; এ মসজিদও একটি আকৃতি; অথচ হযরতের উম্মতনাহিনী আকৃতি বলে 
স্বগৌরবে মন্দির-পেগোডা ভাঙ্গে; কিন্তু মসজিদ গড়ে । তথাকথিত সাত আসমানের 
বাণী কোরান শরীফ, এ কিতাবটিও একটি আকৃতি । মুখে বলছে আমরা মুর্তি বা 
আকৃতি পূজা করি না, মুর্তি পূজা করা হারাম; অংশীবাদ; কিন্তু করছে ঠিক তার 
উল্টো। তাদের এহেন উদ্ভুট বিশ্বাস, বিপদে পড়া, অন্যান্য মানুষ-জনদের বিপদে 
ফেলা ও অসহায়ত্রে জন্য আমাদের করুণা ও ঘৃণা হয়। 

»* আমরা আশা করি, ইসলামের প্রগতিশীল মুসলমানরাই সব প্রকৃত ঘটনাবলী 
জেনে একসময় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনটি ত্যাগ করবে 
ও নামের আগে জল্লাদ/শয়তান মোহাম্মদ(মোঃ) শব্দটি বাদ দিয়ে মানুষ হওয়ার 
চেষ্টা করবে এবং অপরাপর মুসলিমগণকে ইসলাম ত্যাগে উদ্ুদ্ধ করবে। 

সংস্কৃতি ধ্বংসকারী, নৃশংস হত্যাকারী-জল্লাদ; যে তার প্রিয়তম পতী খাদিজা মারা 
যাওয়ার পর দাসী ও হারেমের মেয়ে*(যুদ্ধে পরাজিত কাফেরদের রক্ষিত স্ত্রী-কন্যা) 
ব্যতিরেকে উপপত্বী সহ কমপক্ষে ২৪টি নিকাহ করেন; এছাড়া অসংখ্য নারীধর্ষণ, 
প্রায় ১৩০টি লুটপাট-ডাকাতি, নিজ হাতে প্রায় ১০০০(এক হাজার)এর অধিক 
প্রগতিশীল ব্যক্তিত্র, বুদ্ধিজীবি, কবি-সাহিত্যিক-লেখক, নিরাপরাধ, নিরীহ মানুষদের 
হত্যা, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি যাবতীয় মনুষ্যতৃ, মানবতা ও মানবজাতি ধ্বংসকারী সন্ত্রাসী 


তথাকথিত স"রিন। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্টরক্ষমতা দখল। ৪ 


এই অসুরটি ভব যাবতীয় অপরাধ, কুকৃর্তি/অপকর্ম কোরান ও হাদীসের মাধ্যমে 
ইসলাঘের উম্মতদের প্রতিপালনের বিধান দিয়ে গেছেন। হযরতের এ এহেন যাবতীয় 
নৃশংস কার্যকলাপের সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করতে আরববাসীর চরম ব্যর্থতার 
কারণে আত সম প্রগতিশীল পৃথিবীবাসী মহাকষ্টে দিনাতিপাত করছেন। ফলে 
মুসলমান বাহিনী হযরতের সেসব নারকীয় কার্ষকলাপ চরম ও পরম উৎসাহ- 
উদ্দীপনার সাথে পৃথিবীবাসীর বিপক্ষে আজ অবধি চর্চা করে যাচ্ছেন । কারণ নাটের 
গুরু হযরতেরই বিগার হয়নি তাই তার উম্মদদেরও বিচার হবে না- এই ভেবেই 
থত মসলিম বাহিনী যাবতীয় নারকীয় কার্ধকলাপ এবং যৌনতা, জেহাদ ও 
জান্নাত এই দিন মুল ত্ম্ত মাথায় নিয়ে ইহলোকে যাবতীয় লোভ-লালসা ও 
যাচ্ছে৷ প 
১» অন্যায়কে অন্যায় বলা যাবে না; ধর্মগত সন্ত্রাসীকে সন্ত্রাসী বলা যাবে না; 
রাক্ষসকে বাক্ষন বলা যাবে নাঃ প্রকৃতিগত সংস্কৃতি, সভ্যতা ও মানবতা 
ধ্বংসকারীকে- ধ্র০সকারী বলা যাবে না; নিরীহ নিরাপরাধ মানুষ হত্যাকারীকে 
জল্লাদ বলা যাবে না; নারী-শিশু নিগ্রহকারী ও ব্যভিচারীকে যৌন-উন্মাদ, চরিত্রহীন 
বলা যাবে না; কেহ তার প্রতিবাদ করতে পারবে না, বিচার চাইতে পারবে না ও 
লেখালেখি করতে পারবে না; প্রতিনিয়ত তার গুণকীর্তন করতে হবে; তা না হলে 
মাথা কাটা যাবে ও হত্যার আওতায় পড়তে হবে; এত গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চরম উৎ্কর্ষতার যুগে এ কেমন! পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি? আমরা মনে 
করি, ইসলাম নামক ধর্মের নাম ভাঙ্গানো সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে 
চরমভাবে প্রতিশোধ নেওয়া ও প্রতিহত করার সময় চলে এসেছে এবং পৃথিবীতে 
বর্তমান মানব জান্তির জীবনে তৃতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধ আসন্ন; সেটা হবে ইসলাম নামক 
জঙ্গী সংগঠনটির বিরুদ্ধে এবং এই সংগঠনের মহানায়ক জল্লাদ হযরত মহম্মদ ও 
তত্রচিত কোরাণ-হাদীস এবং কাব্যিক জেহাদী আল্লাটির বিরুদ্ধে। যতদিন পর্যন্ত 
পৃথিবী হতে, কোরান- 'হাদীস ও ইসলাম বিলুপ্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত মানব জাতির 
জীবনে এ মুদ্ধ চলে থাকবে । 





তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রষ্ট্ক্ষমতা দখল! ১ 
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৩. সংক্ষেপে কলমা-নামাজ-রোজা-হজ্ব্ব-যাকাত এর বাস্তব পূপ3......... পৃঃ ৩৭-৪৪ 
8. জেহাদঃ প্রকৃত সাচ্চা মুসলমানদের লক্ষ্য, উদ্দেশা ও নৈশিষ্ট্য এবং এ সন্ত্রাসী সংগঠনের 
শেষ কোথায় ......... পৃঃ ৪৪-৪৭ 


€নং থেকে ২১নং পর্যন্ত সনাতন মানবধর্ম নিয়ে লেখা- 


৫. সংক্ষেপে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম অর্থাৎ প্রকৃতিগত শাশ্বত 

সনাতন মানবধর্ম কি?.. পৃঃ ৪৮-৬৪ 
৬. সনাতন মানবধর্মের কতিপয় মুনি, খষি, দেবতা, মহাপুরুষের তালিকাঃ পৃঃ ৬৫-৬৭ 
৭. এ উপমহাদেশে সারা বৎসরব্যাপী আশপ্প-উৎসবপর্বের একটি সাধারণ তালিকাঃ পৃঃ ৬৭-৬৯ 
৮. সংক্ষিপ্তভাবে সনাতন (হিন্দু) ধর্মমতঙেণ কতিপয় চিন্তাধারা, ছি বৈশিষ্টা, স্তমত ৪... পৃঃ ৬৯-৭২ 
৯, সংক্ষেপে ঈশ্বর/ পর্বন্ম/ মহাশত/ পরকৃতিঃ .................. পৃঃ ৭২-৭৩ 
১০. সংক্ষেপে দেব-দেবীর পৃজা/ নিসজন/ উপবাস ও সংযমঃ পৃঃ ৭৩-৭৯ 
১১. শিবলিঙ/ ব্রহ্মচর্য/ দাহব্যবস্থাঃ পৃঃ ৭৯-৮১ 
১২. সংক্ষেপে সনাতন হিন্দুধমীয় মূল গ্রন্থ সমুহের তালিকাঃ 

সনাতনীদের বাসাবাড়ী/পরিবেশঃ পৃঃ ৮১-৮৩ 
১৩. অন্যান্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত হাতে সনাতন ধর্মে ফিরে আসতে বাধা নেইঃ.... পৃঃ ৮৩-৮৪ 
১৪. সংক্ষেপে প্রকৃতি, মানুষ ও ধর্ম (সনাতন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা)8....... পৃঃ ৮৪-৮৫ 
১৫. সংক্ষেপে সনাতন (হিন্দু) ধর্মের সার্বজনীনতা £ সুন্দর জগত!, আনন্দ মাধ্যম, 
ভাল মানুষ ও সংস্কৃতি রক্ষাঃ. পৃঃ ৮৫-৮৬ 
১৬. সব্যসাচী, সনাতন হিন্দুদের জন্মারবাদের দৃষ্টান্ত৪................ পৃই৮৬-৮৮ 
১৭. সনাতন (হিন্দু) ধর্মের উদারতা/ ভারতীয়দের উদারতাঃ, পরিবর্তন আসা প্রয়োজনঃ..... পৃ8৮৮-৯১ 
১৮. আর কত? ফিরে আসুনঃ, জগতের সকল ধর্মমতগুলো জানা ও গবেষণ। করাঃ পৃঃ৯১-৯২ 
১৯. সাত্তবিক জীবন, সাত্বিক আহার ও কমপক্ষে ১০০ (একশত) বংসর পরমায়ুঃ, সনাতনী 
আয়ুর্বেদিক ওষধ........ পৃঃ৯২-৯৩ 
২০. আর্য-অনার্য জাতি....................... পৃঃ৯৩-৯৫ 
২১. ভারতীয় সনাতন মানবধর্মদর্শন ও এর উদারতা, সার্বজনীনত। একদিন পৃথিবী জয় 
করবেঃ,ভারত সরকারের প্রতি কিছু প্রস্তাবৃখাঃ পৃঃ৯৫-১০২ 
২২. বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এ উপমহাদেশে বিকৃত জাতি মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
ধা র777555 পৃঃ১০৩-১০৪ 


তথাকথিত শাভির। ধর্মের নাম ভাজিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রষ্ট্রক্ষমতা দখল। ২ 


বহু অলৌকিকতু, কতিপয় অদ্ভুত মানব. ও মানবতা 
ধ্বংসকারী রীতি-নীতিঃ পৃঃ১০৪-১৫৮ 
ক) ইসলামের চাদকে নিয়ে ব্যবসা £ খ) মুসলমানি ও কোরবানি ৪ গ) গো-মাংস 
ধর্ম/রাজনীতি/ব্যবসাঃ ঘ) জনসংখ্যা জেহাদ/ জন্মহার বৃদ্ধি ও বহু বিবাহ/ তালাক 3 ও) 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হীনতা ৪ চ) নকল/0011600017 ধর্মমতঃ ছ) কোরানের বিচার ব্যবস্থা 8 
জ) পোষাক পরিচ্ছদ ও বোরকা ব্যবস্থা ঃ ঝ) হারাম/ হালালের ছড়াছড়ি- সঙ্গীত ও গান 
বাজনা £ এ) মক্কী সূরা ও মদনী সূরাঃ ট) কাবা শরীফ/ মসজিদে বিধম্মীদের প্রবেশ নিষেধঃ ঠ) 
মানুষের অজ্ঞতা ও বেহেস্ত-দোজখঃ ড) আরবী বর্ণমালা ও আরবী ভাষাঃ ঢ) বিকৃত যৌনাচারঃ, 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী!!8 ণ)বহুবাদ ও গোষ্ঠীঃ ত) ইসলাম সংগঠন ও নারীঃ থ) ইসলামের 
হযরতের সাত-আসমানের জেহাদী আন্মাটির(নৃশংস, পক্ষপাতিতৃমূলক ও অবাস্তব) বাণীর 
কতিপয় নমুনাঃ দ)আল্লাটির অলৌকিকত্ব ও কতিপয় বিজ্ঞান! ভিত্তিক বাণীঃ ধ) এক আল্লাবাদ/ 
আল্লাতন্ত্রঃ ন) 1519110 01191111 প) পাপের শাস্তি / প্রায়শ্চিত্ত 8 ফ) স্ব স্ব ধর্ম- 
সংস্কৃতিতে ফিরে যাওয়াঃ ব) তর্কযুদ্ধঃ ভ) সনাতন ধর্মীয় চাধারার বিকৃতিঃ ম) ইসলামে 
জনহিতকর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেইঃ য) বাংলাদেশ "১৯৭১৪ র) পৃথিবীতে অস্ত্র ব্যবসা, 
সন্ত্রাসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মব্যবসা/রাজনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখা 
জরুরিঃ ল) ইসলাম ও মুসলমান কখনো কারো মিত্র ও বন্ধু হতে পারে নাঃ ব) ভারতীয়/ 
আমেরিকান/ ইউরোপ বাসীদের দাবী হওয়া উচিতঃ শ) যতদিন না হবে তোমার অবস্থা আমার 
মত ষ) বিবেকানন্দ. রবীন্দ্রনাথ, মহাত্াগান্ধী প্রমুখ মহম্মদের চেয়ে কমপক্ষে ১০০ পতন বেশী 
উচ্চস্তরের মানুষঃ স) ১) সর্বধর্ম সমন্বয়ের বৃথা চেষ্টাঃ হ) ইউরোপ আমেরিকার বর্তমান তরুণ 
প্রজন্ম ইসলামী জেহাদ ও জঙ্গীবাদে প্রতিনিয়ত ঝুঁকে পড়ছেঃ ড)ইসলাম নামীয় সংগঠন ধর্মের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কতিপয় প্রধান কারণঃ ঢু) ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রকৃত 
সত্য ইতিহাস প্রচার-প্রসার করা প্রয়োজনঃ 
২৪. যৌন উন্মাদ ও জল্লাদদের সংগঠন ধর্মমত ইসলাম ও তত্বাহিনী মুসলামানদেরকে নিয়ে 
কতিপয় গবেষণামূলক আলোচনাঃ পৃঃ১৫৯-১৮৪ 
২৫. হযরত মহম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিটি দেশে ও আন্তর্জাতিক আদালতে 
মরণোত্তর মামলা দায়ের করা এবং ইসলামকে সমগ্ পৃথিবী হতে 
নিষিদ্ধ করা ও মসজিদ-মাদ্রাসা সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজনঃ পৃঃ১৮৫-১৮৬ 
ও ধর্মীন্তরিতকরণ- কারণ, ফলাফল, প্রতিকার ও প্রতিরোধের কতিপয় উপায়ঃ পৃঃ১৮৮-২০৪ 





২৮. মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমাদের কিছু উপলব্ধি ও মতামতঃ পৃঃ২০৫-২১৬ 
২৯, 115 01 ১০71০ 10015 ৫ ৬&/০1) 4১007165565 10 1710 081 1০91 
1518770, 10118971117 2100 1005 4৯112917111 পৃ$২১৬-২২১ 


সম্তাধ) ,৬*যা-শ্র।ত।এ18- 

আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রধানতঃ চারস্তরে সাজানো হয়েছে; ধর্মীয় মোড়কে ইসলাম নামক 
সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠনটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
এবং পৃথিবীতে ইসলামের মানব ও মানবতা ধ্বংসকারী নৃশংস কার্যকলাপের একটি 
স্বচ্ছ উপস্থাপন; এর কারণ, ফলাফল ও প্রতিকারের কতিপয় উপায়; উক্ত সংগঠন 
ত্যাগ করে পুনরায় প্রকৃতিগত স্ব স্ব সনাতন মানবধর্মে ফিরে আসার উদাত্ত আহবান 
এবং সনাতন মানবধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা- যা পড়ে তথাকথিত প্রতিবন্ধী 
উগ্ন মুসলিম, সাধারণ মুসলিম ও মানব জাতির সম্ভাব্য কিকি ইতি ও নেতিবাচক 
প্রতিক্রিয়া-পার্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে তার একটি পক্ষে-বিপক্ষের তালিকা দেওয়া 
হল- যা “৬/6 1৬00$]1775 91০59010581 উঠ 011)11100 ০৮০ 10 /১1:৮9173 
& 1৬15106017891)2 এ প্রবাদটির মতও হতে পারে । অর্থাৎ যে যাই বলুক আমরা 
মুসলমান উম্মতগণ কোরান, হাদীস ও শয়তান নবীর সুন্নতমূলক সিরাত এর 
যাবতীয় মানবতা ও মনুষ্যত্‌ বিরোধী অপকর্মগুলোকে মহাঅশান্তির ধর্ম ইসলাম বলে 
পালন করে যাবই যাব। 

* পৃথিবীর আপামর জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তথাকথিত ইসলাম নামক 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন সন্ত্রাসী ধর্মমত ও তত্বাহিনী মুসলমান এবং হযরত মহম্মদ, 
বহুবিবাহ, ছারপোকার মত দ্রন্ত বংশবিস্তার, জোরপূর্বক ধর্মাত্তিরতকরণ ইত্যাদির 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি ন্যুনতম সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণ! পাবেন। 

৬ ইসলাম যে আদৌ কোন মানবীয় ধর্মমত নয় বা এটা যে একটা সুসংগঠিত 
যৌন উন্মাদ ও সন্ত্রাসী সংগঠন তা পৃথিবীব্যাপী সর্বসাধারনের নিকট স্বাভাবিকভাবে 
চিহ্িত হবে। ্‌ 

 লিঙ্গঅগ্রচর্মকর্তন, গোমাংস ভক্ষণ, মহম্মদ ও তার আল্লাটিতে ঈমানী-বেঈমানী, 
জেহাদ, তালাক. বোরকা, ভ্রষ্টাচার, নৃশংসতা, বর্বরতা, লুটপাট, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল 
ইত্যাদি যে কোন স্বাভাবিক মানুষের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য হতে পারে না তা সকলে 
সহজেই জানতে পারবে । 

* প্রতিবন্ধী উদ্ব মুসলিমগন তাদের তথাকথিত আল্লার আসমানী সংগঠন ধর্মের 
উপর আঘাত মনে করে জেহাদের মাত্রা বাড়িয়ে দিবে অথবা প্রকৃত সত্য জানতে 
পেরে জেহাদ ত্যাগ করবে; অনুশোচনা, সহনশীল, মানবিক ও স্বাভাবিক মানুষ 
হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করবে। 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ২ 


* প্রতিবন্ধী উগ্র মুসলিমগন, যারা এই মহান সন্ত্রাসী ধর্মের প্রকৃত সত্য উৎঘাটন 
ও সকলকে জানানোর জন্য লিখছে ও প্রচার করছে তাদেরকে হয়তো হেনস্থা করার 
চেষ্টা করবে। 

৬ তথাকথিত শান্তির সংগঠনধর্মকে পুঁজি করে কাবা শরীফ, মসজিদ, মাত্রীসা, 
মক্তবসহ যাবতীয় ধর্মব্যবসা বানিজ্যের শিথিলতা! যত্র তত্র ব্যাঙের ছাতার মত 
প্রতিবন্ধী তৈরীর কারখানা মসজিদ, রকমারি মাত্রাসা, মক্তব, ও এতিমখানা গজানো 
প্রশ্ববিদ্ধ হবে । 

৪ অবাধ যৌনাচার, যৌন উন্মাদনা, তালাক, বহুবিবাহ, হিলা বিবাহ, মুতা বিবাহর 
উপর আঘাত আসবে। 

* জোরপূর্বক বিবাহ, ছারপোকার মত মুসলমান জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও 
তথাকথিত ধর্মীন্তরিতকরণ বাধা প্রাপ্ত হবে। 

৬ মানুষ তার স্বাভাবিক মানবধর্ম ও অপধর্মের (ইসলামের) পার্থক্য সহজে বুঝতে 
পারবে । মানবজাতি আর ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ভয় করবে না। বরং 
তথাকথিত ছদ্মবেশী বিকৃত মানুষরূপী মুসলমানরাই মানবঙা'তিকে ভয় করবে। 

৬ যারা বা যাদের পূর্বপুরুষ জোরপূর্বক, বিপদে পড়ে, প্রন্দ্ধ হয়ে বা ভুলকরে 
ইসলাম নামক সংগঠনটির ফাঁদে পড়েছেন বা তথাকথিত ধর্মাসরিত হয়েছেন তারা 
রীতিমত নিদ্ধিধায় ইসলাম ত্যাগ করে তাদের স্ব স্ব প্রকৃতিগত : নাতন মানবধর্ম ও 
বৈশিষ্ট্যে ফিরে আসবেন এবং এতে প্রগতিশীল সমাজপতি, সু'টলসমাজ, সমাজ 
সংস্কারকগণ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সহায়তা করবেন । 

অহেতুক উন্মাদের মত উচ্চস্বরে আযান. ও ভুয়াধর্ম প্রচার, ওয়াজ মাহফিল, 
মিডিয়া সন্ত্রাস ও তথ্য সন্ত্রাস সীমিত হয়ে পড়বে । 

* বিনা কারনে লিঙ্গঅথচর্ম কর্তন তাস পাবে। বিকৃত রীতি-নীতি, কুসংস্কার, 
হারাম, হালাল ও ফতোয়া বিলুপ্ত হবে । 

৬ কোরবানী (ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে বিশ্বে অগ্তণিত নিরীহ পশু হত্যা) হ্থাস পাবে, 
রমজানের অদ্ভুত সংযম ব্যবস্থা ও দিনে না খেয়ে রাতে খাওয়ার অদ্তুত খাদ্যাভ্যাস 
দুরীভূত হবে এবং সকলে সুষম সহজ সরল খাদ্যাহারে অভ্যস্থ হওয়ার চেষ্টা করবে। 
৬ ধর্মের লেবাসে যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যাযজ্ঞ, ব্যভিচার, নারী নিগহ, বর্বরতা, 
লুটপাট, আগ্রাসন প্রভৃতি হাস পাবে। সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামের মুসলমান কর্তৃক 
যাবে। 

অমুসলিমদের প্রতি উগ্র প্রতিবন্ধী মুসলিমদের মতবিরোধ, বিদ্বেষ, হানাহানি ও 
প্রতিহিংসার ধর্মপালন হাস পাবে এবং পৃথিবীর সকল মানুষকে মানুষ হিসাবে 
মুল্যায়ন করবে । 





তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশে, সন্ত্রাস! রষ্ট্রক্ষমত। দখল! ৩ 


* বিকৃত মানবজাতি মুনলমানগণ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মহা্ানবদের জীবন 
চরিতের তুলনামূলক মূল্যায়ন ও জ্ঞান আহরনের চেষ্টা করবে এবং প্রকতিগত শাশ্বত 
তন ও না মন ভরে জন ৌম ানে 

বিকৃত ধর্ম ও বিকৃত জাতি এই উথ্ব মুসলিম শ্রেণী তাদের ভুল বুঝতে পারবে, 
৭ প্রতিবন্ধী ও বন্ধী দশা হতে মুক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত গণতন্বনা সহিষ্কু 
স্বাধীন অ'লোকিত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করবে। 

পৃথিবীতে ইসল"্ম বা মুসলিম লেবাসের আর প্রয়োজন হলে না। অর্থাৎ 
মুসলমানরা তথাকথিত বিশ্বাসী- অবিশ্বাসী প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে পর্যায়ক্রমে মানুষ 
হবেন। অর্থাৎ স্বঘোষিত শয়তানের ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে চিরায়ত সনাতন 
মানবধর্ম ভুক্ত হবেন। 
৬ মুসলিমদের নিকট তথাকথিত আসমানী কিতাব কোরান ও তৎঅনুবতী হাদীস 
সম্বলিত মাত্রাসা-মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থা হতে জাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরূতু্‌ বৃদ্ধি 
পাবে । কোরান ও হাদীদের আর প্রয়োজন হবে না। কারণ পৃথিবীর জাগতিক শিক্ষা 
ব্যবস্থায় এর চেয়ে উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে । কোরান ও হাদীস না মানার বা না 
পালন করার অর্থ দীড়ায় ইসলাম নামক সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠনটির মৃত্যু ৷ 
* প্রাক্তন ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবৈধ ভাবে গড়ে উঠা 
জঙ্গী সংগঠনের মসজিদ-মাদ্রাসাগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ হবে এবং ক্ষেত্রানুযায়ী 
সেবাশ্রম, শিক্ষায়তন ও বিভিন্ররকম মানবীয় প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হবে। এবং 
ইন্শাল্লা মুসলিম মুজাহিদ ও জেহাদীরাই অন্তঃকোন্দল করে তাদের মসজিদ- 
মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনায় হামলা, ধ্বংস ও লুটপাট শুরু করে দিবে। যা 
বর্তমানে ইসলামী বহুদেশে সংগঠিত হচ্ছে । 
৬ রা ্বগ্নাদৃষ্ট মতামত ও 

ভুতের গল্পকে পুঁজি করে ৬১০খুঃ হতে শুরু করে তার পূর্বপুরুষ ইহুদী ও খৃষ্টান 

৫ হত্যা, গুপ্তহত্যা, তাদের নারী ও শিশু ধর্ষণ, অর্থ-ধন-সম্পদ-মালামাল 
লুষ্ঠন, ভূমিদখল এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি 
ংসযজ্ঞ, ৫০ কোটির উপর মানুষ হত্যাযজ্ঞ, তদুর্ধ নারী ও শিশু ধর্ষণ, রাষ্ট্রক্ষমতা 
দখল, বানানো মিথ্যা গাল-গল্পকে ধর্ম বলে প্রচার, ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্মগ্স্থকে নকল 
করা, জঙ্গীবাদ-সন্ত্রাসবাদ-নৃ্শংসতা সৃষ্টি ও মানুষের সাথে সর্বপ্রকার প্রতারণার 
দায়ে পৃথিবীর আক্রান্ত প্রতিটি দেশে ও আন্তর্জাতিক আদালতে তথাকথিত স্বঘোষিত 
নবী ও তার সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামের বিরুদ্ধে অতিশীস্রই মামলা শুরু হয়ে যাবে 
এবং সমগ্র পৃথিবী. হতে আল-কায়দা, তালেবান ইত্যাদি জঙ্গী সংগঠনের মত 
ইসলাম ও মহম্মদ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে । 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্াস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ৪ 


৬ মানুষের ধর্ম ও রাষ্ট্র পরিচালনা এক বিষয় নয়। আবার সংগঠনের ধর্ম ও 
মানুষের ধর্ম তাও এক বিষয় নয়। কারণ কতিপয় মানুষ অথবা অমানুষ মিলে 
বাবগা বা কোন ন' কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা দল তৈরী করতে 
পা৪। কিন্তু এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের বা সংগঠনের ধর্ম পালন করতে মানুষ সবসময় 
বাধ্য নহে; যারা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে তারা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত অবস্থায় 
উক্ত সাময়িক সময়ের জন্য তা পালন করে থাকে কিন্তু সমগ্র জীবনের জন্য নহে। 
সংগঠনের ধর্ম ও যন্ত্রের ধর্ম প্রায় এক। যন্ত্র বিকল ও বিনষ্ট হতে পারে; তেমনি 
মনুষ্যরচিত সংগঠনও ধ্বংস হতে পারে । কিন্তু মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম অবিনশ্বর । 
প্রত্যেক মানুষেরই ধর্ম হিসেবে স্বকীয় সত্ত্বা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী রয়েছে। জন্ম, 
শিক্ষা, কর্ম চঞ্চলতা, বিবাহ, জড়া, ব্যাধি, মৃত্যু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রেম-প্রীতি-আবেগ- 
মায়া, ক্ষুধা-তষ্তা, চাওয়া-পাওয়া, ইন্দ্রিয় অনুভূতি, ষড় রিপু, জৈবিক চাহিদা, 
বিবর্তন ইত্যাদি প্রকৃতি প্রদত্ত; /১6017910. যা লোক দেখানো কতিপয় কার্যক্রম 
বলে আমাদের মনে হয়না । মানুষের প্রকৃতিগত ধর্মজগতে শুদ্ধভক্তি-শ্রদ্ধা, উন্নত 
মন-মানসিকতা, সৎকর্ম ও সৎগুণের অভ্যাস, যাবতীয় উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ, 
যুগের সাথে বিবর্তন, সমন্বয় সাধন, অভিযোজন, উন্নত আচার-আচরন-ব্যবহার, 
যম, সাধনাজগত, আধ্যাত্রজগত, নিয়ন্ত্রন ও ন্যায় বিচার ব্যবস্থাপনা, প্রকৃত 
মনুষ্যতৃবোধ ও দেবত্বোধ জাগ্তত হওয়া প্রভৃতি বিষয় জড়িত । তাই রাষ্ট্রপরিচালনা 
ও মানুষের ধর্ম একসাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমরা মনেকরি, পর্যায়ক্রমে 
জনগণই রাষ্ট্রক্ষমতা হতে ইসলাম নামক সন্ত্রাসধর্মকে আস্তাকুড়ে/ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ 
করবে, ফলে বাধ্য হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রনায়কগণ তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হতে ইসলামকে 
অবমুক্ত করে উদার গণতন্ত্রমনা ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার দেশে পরিগণিত করবে ।. 
পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সত্যিকারের শান্তি বিরাজ করার সম্ভাবনা জেগে উঠবে। 
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প্রবন্ধটি কমপক্ষে ২(দুই)বার পড়লে আপনারা নিম্নলিখিত টিকাগুলোসহ আরো 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্তুতথ্য সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। 


সংক্ষিপ্ত টিকাঃ 

১. বিকৃত জাতিঃ মহম্মদ ও তার [50110/6/উম্মতগন পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় 
মানুষের জন্য যাবতীয় উগ্বতা, অধর্মমূলক কার্ষকলাপগুলোকে ইসলামধর্ম বলে 
চালিয়েছে ও প্রচার-প্রসার করছে। এ জাতি মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত 
কার্যকলাপ, মানবতা ও মানবধর্ম বিরুদ্ধ ছদ্মবেশী বিকৃত জাতি । বিবেকবোধ শুন্য 
মিথ্যা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী ঈমান প্রক্রিয়া; কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি মূর্খ কি জ্ঞানী 
সকলে সাত-আসমানের অবাস্তব অলৌকিক গাল-গল্লে বিশ্বাসী; এ জাতিটি ধূর্ত 
মহম্মদ, তার বানানো আল্লাটি.ও কোরান-হাদীসের নিকট সীল-গালা, প্রতিবন্ধী ও 
জিম্নি এবং অনেকটা ক্রীত দাস-দাসী হয়ে জীবন যাপন করছে । এবং অবৈধ ভাবে 
ছারপোকার মত বংশবিস্তার করে অধিকাংশই জারজ জাতি। কারণ দাসী-বান্দী, 
যুদ্ধে আহত-নিহত কাফেরদের স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য বিধর্মীদের সাথে অবৈধ 
যৌনতার ফসলস্বরূপ যেসব সন্তান মহম্মদের অনুসারীগণ উৎপাদন করেছেন সেই 
আপনা পরে বিভ্ার তাত করে ইসলাম গঠসের বড় তি হিসেবে এবং 
০ দ বসন পুল পুস্পু-স্প ক 
অস্বাভাবিক ধর্মমত যা ধর্মের লেবাসে সন্ত্রাস, জেহাদ, যুদ্ধ ও বিভিন্ন দেশের 
রষ্ট্রক্ষমতা দখলের সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠন এবং ইসলাম বিশ্বের সমগ্র মানব 
জাতির জন্য প্রকাশ্যে হুমকি স্বরূপ । 

৩. কোরান-হাদীসঃ কোরান ও হাদীস মূলতঃ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হযরতেরই কথা- 
বার্তা, তারই ফতোয়া; এবং কোরানের অধিকাংশ লেখনীই ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ 
হতে নকল করা। কোরান হযরত মারা যাওয়ার প্রায় ২১ বছর পর তৃতীয় খলিফা 
হযরত ওসমান তা প্রকাশিত করেন; কিন্তু পূর্বলিখিত সমস্ত কোরান পোড়াইয়া 
ফেলেন/সূত্র: কোরান শরিফ, হরফ প্রকাশনী, ভূমিকা, পৃষ্ঠা নং-১২) এবং হাদীস 
প্রথমে নিষিদ্ধ থাকলেও তা পরবর্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখে মুখে বংশ 
পরম্পরায় ছিল এবং হযরত মারা যাওয়ার প্রায় ২০০ বছর পর প্রকাশিত হয়। 
হাদীসের মধ্যে সহীহ ও অসহীহ(আসল-নকল) নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বেশ 
দ্বিধা-দ্বন্ধ আছে। কারণ হাদীসগুলোতে হযরত ব্যতিরেকে চার খলিফা, নবীপত্ী 
আয়েশা ও মুসলিম শাসক-শোষকদের অনেক কথা ও বাণী যোগ হয়েছে এবং 
প্রতিনিয়ত হচ্ছে। হাদীসের মধ্যে বোখারী শরিফ, মুসলিম শরিফ, তিরমিজি ইত্যাদি 
পাওয়া যায়। কোরানের সূরা ও আয়াতগুলো সমগ্ধ পৃথিবীতে এক, কিন্তু হাদীসের 
সংখ্যা ও নম্বর নিয়ে বেশ জটিলতা আছে। ইসলামের নৃসংশতা, ধ্বংসলীলা 
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উত্ঘাটন করা ও লেখার জন্য রেফারেন্স বই বা যথাযথ এভিডেন্স উশ্থাপন করার 
ক্ষেত্রে কোরান ও হাদীস-ই যথেষ্ট, অন্য কোন বই এর প্রয়োজন আছে বলে 
আমাদের মনে হয় না। 

৪. জিজিয়াকরঃ হযরত, তার আল্লা ও কোরান-হাদীসে অবিশ্বাসী পরাজিত ও 
অধীনস্থ কাফের(বিধমী)টিদের অর্থনীতিতে ঘায়েল করার জন্য আরোপিত কর । যারা 
এ কর দিবে না, তাদের হত্যা করার বিধান রয়েছে এ সন্ত্রাসী সংগঠনটির 

৫. গণিমতের মালঃ গণিমতের মাল নিয়ে কোরানে সুরার নাম রয়েছে- সূরা 
আন্ফাল, নং-০৮। হযরতের কাব্যিক জেহাদী আল্লাটি অনেকটা আগ্ৰাসী মানুষের 
মতই জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ, নারী ও শিশু লোভী ছিলেন; তাই তিনি পৃথিবীকে 
নিজের বলে দাবী করলেন এবং তার বদৌলতে পৃথিবী- হযরত/আল্লাটিকে মান্য ও 
বিশ্বাস করে এমন ঈমানী উম্মতগন ভোগ করবেন । যারা তাকে ও তার কথা-বার্তা- 
শর্তাবলী মান্য ও বিশ্বাস করবেন না, বা শপথ নিবেন না কিংবা শপথ নিয়ে ভঙ্গ 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ; তাদেরকে হত্যা করা, তাদের জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ ও নারী 
এগুলো বাজেয়াপ্তকৃত, লুটপাটযোগ্য যা গণিমতের মাল। এই গণিমতের মাল 
লুটপাট ও ধ্বংসকরা হযরত ও তার আল্লাটি বিশ্বাসী জাতি মুসলমানদের জন্য খুবই 
পুণ্যের কাজ এবং এহেন কর্মকান্ড ও জেহাদ করতে গিয়ে মারা গেলে তথাকথিত 
কেয়ামত পরবর্তী বিখ্যাত হাসরের মাঠের বিচার বিহীন সরাসরি বেহেস্ত ও তথায় 
বহু হুর-পরী-গিলমানের সহিত অনন্ত যৌনসঙ্গত ও বিবিধ সুস্বাদু আহার" লাভের 
টোপ। মার হাবা! মার হাবা! কি সংগঠন বানাইলো আল্লার! রসুল পয়গম্বর ধূর্ত 
মহম্মদে। 

৬. জেহাদ/জিহাদ- ইসলামের উম্মতগণ মনে করেন ইসলাম রক্ষার জন্য লড়াই, 
ধর্মযুদ্ধ। মুদ্বাকথা, জেহাদ হল ইসলামের যাবতীয় নৃশংসত; ও মিথ্যাচার সম্বলিত 
কোরান-হাদীস, হযরত ও তার কল্পিত আল্লাটিকে আরোগপ/প্রয়োগ/প্রাতিষ্ঠার জন্য 
অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সমগ্ শক্তি দিয়ে মরনপণ সংগ্বাম। এই জিহাদই হচ্ছে 
ইসলামের প্রাণ শক্তি ও ইসলাম প্রসারের মূল উৎস। এ সংগ্ামে উত্তীর্ণ হলে গাজী 
উপাদি লাভ, জেহাদ/যুদ্ধকৃত ব্যাপক ধন-সম্পদ লাভ আবার এহেন মরনপণ 
সংগ্রামে হত হলে তথাকথিত কেয়ামত ও হাসরের মাঠের বিচার পর্যন্ত অপেক্ষা না 
করে, সরাসরি সাত-আসমানের আল্লার পতিতালয়ে অর্থাৎ ক্ষেত্রানুযায়ী ০৮টি 
বেহেস্তে গমনের টোপ যা মাছ ধরার বুড়শির বা বড়শির আধারের সাথে তুলনীয় । 
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৭. ধর্ম ব্যবসাঃ মসজিদ, মাদ্রীসা, কোরান, হাদীস, শরিয়া, আযান, ওয়াজ, চাদ 
নামাজ, রোজা, কাবাহেজ্জ), যাকাত, আল্লা, শান্তি শব্দটি প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যবসা 
ইসলামের বদৌলতে আজ পৃথিবীতে মানুষ ধর্ম নিয়ে ব্যবসা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি 
করেছে যা ১নং ব্যবসাতে পরিণত ও পরিগণিত হয়েছে । এ ধরনের রমরমা ব্যবসা 
উপর ইসলাম অধ্যুষিত প্রতিটি সরকার ট্যাক্স বসালে ভাল লাভবান হবেন বলে 
আমরা মনে করি। 

৮. আল্লা/আল্লাহঃ আল্লা/আল্লাত মূলতঃ হযরত আমলের কাবা মন্দিরের প্রায় 
৩৬০টি দেব-দেবী ও মূর্তির মধ্যে একজন যা তৎকালীন আরবদেশে চন্দ্র দেবতা 
হিসেকে পূজিত হতো । এজন্য ইসলামের চিহ্ন হিসেবে দ্বিতীয়া/তৃতীয়ার বাঁকা চাদ 
প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল্লা এ আরবী শব্দকে বিভাজন করলে আমরা আল্‌ 
ও ইলাহ্‌ এ দুটি শব্দ পাই। আরবী আল্‌ হল নির্দিষ্ট অর্থে টি বা টা, ইংরেজীতে 
7175. এবং ইলাহ বলতে বোঝায় উপাস্য । কাজেই আল্লা শব্দের অর্থ দাড়ায় 
উপাস্যটি। অর্থাৎ উপাস্য বলতে আরবের কোন দেবতা, ব্যক্তি বা প্রভাবশালী 
লোককে বুঝায়। অবিনশ্বরতা, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পর্বন্মা ও প্রকৃতিকে 
বুঝায় না। আমরা অত্র লেখার অভ্যন্তরে আল্লার যথেষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছি এবং 
কোথায়ও কোথায়ও আল্মাটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোরানের আল্লা হলো 
হযরতের ছদ্ম নাম বা আরেক রূপ; দোর্দন্ড প্রতাপশালী ব্যাক্তি । যিনি অবাস্তব সাত 
আসমানে বসে ৬১০-৬৩২খৃঃ মোট ২২বছরে ৬৬৬৬টি বাণী/আয়াত/নির্দেশনা 
পাঠাতে পেরেছিলেন; তিনি খুশি হন, দুঃখ পান, আক্রোশিত হন, নিরীহ বিধর্মী 
হত্যার কথা বলেন। কিন্তু মহম্মদ মারা যাওয়ার প্রায় ০৯দিন পূর্বে আল্লা 
অকর্মণ্য/নিক্ক্রিয়/অক্ষম বা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েন কিংবা হাওয়া হয়ে যান। 
বর্তমানে আরব দেশ, ভারত বর্ষসহ পৃথিবীর বহু দেশে জাদুকর হযরতের জাদু এই 
মহান আল্মাটি আল্রাহ্‌, আল্লাহু, খোদাসহ আরো ৯৯টি নামে মহিমান্বিত হয়েছেন । 
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কতিপয় সতর্কতামূলক বাণীঃ 
পৃথিবীর অধিকাংশ মানব জাতি উগ্ঘতা, মারামারি, কাটাকাটি, ভুষ্টাচার, বর্বরতা 


নৃশংসতাকে ভয় পায়; আর এই গুলিই ইসলামের পুঁজি । সাধারণ মানুষ ও কতিপয় 
রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সকলে ছাড় ও পশ্রয় দিতে দিতে আজ এ পৈশাচিক রাজনৈতিক 
সংগঠন মাথায় উঠে বসেছে এবং তথাকথিত ধর্মরূপধারণ করে পৃথিবীর ছোট-বড় 
দেশ মিলিয়ে প্রায় ৫৭টি দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেছে। বিশ্বের প্রকৃতিগত 
সনাতন মানবধর্ম, সকল মানবজাতি, সুন্দর সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা ও 
রীতি-নীতি আজ ইসলাম নামক এ সংগঠনটির আক্রমন, আগ্রাসন ও হুমকির 
পম্মথীন। তদুপরি রয়েছে তথ্য, প্রচার ও মিডিয়া সন্ত্রাস। আজ পৃথিবীর সকল 
মানব জাতির ১নং প্রধান শত্রু ইসলাম ও তথাকথিত উগ্ন মুসলমান সম্প্রদায় । তাই 
আমরা আর্ধজন ও মুক্তমনারা আর স্তব্ধ বা থেমে থাকতে পারি না। বিশ্ববাসীকে 
আজ ইসলাম নামক মানব-মানবতা ধ্বংসকারী সংগঠনের ধর্ষণের কবল হতে রক্ষা 
করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধাণ, সুশীল সমাজ, তরুণ প্রজন্ম ও প্রগতিশীল সর্বস্তরের মানুষ 
সকলকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভয়-ভীতির উর্ধেব 
উঠে কাধে কীধ মিলিয়ে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। 


গীতার অমর বাণী- 'প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ' (গীতা- ১৩/২৯); এই 
'মগ্র বিশ্ব ব্রন্ষান্ডে, বিশ্ব চরাচরে প্রকৃতিই সমস্ত কার্য নির্বাহ করে থাকে । এখানে 
ব্যক্ত- অব্যক্ত, সংকোচন-প্রসারণ, ক্রমবিকাশ, ক্রমবিবর্তন, আবর্তন, উত্াণ-পতন 
জড়িত রয়েছে । আমরা যদি প্রকৃতির উক্ত বিষয়টিকে চিরন্তন ধরে নিই তাহলে এ 
ধরাধামের আরব দেশে ৬১০ খৃঃ হতে শুরু করে এক বর্বর পৈশাচিক অপধর্মের 
সাংগঠনিক প্রাদুর্ভাব, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে অনিচ্ছা সত্তেও আমাদেরকে স্বীকার 
মানুষদেরকে ও অন্যান্য প্রাণীদেরকে প্রতিনিয়ত হেনস্থা করে যাচ্ছে। কীটনাশক 
ওষধ, কয়েল, এরোসল ইত্যাদি ব্যবহার করলে কিছুটা উপশম হয় আবার উপযুক্ত 
পরিবেশ অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর বিছানাপাতি, ময়লা-আবর্জনা, পঁচা নালা-ডোবা ইত্যাদি 
পেলে তারা দ্রুত বংশবিস্তার করতে থাকে । উক্ত অবস্থা সেই তথাকথিত যৌন 
উন্মাদ ও জল্লাদদের সংগঠনের যা পরবর্তিতে মহাশান্তির*(*অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শাস্তি 
বিষয়টি এ পৃথিবীর মানুষ ইসলামের ৬১০খৃঃ পূর্বে কম্মিনকালেও কেহ শুনে নাই, দেখেও নাই, 
জানেও না; ইসলামই একমাত্র শান্তির ঠিকাদার, শান্তির ইজারা নিয়েছে এবং ইসলাম এই শান্তিশব্দ 
নিয়ে ধর্মব্যবসা ও পণ্য বেচা-কেনায় নেমেছে) ধর্ম ইসলাম ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী* 
(শুধুমাত্র মহম্মদ, তার আল্লাটি ও কোরান-হাদীস-শরিয়াতে বিশ্বাস) জাতি 
মুসলমানে পরিগণিত হয়। ধর্মের লেবাসে ৬১০ হতে আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে 
চরম অশান্তি, প্রকৃতিগত শাশ্বত সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ, সন্ত্রাসবাদ, 
ব্যভিচার, নৃশংসতার মূলে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সন্ত্রাসী ধর্ম! এর স্বঘোষিত নবী 








তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৯ 


মহম্মদ ও তার অমর রচনা আল্লা এবং (তোদের) কাব্যিক, জেহাদী আসমানী কিতাব 
কোরান । £11 1৬105111775, ৬০] 119৬9 [0 016 001 ৬/1)91 1৬101)00017790 
8170 1719 0198690 5০-০91190] ১1191 1785 1709119৬901 । এই তথাকথিত 
আসমানী ওহীগুলো পালন করতে ও বাধ্য করাতে গিয়ে এ পৃথিবীতে বর্তমানঅন্ধি 
কমপক্ষে ৫০ কোটি মানুষ হত্যাযজ্ঞ ও তদুর্ধ নারী-শিশু ধর্ষিত হয়েছে যো এখনো 
ক্রমচলমান), গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বহু সুন্দর সভ্যতা- সংস্কৃতি, জোর-পূর্বক 
রাষট্রক্ষমতা দখল করা হয়েছে এবং আল্লার ধর্মের দোহাই দিয়ে হরদমছে চলছে 
বিধর্মী(অন্যান্য ধর্মাবলম্বী)দের বাসা-বাড়ী-মন্দির-উপাসনালয় জালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, 
তাদের মেয়ে ও শিশুদের ধর্ষণ, অবৈধ বহুবিবাহ, দ্রুত বংশবিস্তার ও জোরপূর্বক 
ধর্মান্তরিতকরণ । পৃথিবীতে আর কতদিন এহেন তান্ডবলীলা চলতে থাকবে? এখনই 
এটাকে 181| 5010 (.) দেওয়া প্রয়োজন। আমরা মনেকরি- আবার প্রকৃতির 
নিয়মে বিবর্তনের সময় চলে এসেছে । আমরা বিকৃত জাতি ও ধর্মের ধারক-বাহক 
ইসলাম নামক সংগঠনকে নির্দিধায় বলতে চাই, হযরতের বানানো ২২ বছরের সাত- 
আসমানের আল্লাটির উপরও বহু আল্লা রয়েছে, শয়তানের উপরও বহু শয়তান 
রয়েছে, যেমনটি রয়েছে সেরের উপর সোয়া সের বা হায়েনার উপর হিংস্র 
বাঘ/সিংহ। আর্ধজন ও মুক্তমনা গোষ্ঠী- পৃথিবীর সচেতন বিবেকবান মানুষ, তরুণ 
প্রজন্ম ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রপ্রধাণদের সহায়তায় উক্ত পৈশাচিক আসমানী কিতাব 
বিশ্বাসী সংগঠনকে এবং তাদের এহেন নৃশংস মানবতা ধ্বংসকারী মতবাদগ্ডলোকে 
পৃথিবী হতে পর্যায়ক্রমে দূরীভূত করবে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি, 
তথাকথিত মুসলিম দেশগুলোর (লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেন, বাহরাইন, তিউনিশিয়া, 
ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি) ক্ষমতার প্রেক্ষাপট পরিবর্তন। ১৯৭১ সালে 
বাংলাদেশের যুদ্ধ মূলতঃ ইসলাম ও ইসলামী সৈরশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ও যুদ্ধ । 
বর্তমান বাংলাদেশেও একদৃষ্টিতে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে দুই পরিবারকেন্দ্রি 
সৈরাচারী শাসন (রাজতন্ত্র) ক্ষমতা চলছে। সৌদিআরব, ইরান, সিরিয়াসহ অবশিষ্ট 
তথাকথিত ইসলাম ধ্বজাধারী দেশগুলো পরিবর্তনের অপেক্ষমান তালিকায় রয়েছে। 
উক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রক্ষমতা হতে ইসলামকে দূরীভূত করে সেকুলার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করতে" পারলে ইসলামকে দেখতে মাইক্রোক্ষোপ বসানো লাগবে কিংবা বিশেষ 
জাদুঘর করতে হবে। আমরা আশাকরি, খোদ সৌদিসহ (ইসলাম সৌদির 
প্রকৃতিগত কোন স্বধর্মমত নয়, যা ধর্মের নামভাঙ্গিয়ে জোর-জবরদস্তীকৃত 
আরোপিত সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠন) আরব দেশগুলো ৬১০খৃঃ হতে বর্তমান 
পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের প্রতিবন্ধী দশা এবং বিকৃত জাতি ও অপসংস্কৃতি হতে মুক্ত 
সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, কবিগান, মেলা, বৎসরব্যাপী বহু আনন্দ উৎসবপর্বে মেতে 
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থাকবেন ও ৬১০ হতে ৬৩২ সাল অর্থাৎ ২২ বছরের অন্ধকারময় জগৎ ছেড়ে 
আলোকিত প্রগতিশীল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করবেন। 

রবিকবির কবিতার পংক্তির সাথে আমরা আরো কিছু যোগ করে বলতে চাই- ওরে 
সবুজ, ওরে নবীণ, ওরে সত্য, ওরে সৎসাহসী, ওরে বিবেকবান সুপুরুষ, ওরে 
আমার কাচা; বিবেকবোধশৃণ্য পাপী-তাপী, মিথ্যাবাদী, বর্বর, ভরষ্টাচারী, জল্লাদ 
কুপুরুষদের ঘা দিয়ে তোরা বাচা । এই ভারতীয় উপমহাদেশে জহরলাল নেহেরু, 
মোহনলাল করমচান গান্ধীর* (*উনাকে মহাত্মা কিংবা ভারতের জাতির পিতা হিসেবে 
দেখাটা আমরা ধৃষ্টতা মনেকরি; কারণ ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীতে অতি প্রাচীন কাল 
হতেই ছিল, গান্ধীজি এটাকে নুতন করে আবিষ্কার করেন নাই। আর যদি তাই হয় তাহলে 
ভারতবর্ষ এখনো দৃশ্যতঃ ও কার্যতঃ পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ) মত নেতাদেরকে 
স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী, কাপুরুষ যেই উপাধীতে ভূষিত করি না কেন পরাজয়- 
পরাধীনতা, পৃথিবীর প্রকৃতিজ সর্বশ্রেষ্ঠ সনাতন মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি 
ও তাদের ধারক-বাহকদের ক্রমাগত ধ্বংসকারী হিসাবে তাদেরকে আখ্যায়িত না 
করার কোনই অবকাশ নেই । বর্তমান কংঘেস, বিজেপি, তনমূল কংগেস, সিপিএম 
প্রভৃতি দলের কর্ণধার ও রাষ্ট্রপ্রধাণদের উপর গান্ধী-নেহেরুর প্রেতাত্মা ভর করেছে; 
তারাও সেই একই ষ্টাইলে দেশ পরিচালনা ও ভুলগুলো বারংবার করে চলছেন । 
৭১২খ্৪ এর ঘটনার পরবর্তীতে ১১৯২-থেকে শুরু করে ১৫২৬- মোঘল দুর্বৃত্তের 
শাসন, ১৭৫৭- বৃটিশ আমল, ১৯৪৬ ও ১৯৫০এর পৃথ্ববী বিখ্যাত রায়ট, 
১৯৪৭(দেশ খন্ড-বিখন্ড)-১৯৬৫-১৯৭১ এ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও কাশ্মীর যুদ্ধসহ 
বর্তমানে ইসলামের উগ্র মুসলমানদের কার্যকলাপ- জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, 
ছারপোকার মত দ্রুত অবৈধ বংশবিস্তার এহেন জঘন্য দৃষ্টান্ত ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধাণদের 
টনকনড়া বা দৃষ্টিশক্তির বাইরে। অতীতের তিক্ত-বিষাক্ত অভিজ্ঞতা হতে আমরা 
বলতে চাই আপনারা সনাতনী সুন্দর সভ্যতা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, উন্নত 
মনমানসিকতা সম্বলিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এহেন অপসংস্কৃতি, যাবতীয় ব্যাপক 
মথ্যাচার ও প্রকৃত ইতিহাস বিকৃতি হতে রক্ষা করার জন্য এখনো যথেষ্ট সময় 
রয়েছে ঘুরে দাড়ানোর, ময়লা-আবর্জনা, আগাছা পরিষ্কার ও শুদ্ধি অভিযান করার 
এবং পশ্বধমমুক্ত বিশ্ব গড়ার ৷ যেমনটি গীতায় আমরা পাই- “ক্রৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ 
নৈতৎ ত্ষ্যুপপদ্যতে | ক্ষুদ্র হৃদয়দৌব্বল্যং ত্যক্য্যেবত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥” গীতা-২/৩। 
'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত...... পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ 
দৃক্ৃতাম্‌.... গীতা-৪/৭-৮। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই- (৬১০-৬৩২)তখনকার 
বেদুইন জাতি আরবের পৈশাচিক বর্বর-ব্যভিচারী সংস্কৃতি, রীতি-নীতি কোন ভাবেই 
ভারতীয় সংস্কৃতি নয় বা তা কখনোই হতে পারে না। এক দেশে দ্বৈত-ত্রেত রাষ্ট্রীয় 
নীতি ও সংবিধান চলতে পারে না। দেশ মাতা, দেশীয় সংস্কৃতি মৃখ্য ও প্রধান এবং 
সর্বাগ্ে;ঃ আরবের ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনটির উম্মতগণ ভারতবাসী ও ভারত 
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সরকারের নিকট মুখ্য হতে পারে না। আমরা ধরে নেব উগ্বতা, ব্যভিচার ও 
বর্বরতার নিকট হার মানা এবং ভোটব্যাংক মনে করে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ভারত 


সরকার এ ধরনের পক্ষপাতমূলক আত্মঘাতী নীতি ও সংবিধান পালনে বাধ্য 
হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর মজার- ঘটনা ভারতীয় সহ_ বিশ্বের অধিকাংশ 
রাষ্ট্রনায়কগনই জানেন না ইসলাম যে কোন মানব ধর্মমত নয় বা এটা যে একটি 
সুসংগঠিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক উগ্ব যৌনউন্মাদ ও জল্লাদদের সন্ত্রাসী সংগঠন । বলা চলে, 
এই তথাকথিত শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য একটি 
রাজনৈতিক মাফিয়া সংগঠন । জেনে পালন করা আর না জেনে পালন করা এ দু'এর 
মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। শাস্ত্র বলে 'ঘুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানি 
প্রজায়তেঃ' যা যুক্তি-বিচার-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞান, ন্যায়-নীতি দ্বারা বিবেচনা করা যায় 
না তা কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না। স্বয়ং ঈশ্বরও যদি যুক্তিযুক্ত কথা না বলেন বা তা 
যুক্তি- জ্ঞান-: বিজ্ঞান দ্বারা বিবেচ্য নাহলে, তৃণবৎ পরিতাজ্য । ৬/০ /১1215 & 
1৬111010- 17001720017” ৮/211)1 1010110৬০11) 0001 &, 001010109119৬০- 
তা ধর্মক্ষেত্রেই হোক বা বাস্তব জীবনের যে কোন পর্যায়েই হোক। অন্ধবিশ্বাস ও 
আরবের কতিপয় ব্যক্তিবর্গের স্বপ্নাদৃষ্ট বস্তাপচা দুর্ণন্ধময় অবাস্তব অলৌকিক গাল- 
গল্প দিয়ে আর মানব জগতের কিয়দংশ চলতে পারে না বা চলতে দেওয়া যায় না। 
অনেকে বলেন যার যার বিশ্বাস; যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস ভাল কিন্তু অন্ধবিশ্বাস ভাল নয়। 
তাই আমরা বলে থাকি, বিকৃত ধর্মান্ধের চেয়ে জন্মান্ধ বহু গুনে ভাল । 


পৃথিবীর ইতিহাসে. ৬১০-৬৩২ খৃঃ ইসলাম নামক স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন 
কলংকময় অন্ধকার যুগের সুচনা; যা আরবদেশগুলো ও পরবর্তীতে পৃথিবীর কতিপয় 
দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তৎসময়ের আরবজাতীয় নির্ুদ্ধিতার জের আজ সমগ্র 
পৃথিবীবাসীকে চরমভাবে দিতে হচ্ছে। দৃষ্টাত্তস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন মানুষ 
মস্তিষ্ক বিকৃতি, মনের অতিদুঃখে বা অন্য কোন কারণে আত্মহত্যা করতে চান; সে 
নানা উপায় খোজে; যেমন- ফাসীর মাধ্যমে, বাস- ট্রেনের নীচে পড়ে, নদীতে ঝাপ 
দিয়ে, উচু বিল্ডিং হতে নীচে পড়ে ইত্যাদি । আমাদের কথা হল ভাই তুমি মরতে 
চাও ভালো কথা, তোমার অত কষ্ট করার দরকার কি? তুমি মুসলিম অধ্যুষিত 
অঞ্চলে রাস্তায় দাড়িয়ে ইসলাম, আল্লাটি বা পেয়ারা পয়গম্বর মহম্মদের সমালোচনা 
বা বিরুদ্ধে কিছু বল- তাহলে তোমার গর্দান যেতে কয়েক সেকেন্ডও সময় লাগবে 
না। তথাকথিত ইসলামের উৎপত্তি হতে আজপর্যন্ত অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, 
লেখক, বুদ্ধিজীবী. দার্শনিক, খলিফা, ধর্মবেত্তা এমনকি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের তজ্জন্য 
নির্মম ভাবে হত্যা, গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। আমরা মনেকরি সময়ের প্রেক্ষাপটে 
পৃথিবী হতে ব্যভিচারী ও জল্লাদদের সংগঠন ধর্মমত ইসলাম ও তৎ্বাহিনী 
মুসলমানদের- ধর্মের নামে জেহাদবাদ, হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ, রাজ্যদখল, লুটপাট, 
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অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক বহুবিবাহ, ধর্ষণ, দ্রুত অবৈধ বংশবিস্তার, ধর্মীন্তরিতকরণ, 
বিকৃত জাতি, বিকৃত সংস্কৃতি তৈরীকরণসহ যাবতীয় হুমকি ও নৃশংসতার আতংক, 
ভয়-ভীতি দিন দিন উঠে যাচ্ছে; বর্তমানে মানুষ ধর্মের নামে বোবা, বধির, অন্ধ বা 
প্রতিবন্ধী দশা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছেন। পৃথিবী হতে 
মানুষরূপি বিকৃত জল্লাদদের ছদ্মবেশী ধর্মমত ইসলাম সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হতে আর 
হয়তো সর্বোচ্চ +৫০ বছর সময় লাগতে পারে। রবি কবি বলেছেন- “পৃথিবীতে 
ভাল মানুষের সংখ্যাধিক্য হওয়া অস্বাভাবিক । নকল ও মিথ্যা পণ্য, পদার্থেরই 
চাক্চিক্য বেশী হয়। সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠন ইসলামকে ধর্ম মনে করে হোচট 
খাওয়াটা কামাতুর ও বিভিন্ন ধরনের লোভী মানুষদের পক্ষে স্বাভাবিক । তদুপরি 
ইসলাম যেভাবে চারদিকে তথাকথিত ধর্মের নামে নকল ও মিথ্যা রীতি-নীতি, শান- 
শওকত, জৌলুশ, [২91৮৮0110(মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা, মিডিয়া ও 
তথ্য সন্ত্রাস) ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিছিয়ে বসেছে তা হতে উৎখাত হতে সময় লাগারই 
কথা । তবে ইসলাম নামক এই আপদবলা পিশাচ ও সন্ত্রাস সংগঠন ধর্মমত পৃথিবী 


১. ব্যভিচার, ভ্রষ্টাচার, বর্বরতা, নৃশংসতা, ঘৃণিত অপকর্ম, বিকৃত ধর্ম ও বিকৃত 


সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করা যেমন বিরক্তিকর, দুর্ভাগ্যজনক_তেমনি এই বিকৃত 
জাতির সাথে বসবাস ও চলাফেরা করা আরো কষ্টকর, মর্মীস্তিক ও অমানবিক 


অবাধ যৌনতা ও জল্লাদদের সংগঠন ধর্মমত ইসলাম কি ৬১০ হতে বর্তমান পর্যন্ত 
পৃথিবীব্যাপী ভিলেনের চরিত্র, ভূমিকা ও কর্তব্য পালনের জন্য আজঅবধি টিকে 
আছে!!!। উগ্ঘ মুসলমানগণ ও ইসলাম পৃথিবীর সকল শান্তিপ্রিয় মানুষদের 
স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় মারাত্রক ভাবে অন্তরায় । আমরা চাই এ মুহূর্ত হতেই এই 
মহাভিলেনের মৃত্যু পথযাত্রা/বিলুপ্তি শুরু হোক। 

২. ইসলাম নামক 111 ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারনে আফগানিস্তান, লিবিয়া, 
পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাকসহ কতিপয় দেশের উন্নত হওয়ার প্রদীপ নিভে গেছে; 
আক্রান্ত অবশিষ্ট দেশগুলোর প্রদীপ নিভে যাওয়ার পথে । মানুষের প্রকৃত মানবধর্ম 
কখনোই কোন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে না। উক্ত দেশগুলোর উচিত 
রষ্ট্রক্ষমতা হতে ইসলাম নামক 111৬ ভাইরাস ধর্মমতকে 5091 করে প্রতিহত ও 
চিরতরে দূরীভূত করা এবং স্ব স্ব ভৌগলিক, জলবায়ু, প্রকৃতি ও এতিহ্যগত 
সংস্কৃতি, রীতি-নীতিতে ফিরে আসা। তাহলে উক্তদেশগুলো অচিরেই ইউরোপ, 
আমেরিকার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত অবকাঠামোগত: দেশে 
পরিণত হবে । 

৩. পৃথিবীর আপাময় মানুষকে বাচাতে হলে; প্রতিটি সচেতন মানুষ, লেখক, 
মিডিয়া ব্যক্তিতৃ, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রের কর্ণধারদের উচিত ছদ্মবেশী ধর্মমত 
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ইসলামকে [7110 00 ও 1109 ০1 করা ও প্রকৃত সত্য ইতিহাস প্রচার প্রসার 
করা এবং সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম হতে সকলে সদা সতর্ক হওয়া। এজন্য 
জাতিসংঘ কর্তৃক ও দেশ ভিত্তিক আশু প্রজ্ঞাপন জারি হওয়া প্রয়োজন। যেমন- 
ইসলাম খুবই ভয়াবহ বিপজ্জনক; ভেঁপু বাজান; ইসলাম হতে কমপক্ষে ১০০ 
কিঃমিঃ দূরে থাকুন । 

৪. পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রধান শক্রু- মানুষে মানুষে সংঘাত-নৃশংসতা (হিং 
প্রকৃতির মানুষ), অধিক অর্থ-ধন-সম্পত্তির লোভ, অবাধ কামাচার-যৌন উন্মাদনা- 
বহুবিবাহ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও জোরপূর্বক ধর্মীন্তরিতকরণ । ইসলাম এই পাচ 
সতস্ত নিয়েই অতি দ্রুত পৃথিবী দখল করার জন্য বেশ এগিয়ে যাচ্ছে যা পৃথিবীর 
অন্যান্য সকল মানুষের জন্য দুর্ভাগ্যজনক । এর সাথে পয়গম্বর মহম্মদ যোগ করেছে 
এক মহান ত্ৃম্ত তা হল জোহাদীদের জন্য মৃত্যুর পর বিচার বা বিচার বহির্ভতভাবে 
আল্লার পতিতালয়ে(বেহেস্তে) অসংখ্য হুর-পরী, গিলমানের সথে অনন্ত যৌনসুখের 
ব্যবস্থার টোপ যা মাছ ধরবার জন্য বড়শি বা বড়শির আধারের মত। 

৫. বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাকসহ 
কতিপয় তথাকথিত মুসলিম দেশে হত্যা, কুযু, ষড়যন্ত্র, সামরিক অভ্যুান, 
চোরা-গুপ্তা হামলা, বুদ্ধিজীবী হত্যা, গুম, হাত-পা-রগ কাটা, জঙ্গীবাদ, জেহাদবাদ, 
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ব্যভিচার, ভ্রষ্টাচার, বর্বরতা, নৃশংসতা অত্যধিক হারে বেশী-এর কারণ তথাকথিত 
'মহাশান্তির ধর্ম ইসলাম'। এই সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংঘটন ধর্মটির উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ এই দিয়ে । 

৬. যৌন উন্মাদনা, হিংস্রতা ও ধর্মসন্ত্রাসের নিকট আজ বিশ্ববাসীর পরাজয়। 
ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের কর্ণধারগণ 
গ্রীতিতে ভুগছেন; তা না হলে তারা সমগ্ পৃথিবী হতে ইসলাম নামক এই দানবীয় 
সংগঠনকে অবমুক্ত করতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ ভুমিকা নিতে পারছেন না কেন? বা সব 
জেনে শুনেও প্রতিবন্ধীর মত নির্বিকার কেন? আমরা এর সুষ্ঠু প্রতিকার চাই । 

৭, এক বা একাধিক ভ্রষ্টাচারী জল্লাদ তরবারি, হত্যাযজ্ঞ, বর্বরতা, ওদ্বত্য, মিথ্যাচার, 
ব্যভীচার, নৃশংসতা, বিকৃত জাতি, বিকৃতধর্ম ও বিকৃত সংস্কৃতি দ্বারা কতিপয় লোককে 
কিছুকাল বোকা বানিয়ে বা দাবিয়ে রাখতে পারে কিন্তু সকল লোককে দীর্ঘসময়, 
চিরকাল বোকা বানিয়ে বা দাবিয়ে রাখতে পারেনা, পারবেও না। (েক্তিটি কিছুটা 
পরিবর্তনকৃত/ আব্রাহাম লিঙ্কন/ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট)। 

৮. প্রকৃত বীরভোগ্যা এ বসুন্ধরা কিন্তু জল্লাদভোগ্যা হতে পারে না। বীর ও জল্লাদ 
সমার্থক নয়। জল্লাদ- কুপুরুষ ও পিশাচ সমার্থক । ইতিহাস বলে জল্লাদ, পিশাচরা : 
সাময়িক রাজত্ব করতে পারে কিন্তু সর্বকালের জন্য নয়। তাই বীরদের উদ্দেশ্যে আমরা 
বলছি আপনারা পৃথিবীকে- যত তাড়াতাড়ি ইসলাম নামক জল্লাদ ও পিশাচদের 
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রাজনৈতিক সংগঠন থেকে মুক্ত করতে পারবেন ততই মানব জাতির জন্য মঙ্গল ও 
কল্যাণকর | 

৯. হিংস্ব পশু, পাখি, সাপ, মাছ, জীব, জন্ত সবকিছুঁকেই মানুষ পর্যায়ক্রমে পোষ 
মানাতে বা বশে আনতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু হিংস্ব ও জঙ্গী মানুষদের কোন ভাবেই 
পোষ মানানো তো দুরে থাক তাদের দ্বারা অন্যান্য সাধারণ মানুষগণ প্রতিনিয়ত 
মৃত্যুভয় ও নানাবিধ হুমকির সম্মুখীন। তাই হিংস্র, জঙ্গী ও ব্যভিচারী মানুষদেরকে এ 
পৃথিবী হতে অতিদ্রত অবমুক্ত করাই সকলের কর্তব্য । 

১০. কবি কামিনী রায় তাঁর কবিতায় লিখেছেন- কুকুরে কামড়িয়েছে তাই বলে কি 
কুকুরকে কামড়ানো মানুষের শোভা পায় । আমাদের কথা হলো মানুষ যদি হিংস্র কুকুর 
হয়ে যায়, কুকুরের মত আচরণ করে, তাহলে মানুষরূপী কুকুরের সবগুলো বিষদাত 
ভেঙ্গে দিতে হবে বা কুকুরকে এমন দৃষ্টান্ত মূলক শান্তি দিতে হবে; সে যেন ভবিষ্যতে 
আর মাথা তুলে দাড়াতে না পারে, অর্থাৎ যেমন কুকুর তেমন মুগ্ডর। "1101 81. 
এবং এই মানুষরূপী হিংস্র কুকুরদেরকে শুদ্ধি অভিযানে কোনরূপ কাজ না হলে এ ধরণী 
হতে চিরমুক্তি দেওয়াই অধিকতর শ্রেয় । 

১১. পৃথিবীর সব সমুদ্রের জল যদি কালি হত আর সব বৃক্ষ যদি লেখনি হয় তাহলে 
মহম্মদের আল্লাটির বাণী শেষ হবে না (কোরান-সুরা-লোকমান৩১/রকু ৩/ আয়াত- 
২৭): অথচ কোরানে আল্লাটির বাণী ৬.৬৬৬টি আয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; যার প্রায় 
জা আয়াতই ছড়িয়ে নি রি ক কথাটি হবে ৬১০ হতে ৬৩২; 
রা ও তান্ডবলীলার বাণী লেখা শেষ হবে না! 

১২. আগুনের ঝলকানি দেখে যেমন কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় এতে আকৃষ্ট হয়, ফাদে 
পড়ে যায়, অধিকাংশই মারা পড়ে; আর ফিরে আসে-না। তেমনি যে কোন সাধারণ 
মানুষ একবার ইসলামের ফাদে পড়লে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বা মনুষ্য জাতি 
হতে ছিটকে পড়ে মুসলমান বণে যায় অর্থাৎ মনুষ্যত্ববোধের মৃত্যু ঘটে । 

১৩. ইসলাম ও উগ্র মুসলিম উম্মত কোরান-হাদীস, মহম্মদ, জেব্রাইল, আল্লাকে 


হাজির-নাজির করে পৃথিবীর বিকৃত জাতি মুসলমানদেরকে আর কতদিন বোকা 
বানিয়ে, প্রতিবন্ধী করে ত্রীতদাস-ক্রীতদাসী হিসাবে দাবায়ে রাখতে পারে তা 
বিশ্ববাসীর নিকট আমাদের প্রশ্নঃ? 


১৪. বিষয়টি অত্যন্ত হাস্যকর, যখন দেখি রাস্তার পাশে আল্লার ঘর মসজিদ বানানোর 
জন্য মুসলিম উম্মতগণ কি সুন্দর ওয়াজ করে টাকা-পয়সা চায়, ভিক্ষুক শ্রেণী আল্লার 
নামে ভিক্ষা চায়, ওয়াজ করার জন্য আল্লার নামে চাদা উঠায়, এতিম খানা- মান্রাসা 
ইত্যাদি করার জন্য আল্লার নামে টাকা তোলে; এতে আমাদের বুঝতে খুব একটা 
অসুবিধা হয়না অতবড় ক্ষমতাশালী, প্রতাপশালী স্মাত আসমানের উপরে বসা আল্লাটি 
যিনি কুন্(হও) শব্দ লললে পৃথিবীর তাবত সবকিছু হয়ে যায়; তিনি কত নিরুপায়, 
অসহায়, হতদরিদ্র; এই আলাটির ঘর বানানোর জনা এবং ভাগ্য উন্নয়নের জন্য তার 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্ক্ষমতা দখল! ১৫ 


অনুগামী বিশ্বাসী মুসলিম উম্মতদের ফেরি করে চাদা তুলতে হয়। আর জাল্লার উম্মত 
এই ভিক্ষুকগণ যেভাবে আল্লার নামে প্রতিদিন কয়েক লক্ষবার জিকির করে ভিক্ষা করে; 
কৈ অত প্রতাপশালী আল্লাতো সাত-আসমান হতে ১টা সিকি টাকাও নিক্ষেপ করতে 
পারেন না? যেভাবে তিনি ৬১০-৬৩২খ্ঃ মোট ২২বছর যাবৎ ৬,৬৬৬টি বাণী/আয়াত 
সাত-আসমান হতে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাইসব জোরে বলেন সোবাহানাল্লী, 
আস্তাকুরুল্লা । 

১৫. আজ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত ও সচেতন। কিন্তু উগ্র 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠনধর্মমত ইসলামের ভয়াল থাবা হতে কেন নিজেদেরকে মুক্ত 
করতে পারছেন না বা সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে আছেন বা কেন 
বিবেকবোধ জাগ্রত করতে পারছেন না, অন্ধকারময় বিশ্বাসী জগৎ থেকে আলোতে 
আসতে পারছেন না, মানুষের কেন প্রকৃত বোধোদয় হচ্ছে না বা কেন নিজেদেরকে 
পরিবর্তন করতে পারছেন না তা রহস্যজনকভাবে অবিশ্বাস্য! 

১৬. যানবাহনের ক্ষেত্রে ট্রাক সাধারণত খুব এক্সিডেন্ট করে কিন্তু নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয় 
তুলনামুলকভাবে কম । অনেকেই মনে করেন ট্রাকে চড়লে সে অনেকটা নিরাপদ । আবার 
ট্রাকে ট্রাকে এক্সিডেন্ট হলে তাদের অস্তিতৃও খুঁজে পাওয়া যায়না । সেরূপ অনেক কুসন্তান, 
কাপুরুষ মনেকরে ইসলাম নামক যৌনউন্মাদ ও জল্লাদ সংগঠনে যোগ দিলে তারা নিজেরা 
খুবই নিরাপদ থাকবে, কিন্ত বাস্তবতা কি তাই। ইসলাম ও বিকৃত জাতি মুসলমানরা কি 
নিজেদেরকে খুবই নিরাপদ! ভাবছে? ইসলাম ধ্বজাধারী রাষ্ট্রগুলোর করুণ পরিণতির দিকে 
তাকালে এর বাস্তবতা নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সহজ । পৃথিবীর সর্বত্র হতে ইসলামের 
বিদায় ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। এবং তথাকথিত মুসলমানরা নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ করে 
সহসা এ ধরণী হতে বিলুপ্ত হবে । ইন্শাল্লা। 

১৭. শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এ ভারতীয় উপমহাদেশে শাশ্বত সনাতন মানব সংস্কৃতি, 
রীতি-নীতি প্রবাহমান ছিল কিন্তু আরবের ইসলাম ও মুসলিম নামক হিংস্র, নরপশু, 
পিশাচ জাতির পদাঘাত ও নগ্ন আগ্ৰাসনে বর্তমান ভারত তিন টুকরা হয়েও শান্তিতে 
নেই; বরং একটি বিকৃত জাতি ও বিকৃত সংস্কৃতি প্রভাব দুষ্ট দেশ হিসেবে পরিগণিত 
হয়েছে; এ মহাঅভিশাপ হতে ভারতকে যে কোন ভাবে উত্তরিত. হতে হবে নচেৎ 
আবারও খন্ড বিখন্ড হতে হবে। অথচ এই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ এক সময় 
বুটিশদের স্বপরিবারে তাড়ানোর জন্য মরনপন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল । বর্তমানে 
সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম তাড়ানোর জন্য উঠে পড়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন । 
১৮. রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সংসদ ডূমায় তাঁর 
ভাষণে সতর্কবাণী উচ্চারণ বলেছেন, “মুসলমানদের যদি শরিয়ত আইন বেশী পছন্দ 
হয় তবে আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট যেখানে এ আইন আছে সেখানে চলে যান, 
আইন আমরা করবো না....."। বাংলাদেশ কিংবা ভারতের কোন রাষ্ট্রপ্রধান গর্দান 
যাওয়া কিংবা রাজনীতিতে মার খাওয়া ও ভোটের ভয়ে জোর গলায় বলতে পারবেন না 
বা বলার সৎসাহস তাদের নেই- ইসলামের হিংস্র পৈশাচিক ভ্রষ্টাচারী আইন ও সংস্কৃতি 


লক) 


এ উপমহাদেশের আইন ও সংস্কৃতি নয়; উক্ত মানবতা ধ্বংসকারী সংস্কৃতি, রীতি-নীতি 
এখানে চলবে না। সকল মানুষ এ দেশীয় নাম ব্যবহার করতে হবে এবং স্বদেশীয় 
কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, আইন-কানুন, আনন্দ-উৎসবপর্ব পালন করতে হবে। যারা 
পালন করবেন তারা এ দেশের নাগরিক, আর যারা পালন করবেন না তারা এ দেশের 
নাগরিক নন কিংবা নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না; তাদেরকে বিতাড়িত করা 
প্রয়োজন এবং ধর্মের নাম ভাঙ্গানো এ ধরনের হিংস্রতার বিরুদ্ধে কঠিন শুদ্ধি অভিযান 
করা প্রয়োজন। কিন্তু তারা তা করতে পারবেন না, তাদের সেই সৎসাহস নেই 
তৎকারণ সাময়িকভাবে কোনরকমে মেরুদন্ডহীন ও নপুংশকভাবে ক্ষমতায় টিকে 
থাকাকে এইসকল ধান্ধাবাজ রাষ্ট্রপ্রধানরা বড় কিছু মনে করেন; ভবিষ্যত কি হবে, 
মাতৃভূমি কিঙ্াতিঃকহুরে রা ভবিষ্যত্ব গ্রজন্ুকে-রক্ার -প্রতি তাদের দায়িত্ব ও চিন্তা- 
ভাবনা কতটুকু এ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। 

১৯. আমরা সমগ্ব কোরান শরীফ ও হাদীস তন্ন তন্ন করে খুজে দেখলাম কোথাও 
প্রকৃতিগত সার্বজনীন সনাতন মানবধর্মের বিরুদ্ধে কিছু লেখা নেই অর্থাৎ সনাতন হিন্দু, 
জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, উপজাতি হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, তাদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট, দখল এর 
নির্দেশ বা লেখা নেই। যেমনটি রয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিদিষ্ট 
ভাবে বহুবার । সবচেয়ে বড়কথা ইসলামের কোরানের ভাষ্য মতে মুর্তি পূজা যে অর্থে, 
সনাতন হিন্দুরা এভাবে ধর্মান্ধ ও প্রতিবন্ধী হয়ে মুর্তি বা পুতুল পূজা করেন না কিংবা 
তারা শুধুমাত্র পৌত্তলিক নন; এখানে বৎসরব্যাপী বহুবিধ সার্বজনীন পূজা পদ্ধতি ও 
বৈচিত্র্যময় উৎসব-পর্বণাদি প্রচলিত মুর্তিপূজা সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের প্রধানধর্ম 
নয় এটা বহিরাঙ্গিক আনন্দ অনুষ্ঠান! মানব সনাতন মানব হিন্দুরা নিরাকার ব্রন্মের ও 
সাকার ব্রন্মের উপাসনা করেন। ঘুর্তি পূজা একই সাকার ব্রন্মের বিভিন্ন উপলদ্ধিগত 
উপাসনা । এখানে শুদ্ধা কর্ম-ভক্তি-শ্রদ্ধা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-তপস্যা-সুকোমল স্বভাব প্রত্যক্ষ 
ভাবে জড়িত এবং চাওয়া-পাওয়া_ও কামনা-বাসনার বিষয়টি মুখ্য নয়। আত্ত্বিকশুদ্ধি, 
চিত্তশুদ্ধি, আত্মোন্নয়ন, আত্ম ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ধ্যান, তপ, জপ, সাধনা এগুলো এবং 
ক্রমান্নয়ে একটি মানুষকে দেবতে উন্নিত করা হল সনাতন মানব ধমের্ মূল অন্তরঙ্গ 
অবস্থান। বিকৃত জাতি প্রতিবন্ধী মুসলমানগণ এতদিন কোরান ও হাদীসের বাইরে 
গিয়ে মহাভুল ও উক্ত জঘন্যতম অপরাধ কাজ গুলো করেছেন; যার পাপের মারাত্মক 
শাস্তি তারা পেয়ে যাচ্ছেন ও সময় সাপেক্ষে তাদেরকে অবশ্যই আরো মারাত্মক শাস্তি 
পেতে হবে । ভারতবর্ষে তখন বেশ কতিপয় সনাতন মানবহিন্দু চাপের মুখে বাধ্য হয়ে 
বা ভুল বশতঃ স্ববিরোধী বিকৃত জাতিতে পরিণত হয়েছেন; গণহত্যা, ধর্ষণ, লুট তরাজ, 
দ্রুত অবৈধ বংশবিস্তার, জোরপূর্বক বিবাহ, ধর্মীস্তরিতকরণ এবং দেশকে খন্ড-বিখন্ড 
করেছেন, কাশ্মীর নিয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছেন; বর্তমানেও প্রতিনিয়ত. ষড়যন্ত্র 
করেই চলছেন, যা কোন প্রকৃত মানুষের কার্যক্রম হতে পারে না। আমরা সর্বতঃ ভাবে 
আশা করি আপনারা যারা অজ্ঞাতসারে ও ভুল বশতঃ বিপদগামী হয়েছেন তারা 
অনুশোচনায় কালক্ষেপন না করে বা নির্বোধ গরুর মত নিজের মাংস ও চামড়া নিজে 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! টি 


বহন না করে স্বকীয়তায় ফিরে আসুন্‌, প্রকৃতি প্রদত্ত স্বাধীন সার্বজনীন সনাতন 
মানবধর্মাবলম্বী হন, এতে ভয়, লজ্জা ও অপমান বা অবমাননার কিছুই নেই। 

২০. বায়ু যেমন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে তেমনি এই বাযুও আবার আগুন নিভিয়ে 
ফেলে; কম্পিউটারে যারা ভাইরাস সৃষ্টি করে তারাই আবার উক্ত ভাইরাস ধ্বংস করতে 
/701 কোড দিয়ে 9০৬/৪16 তৈরী করতে হয়; ইসলামের মুসলমানগন যেমন 
পৃথিবীতে ধর্মের নামে অবাধ ব্যভিচার, ব্যাপক মিথ্যাচার, মিডিয়া সন্ত্রাস, ধর্ম সন্ত্রাস, 
আবার এগুলোকে পৃথিবী হতে দূরীভূত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে; তা না 
হলে নিজেরাই নিজেদের আগুনে জুলে-পুড়ে ছাই ও ধ্বংস হতে হবে- পৌরানিক 
কাহিনীর ভস্মাসুরের মত। 

আর্ধজন ও মুক্তমনা গোষ্ঠীর পক্ষ হতে আমাদের এই লেখা স্বকপোলকল্পিত দুরভিসন্ধিমূলক 
বা প্রতিহিংসা মূলক কোন লেখা নয়; স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা প্রসৃত কঠিন বাস্তবতার নিরিখে 
নিম্পাপ ভবিষ্যত প্রজন্মকে ও পৃথিবীকে জঘন্য নরক বাস হতে রক্ষার নিমিত্তে লেখা । 
নিয্লিখিত এই লেখা পৃথিবীর প্রতিটি বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ, পেশাজীবি মানুষ, 
দার্শনিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ, তরুণ প্রজন্ম, রাষ্ট্রপ্রধানদের ধর্মজগতে প্রকৃত 
সত্য উদ্ঘাটনে সহায়তা ও উৎসাহ যোগাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর প্রতিটি 
মানুষ যাতে করে পাপাত্বা হযরত মহম্মদ, তার সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, ঈমানী-বেঈমাণী, আস্তিক-নাস্তিক প্রক্রিয়া, ব্যাপক মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার, 
বর্বরতা, হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ, নৃশংসতা, তান্ডবলীলা, পৈশাচিকতা, দ্রুত অবৈধ বংশবিস্তার, 
ধর্ষণ, জোরপূর্বক রমাত্তরিতকরণ, বিকৃত জাতি, বিকৃত-সংস্কৃতি, অন্ধত্, বোবা, বধির ও 
রা 
পারেন তারই পেক্ষাপটে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ইসলাম সংগঠনের জন্ম হতে আজ 
পর্যন্ত এর প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে গবেষণালন্ধ তত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ বহু বই-পুস্তক, 
/১001)017010 1101017101 /১10016, 13105 পৃথিবীতে চলমান রয়েছে; কিন্ত এতে করে 
তথাকথিত বিশ্বাসী ঈমানধারী মুসলমানদের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না। 
কারণ তারা কেহ প্রকৃত মতামত মানেন না, তর্ত্ব-তথ্য, যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না, 
গবেষণালন্্‌ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন বই-পুস্তক পড়েন না, বুঝেননা বা বোঝার চেষ্টাও 
করেন না। অর্থাৎ, লেখা পর্যন্তই থেকে যায় যদি না এট। কোনরূপ কার্যকরী ফলাফল বা 
বাস্তবরূপ পরিগ্রহ না করে। যদি প্রগতিশীল তরুণ প্রজন্ম ও মুসলমানগণ তাদের এহেন 
(৬১০-৬৩২ সালের) সাত-আসমানের ভূতের গল্প, ব্যাপক মিথাচার, ভ্রষ্টাচার, বর্বরতা, 
বুশংসতা বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কঠিন আন্দোলন গড়ে তুলে”-এবং তাদের পৈশাচিক নেতা 
হযরত মহম্মদ ও তার জেহাদী কিতাব গুলো সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে আত্ম সংশোধন করে 
কঠিন সংস্কার ও শুদ্ধি অভিযানে ক্রমশঃ প্রগতির দিকে এগিয়ে যায়ঃ তাহলে আমাদের এ 
জাতীয় লেখার সার্থকতা । যেমনটি বর্তমানে তথাকথিত মুসলমানদের পূর্বসূরী ইহুদি ও 
ৃষ্টানরা প্রতিনিয়ত প্রগতিশীল ও সনাতন মানবধমী হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন । 
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অনস্ত মহাশক্তির নব-ভাষণঃ (কর্পিত/সংক্ষেপিত) 


পৃথিনীর মনুষ্য প্রজাতির উদ্দেশ্যে বলছি- তোমরা যে যেভাবেই আমাকে কল্পনা কর 
না “চন, আমি প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মা এবং সমগ্ধ চৈতন্য-অচৈতন্য পদার্থের 
মধ্যে ব্রন্মরূপে বিরাজ করছি। আমার প্রকৃতিই তোমাদের মূল উৎস ও চালিকা 
শক্তি। পৃথিবীর সকল মানব প্রজাতি একই জাতি; কিন্তু তোমরা স্থান, কাল, 
পরিবেশ, প্রকৃতি, '্লবা়ু, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ভাষা, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, 
প্রভাবশালী- বুর্জুগ শশী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপলব্ধিগত পার্থক্যের কারণে বনুধর্ম, 
মতবাদ ও সম্প্রদার তরী করে বিভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি করেছ ও করেই চলেছ। 
ঈশ্বর, জেউস, অহুরমজনা, গড়্‌, আল্লা, ভগবান প্রভৃতি বহু নামে আমার নামাকরণ 
করেছ। আবার আমার নাম বিক্রি করে পৃথিবীতে নিজেদের মনগড়া (তথাকথিত 
আসমানী) কিতাবাদি তৈরী কবে; হিংসা, হানাহানি, রাজ্যদখল, ব্যভিচার জোরপূর্বক 
বংশবিস্তার, এক জাতি কর্তৃক অন্‌ জাতিকে পদদলিত ও হেয় প্রতিপন্ন করেই 
চলেছ। তোমাদের সম্মুখে যতদিন সূধ আছে ততদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে না; ধ্বংস 
হবে সভ্যতা, মনুষ্যসহ বহু জাতি-প্রজাতি; যা অতীতেও বহুবার হয়েছে । সংকোচন- 
প্রসারণ হবে, আবর্তন ও বিবর্তন হবে, আবার পুনঃউথ্থান হবে । তোমাদের মধ্যে 
যুগের প্রয়োজনে বেশ কতিপয় মহামানব, প্রকৃত ধর্মবেত্তা সৃষ্টি হয়েছে, আরো হবে। 
কিন্তু মহম্মদ কোন ধর্মীয় প্রতিনিধি নয়। সে ছিল ভরষ্টাচারী নরপশু, দস্যু-জল্লাদ ও 
ডাকাতদলের সর্দার। সে তার চিরাকাঙ্খিত স্বপ্র মক্কা দখল ও কাবা মন্দিরটির 
প্রতিবছরের ব্যবসালপ্ধ অর্থ, আত্মসাতের জন্য মরিয়া হয়ে ৬১০-৬৩০-৬৩২খুঃ 
পর্যন্ত আগ্রাসন, লুটপাট, বাভিচার, ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যাযজ্ঞসহ যাবতীয় নৃশংস অপকর্ম 
করেছিল । অবশেষে তার ব্বপ্নু পূর্ণ হয়। সে তার উক্ত সময়ের যাবতীয় অপকর্মকে 
কোরান-হাদীস নামক ক।ব্যিক জেহাদী গ্রন্থ হিসেবে চালিয়েছে; কিন্তু মৃত্যুকালে 
তার অনুসারীদের নিকট অব্রববাসীর সাথে প্রতারণা, মিথ্যাচার, ধোকা দেওয়া ও 
বোকা বানানোর প্রকৃত সত্য কথা বলে যেতে পারেনি । যখন রাম, কৃষ্ণ এরা 
পৃথিবীতে এসেছিল তখন তারা সমাজের অধর্ম ও অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে 
মানুষের জন্য প্রকৃত প্রাকৃত চিরায়ত শাশ্বত সনাতন মানবধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল । 
বৃদ্ধ, যীশু এরাও মানব ধর্মের পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু মহম্মদ ছিল তাদের সম্পূর্ণ 
বিপরীত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে আরবের প্রকৃতিগত সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
বিনাশ করে অধর্ম, অপধর্ম ও বিকৃতসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পায়তারা করেছে। মহম্মদ 
কিছু লোভী মানুষকে বিকৃত মনুষ্যজাতিতে পরিণত করেছে এবং তাদেরকে পৃথিবীর 
অপরাপর সাধারণ মানুষের প্রতিপক্ষ ও বিপরীত হিসেবে দীড় করিয়েছে; যাবতীয় 
অধর্মকে ধর্ম বলে চালিয়েছে । তোমরা যারা ভুলবশতঃ এতদিন যাবত উন্লিখিত 
ভ্রষ্টাচার, বর্বরতা, পৈশাচিকতার রীতি-নীতি ধরে রেখেছ, সেই অন্ধকার জগৎ ত্যাগ 
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করে সঠিক আলোর পথে চলে এসো। মানুষকে সময় সাপেক্ষে তার প্রতিটি 
কর্মাকর্মেরই ফলাফল ভোগ করতে হবে । কারণ তোমরা যে যা করছো তা তোমরা 
নিজেই অবগত । এবং নিজের বিবেকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে । নৃশংস অপকর্ম, 
হত্যাযজ্ঞ ও ব্যভিচার কোন শান্তিপ্রিয় মানুষের কাম্য নয়। বর্তমান পৃথিবীতে 
জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস; যুগের প্রেক্ষাপটে সর্বস্তরের সচেতন জনগণ তাদের 
প্রগতিশীল রাষ্ট্রপ্রধানদের সহায়তায় সমাজের অশুভ শক্তি, বিকৃত জাতি, বর্বরতা, 
নকল-বিকৃতধর্ম, অপসংস্কৃতি প্রভৃতি অতি দ্রুত অপসারণ করবে । আর যদি সচেতন 
জনসাধারণ তা না করে তাহলে তজ্জন্য তাদেরকে কঠিন মাশুল দিতে হবে এবং 
বর্তমানেও তা অহরহ হচ্ছে। আমার প্রকৃতি ধৈর্য্য ও সহ্যক্ষমতা হারালে তার 
সুবিধামত বিচার করবে; (কঠিন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ুযুৎপাত, উল্কাপাত, সুনামী, 
জলোচ্ছ্বাস, দাবদাহ, মহামারি, কোন না কোন অনিরাময়যোগ্য অসুখ-বিসুখ, মানুষে মানুষে 
অকোন্দল, হানাহানি, এমনকি পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন করে) তবে তা হবে অঞ্চলভিত্তিক 
পাপী-তাপী নির্বিশেষে সকলের জন্য । তাই প্রকৃতির নির্মম বিচার ও অনুশাসনের 
অপেক্ষা না করে সময় থাকতে তোমরা সকলে প্রকৃত বিবেকবান মানুষ হওয়ার এবং 
মিলেমিশে চিরন্তন স্বভাবজ সত্যম্‌ সুন্দরম সনাতন মানবধর্ম-কর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি 
পালনের ও সুখে শান্তিতে বসবাস করার চেষ্টা কর। আরো একটা কথা 
পরিষ্কারভাবে জানাই, তোমরা নিজেরাই তোমাদের জীবন ও জীবন যাপন প্রণালী 
প্রকৃতির মিম মেনে চলে সহজ, সরল, সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে সাজাবে, যার যার 
টা তাকেই রক্ষা করতে হবে; তোমাদের মধ্যে দৃঢ় মনোবল ও সৎসাহস থাকলে 
কোন উগ্র ব্যক্তি বিশেষ বা উ্ব সন্ত্রাসী সংগঠন ধর্মমত তোমাদের কিছুই করতে 
পারবে না। 11 91 5০9০ ৩1001010001 10 1170 01010 20100 0159 
9170610 10110৬/ 0110 11000111 00101৬৩1401-1৬101111201109015 00100101 
/৯001৮10195 ৬1101010170 90101100100 0114 106 1)70810 01 %07175011 
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তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্ক্ষমতা দখল। ২০ 


প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে এ ভারতীয় উপমহাদেশে বহু গোষ্ঠি, জাতি (ধ্রীক, 
ব্যকট্রায়, শক্‌, কুষাণ, হুন, প্তুব, সীথিয়ান, পারসিক, ওলন্দাজ প্রভৃতি) উপজাতি, 
দল, সম্প্রদায়, দার্শনিক, বণিক, দস্যু, জলদস্যুরা এসেছে । কেউ থেকে গেছেন, 
ভারতীয় সনাতন মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে মিলে মিশে লীন, একিভূত ও 
একাকার হয়েছেন। কেউবা ব্যবসা-বাণিজ্য বা লুট-পাট করে চলে গেছেন। এর 
প্রভাব ভারতবর্ষে খুব একটা পড়েনি বা ভারতবর্ষের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে 
পারেনি । কারণ ইতিহাস বলে দস্যুশ্রেণীরা কখনো দীর্ঘকাল সংঘবদ্ধ থাকতে পারে 
না। কিন্ত আরব মরুভূমি হতে আগত উদ্বান্ত মুসলমান*(*ইসলামের অনুগামীরা 
মুসলমান নামে পরিচিত। এই মুসলিম পদটির স্বাভাবিক অর্থ হল বিশ্বাসঘাতক; যে শক্রর হাতে 
মিত্রদের সপে দেয়। কিন্তু মহম্মদ পদটির ব্যবহার করেন- যিনি আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করেন, 
অর্থাৎ আত্মসমর্পনকারী | 13]])/ 771০-1 16-117; মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ/ নিত্য রজ্ঞন 
দাস, ২য় সংস্করণ. পৃ-২৫) শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে তিন্ন প্রকৃতির ভ্রষ্টাচারী বর্বর নৃশংস জল্লাদ 
সম্প্রদায় । ৬১০ খৃষ্টাব্দে এ সংগঠন/প্রতিষ্ঠান/শ্রেণী/সম্প্রদায়ের প্রথম সূত্রপাত; 
ক্রমান্নয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি; ৬৩০খুঃ মদিনা হতে মক্কা দখল, স্রবর্তিতে আশেপাশের 
দেশগুলো আগ্বাসন ও অবৈধভাবে দখল করার পর ভারতবর্ঠে আক্রমণ শুরু করে 
৭১২খুঃ থেকে; তারা শুধু লুট-পাট করেই ক্ষান্ত নন, পর্যায়ক্রু' দীর্ঘ প্রায় ১২৫০ 
বছর যাবত কোটি কোটি মানুষ হত্যাযজ্ঞ করেছে, কোটি কোটি মা-বোনের ইজ্জত 
লুটেছে, জোরপূর্বক ধর্মীন্তরিতকরণ, বিরাহ, ধর্ষণ, দ্রুত বংশবিস্তাম করেছে; বিকৃত 
জাতি, বিকৃত সংস্কৃতি তৈরী করেছে, মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেছে; 
বহু গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে সবই লন্ডভন্ড করে 
দিয়েছে। অত ভয়াভয় লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞের ফলশ্রুতিতে 
পৃথিবীর মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জননী স্বরূপা ভারতবর্ষ বহু চেষ্টার পরও 
বর্তমানের ইউরোপ আমেরিকা হতে কমপক্ষে ৩০০ বছর পিছনে পড়ে গেছে যা 
বর্তমানে দ্রুত [২০০০৬০1 করার চেষ্টা চলছে। (৮1176 1৬10179111179001) 00170101951 
91 110010 ৬/৪১ [01908010179 01090901931 70811 01 1015001%.- ৬/1]1 [00191701176 
৩(01% 091 01111901011) . (৮1176 ১৬/০1৫ 01 11011917179 0170 (106 00101) 019 
(10 11051 ১1010001711 9119110195 01 01৮11120101), 110911% 2110 ]10101) ৮/10101) 016 
৬/0110 1075 991 10710৬/17- 911 ৬৮111101]71৬1011/]16 1116 01110101191) 
ভারতবর্ষে এই প্রলয়ংকরী নৃশংসতা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীতে যা 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চেয়েও বেশী । এ সকল নারকীয় পৈশাচিক তান্ডবলীলা সবই 
এই বিতর্কিত বিকৃত জাতি করেছে তথাকথিত শান্তির! ধর্মের লেবাসে নিভয়ে, 
স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে, আনন্দ-উল্লাসের মধ্যদিয়ে । এরাই আজ ভারতবর্ষে দাপটের সাথে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, ধর্মের লেবাসে নির্বিঘ্ে যাবতীয় বর্বরতা, ব্যভিচার, 
আগ্রাসন করে বেড়াচ্ছে । ভারতের বুকে ছুরি চালিয়ে ভারতকে খন্ড-বিখন্ড করেছে। 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ২১ 


ভারতীয়রা তা আনন্দের সাথে মাথা পেতে নিয়েছেন ও বহন করে চলেছেন। কি 
সুন্দর পরিহাস! কোথাকার? কাদের? নকল ও বিকৃত ধর্ম ও সংস্কৃতি কারা বাধ্য 
হয়ে পালন করছে। অথচ এই সনাতন মানবধর্মাবলম্বী ভারতীয়রাই ব্রিটিশের 
তারা ভিন্দেশী বলে; ভিন্দেশীদের শাসন-শোষণের অধীনে দেশ পরাধীন বলে। 
আর যদি ব্রিটিশরা ভারতের যাবতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার 
জন্য মাঠে নামতেন, ধর্মের নামে* (*সাত খুন কেন; কোটি খুন, কোটি ধর্ষণও 
মাফ) নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ করতেন, জোর করে ধর্মান্ত 
রিতকরণ করতেন, মা-বোনদের ধর্ষণ করে দ্রুত বংশবিস্তার করে বিকৃত জাতি 
তৈরী করতে পারতেন; তাহলে বৃটিশরাও হতেন মুসলমানদের মত ভারতবর্ষের 
আদর্শ ও গর্বিত সন্তান, গর্বিত জাতি এবং নিশ্চিন্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে 
পারতেন; ভারতীয়রা তা সানন্দে মাথা পেতে নিতেন। আরো দু-একটি নতুন দেশ 
জন্ম নিতো; বা কি মজা! হতো । কিন্তু ব্রিটিশরা মুসলমানদের মত উল্লিখিত যাবতীয় 
রষ্টাচারও নৃশংস কার্যকলাপ ভালোভাবে করতে পারেননি বলে তারা বিতাড়িত 


হয়েছেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রকৃত বিবেকবান সাধারণ মানুষসহ পৃথিবীর 
প্রগতিশীল রাষ্ট্রনায়কগণ প্রকৃত ইসলাম ও মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ বা কেহই বুঝে উঠতে পারছেন না যে- 
ইসলাম কোন মানব ধর্মমত নয়; এটা সংগে একটা যৌন ও আদলে 
সন্ত্রাসী. সংগঠন" বা বুঝলেও না বুঝার ভান করে রহ:  নিশ্ুপ! 
নির্বিকার। অবাধ ব্যভিচার, ধর্ষণ, জোরপূর্বক বিবাহ, ভ্রষ্টাচার, লাম 
বিস্তার, নৃশংস হত্যাকান্ড, ধ্বংসযজ্ঞ, আক্রমণ করে ষট্রক্ষমতা দখলসহ যাবতীয় 
পৈশাচিক বর্বরতাই যদি মানুষের ধর্মমত হয় তাহলে অধর্মমত কি? মোটকথা কোন 
মুসলমান যদি বলে এটা মানুষের ধর্ম তাহলে নিদ্ধিধায় বলা চলে- এটা চরম 
প্রতারণা ও রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয় ! ইসলামের মুখে ধর্মনাম আর ভূতের মুখে 
পপর পু ইসলাম ও 
মুসলমানদের নিকট, ধর্মও তেমন (*গবন্ধটির ভিতরের লেখায় মানুষের ধর্মের একটা সাধারণ 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে)। আজ ভারতীয় উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবীর জন্য তথাকথিত 
মহাশান্তির ধর্ম ইসলাম ও তৎবিকৃত বাহিনী মুসলমান মহাহুমকি ও মহাঅভিশাপ 
স্বরূপ; যার আগুনের লেলিহান শিখা মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে পাকিস্তান, 
আফ্রিকার দেশগুলো, ভারত*, (*ভারতের কাশীর এক সময় পৃথিবীর ভূষ্ব্গ নামে খ্যাত 
ছিল: কিন্তু আজ মুসলমানদের তান্ডবে ভূনরকে পরিণত হয়েছে) বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে দাউ 
- করে জ্বলছে রাবণের চিতার মত । অথচ এই আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, 
ালাদেশ এমনকি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক সবই একসময় 








তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রষ্ট্রক্ষমতা দখল! ২২ 


সনাতন বৈদিক আর্য সভ্যতা ছিল। বাংলাদেশের মূলজাতি সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, 
উপজাতি অধিকাংশরাই আজ প্রতিনিয়ত ছদ্বেশী বিকৃত জাতি মুসলমান কর্তৃক 
গ্রসিত হয়ে ভয়, ভীতি, দুশ্চিন্তা, অর্থনৈতিক অসচ্ছল হয়ে ২য়/৩য়/৪র্থ শ্রেণীর 
নাগরিক হিসাবে কোনরকমে স্বমাতৃভূমিতে পরাধীনভাবে বেঁচে আছেন ও মানবেতর 
জীবন-যাপন করছেন। বাঙ্গালী জাতি ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কিভাবে তীদের স্বকীয়, 
প্রকৃতিগত সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, উৎসব-পর্ব ব্যতিরেকে আরবের নিষ্ঠুর, বর্বর, 
ব্যভিচারী, পৈশাচিক ধর্মীয় সংস্কৃতি-রীতি-নীতি পালন করছেন বা আজও আকড়ে 
ধরে আছেন তা একেবারেই অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য । বাঙ্গালী জাতি কি 
নির্বোধ, অন্ধ, প্রতিবন্ধী? বা আরবের নিকট জিম্মি ও নাকে খত দিয়ে বেচে আছেন? 
একবারও বাঙ্গালী জাতি ভেবে দেখলো না। এ বাঙ্গালী জাতি আরবের হাসান- 
হোসেনের(৬৭০খ্‌ঃ মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের হাতে নিহত হন) জন্য কেদে বুক 
চাপরাণ এমনকি আত্মাহুতি দিতে চান। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বন্ধ থাকে। 
অথচ নিজের দেশের হতদরিদ্র মানুষ যে প্রতিনিয়ত অনাহারে, অর্ধাহারে 
কালাতিপাত করছেন এমনকি অনেকে না খেয়ে মারা যাচ্ছেন, তাদের জন্য 
কোনরূপ ভ্রকক্ষেপ বা বিন্দুমাত্র অনুশোচনা পর্যন্ত নেই। আবার এই বাঙ্গালী জাতি 
তথাকথিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্য আবেগে কেদে চোখ ভাসান; বহু মঞ্চনাটক, 
নাটক, সিনেমা তৈরী করেন। কে এই সিরাজউদ্দৌলা? উনি কি বাঙ্গালী ছিলেন? 
মোটেও না। আলীবর্দি খা ভাগ্যান্বেষণে ইরান থেকে. ভারতবর্ষে এসেছিলেন । তারই 
দৌহিত্র এই লম্পট* সিরাজউদ্দৌলা (*ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার: নুসরাত জাহান 
আয়েশা.সিদ্দিকা/ বিলুপ্তির পথে হিন্দু: ফা হিয়েন)। বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী ড. শাহ 
এ এম এস কিবরিয়া তার 'মৃদুভাষণ' সংকলনের “সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই 
দেশে'(পৃঃ৫) প্রবন্ধে লিখেছেন- ১৭৫৭থুঃ পলাশীর প্রান্তরে বাংলার তথাকথিত শেষ 
নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজ বাহিনীর প্রচন্ড যুদ্ধের সময় পার্শ্ববর্তী 
শস্যক্ষেত্রে কৃষকরা নিশ্চিন্ত মনে ধান কাটছেন; তারা বলছেন- দুই বিদেশী যুদ্ধ করে 
তাতে আমাদের কি আসে যায়। সালাম আজাদ, “হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ 
ত্যাগ করছে? এবং ড. হুমায়ন আজাদ তার “আমরা কি এই বাংলাদেশ 
চেয়েছিলাম”, 'পাক সার জমিন সাদ বাদ" প্রভৃতি প্রবন্ধে বিকৃত বাঙ্গালী 
মুসলমানদের এহেন বিকৃত কার্ষকলাপ নিয়ে আমাদেরকে স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছেন। 
ব্লগার ইঞ্জিনিয়ার রাজীব হায়দার ২০১০-২০১৩ সালে স্বঘোষিত নবী ও আল্লাটির 
0115119] চরিত্র তার 1)100:/৬/৬/4.81179101095.0017; 9809০9০010১ (৮411161 
সহ অন্যান্য সাইটে তুলে ধরেছেন। ডাক্তার ও লেখিকা তসলিমা নাসরিনও তার 
লজ্জা, দ্বিখন্ডিত, নির্বচিত কলাম প্রভৃতি বইয়ে যৌন উন্মাদ ও জল্লাদদের সন্ত্রাসী 
সংগঠন ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; তাই তাকে হতে হয়েছে 
দেশ ছাড়া । আর ড. কিবরিয়া, ড. হুমায়ুন আজাদ, ব্লগার রাজীবকে অকালে প্রাণ 
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দিতে হল সেই তথাকথিত বিকৃত* ইসলামের (* উৎসগত দিক দিয়ে ইসলামের মুসলমান 
সম্প্রদায় মূলতঃ ইহুদী ১ খৃষ্টানের নকল ও ছদ্মবেশী বিকৃত রূপ এবং অধিকাংশই জারজ সন্তান।) 
মরণ ছোবলে- ড. কিবরিয়া বোমা বিস্ফোরণে, ড. হুমায়ুন আজাদ ঢাকাতে 
ছুরিকাঘাত' হওয়ার পর জার্মানীতে অজ্ঞাত কারণে ও ব্লগার রাজীবকে ঢাকায় 
যুদ্ধাপরাধ "১৯৭১ বিচার কার্যকরীকরণের পক্ষে শাহবাগের প্রজন্ম চত্তর হতে বাসার 
ফিরার পথে ছুরিকাঘাত ও শেষে জবাই করে। ড. হুমায়ুন আজাদের মত কতিপয় 
প্রগতিশীল ব্যক্তিত্‌ প্রকৃত ইসলামকে ধরতে ও উত্ঘাটন করতে পেরেছিলেন বলে 
তাদের এই দশা। (কোরানে ও হাদীসে আল্লারটি/মহম্মদ বার বার উল্লেখ করেছেন 
ইসলাম গ্রহণ করে তা ত্যাগ করলে বা তার বিরুদ্ধে গেলে তার পরিণতি হবে আরো 
ভয়াবহ, তাকে কতল করা জেহাদী মুসলমানদের জন্য মহাপৃণ্যের কাজ ও সরাসরি বেহেস্ত 
)) বিকৃত বাঙ্গালী মুসলিমরা তাদের নামটি পরিবর্তন করতে চান না; কারণ 
ইসলামী আরবী নাম* (* আরবী ভাষা ও আরবীনাম আরবদেশে হযরতের জন্মের বহু পূর্ব 
হতেই ছিল। তাই আরবী ভাষা নিয়ে হজরত বা তার বানানো আল্লাটি কিংবা ইসলামের কোনরূপ 
কৃতিত্ব নেই) এদেশীয় সনাতন সংস্কৃত ও বাংলা নামের চেয়ে বেশ নিরাপদ । 
তথাকথিত মুসলমান কর্তৃক মুসলিম নামের অন্তর্ভূক্ত মা, বউ, বোন, কন্যাদেরকে 
উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আনেকাংশে কম। কিন্তু ১৯৭১ইং সালে বাংলাদেশে 
পাক্‌-মুসলিম ও রাজাকার বাহিনী তাও পরিপূর্ণ (কমপক্ষে ২ লক্ষ) ভাবে নিগ্রহ করে 
ছেড়েছেন এবং নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন ৩০ লক্ষেরও অধিক আপামর নিরীহ 
জনসাধারণ । ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ ও তান্ডব ঘটেছে তা 
এঁ ৬১০-৬৩২ সালের ইসলামের উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশের কার্বণ কপি। যারা এই 
নারকীয় নৃশংসতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ও রাজাকারি করেছেন তাদের মধ্যে গোলাম 
আযম, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী(সিকদার), নিজামী, কাদের মোল্লা, সাকা চৌধুরী 
প্রমুখ উল্লেখযোগ্য; তাদের ধর্ম, চরিত্র, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী, কার্যাবলী 
আর তাদের নেতা হযরত মহম্মদের/আল্লার চরিত্র ও কার্যাবলী একই অর্থাৎ এরা 
সকলে মহম্মদের কার্বন কপি অথচ বাংলাদেশ সরকার সাঈদী, নিজামীর বিচার 
করছেন; অথচ ইসলামী ধর্ম সন্ত্রাসের মুল নাটের গুরু হযরত মহম্মদের বিচারের 
কথা তুলছেন না; তুললে যে নিজেদের গায়ে থুথু পড়েবে: ইসলাম নামক শয়তানের 
ধর্ম বিপন্ন হয়ে পড়বে । যে কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নাহ সাচ্চা মুসলিম 
দেশ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছেন; হযরতের বানানো আল্লাটির শাসন কায়েম করেছেন, 
উনি তার জীবদ্দশায় আল্লার নির্দেশ মোতাবেক রোজা রাখাতো দূরে থাক কোনদিন 
নামাজ পর্যন্ত পড়েন নি! উনি ছিলেন মদ্যপ । আর এই জিন্নাই হলেন পাকিস্তানের 
জাতির পিতাং কি সুন্দর! প্রতারণা । জীবন সায়াহ্ে জিন্নাহ তার জীবনী বইতে 
পাকস্তানের সৃষ্টি সম্পর্কে লিখেছেন- "৬৮ 0196০51 0101061 00 [1 1116) | 
যাই হোক মৃত্যুর পূর্বে উনি স্বীকার টুকু করে গেছেন। কিন্তু পেয়ারা পয়গম্বর 
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মহম্মদ* [*যিনি তার ৬৩ বছরের জীবদ্দশায় পাচ জনের মুখ্য ভুমিকায় অভিনয় করেন; জীবনের 
শেষ (৬১০-৬৩২খুঃ) ২২ বছর একাধারে- সে নিজে, স্বঘোষিত পয়গম্বর/নবী, আল্লা, শয়তান, 
জেবাইল এ পাচজনসহ আরো কয়েকজনের নিখুঁত পাঠ করেন; মার হাবা! নিশ্চয়ই নবী! মহম্মদ 
কত .মহান!] তা স্বীকার করে যাননি । উনি নিজে লিঙ্গ অগ্রচর্ম না কেটে তার 
মিলিটারি, আনসার, মুসলিম উম্মত বাহিনীর জন্য লিঙ্গ অগ্রচর্ম *(* এ প্রসঙ্গে লেখার 
ভিতরে ঈষদ ব্যাখ্যায়িত) কাটাকে বাধ্যতামূলক করেছেন । এটা না কাটলে এই বাহিনী 
মুসলমান হবেন না। অথচ, উনার, পক্ষে আকাশ হতে দৈববাণী নিয়ে এসেছিলেন, 
মৃত্যুর পর তাকে যেন উলঙ্গ করা না হয়। যে দেখবে তার চোখ জ্বলে-পুড়ে ছাই 
হয়ে যাবে; সে চিরতরে অন্ধ হয়ে যাবে । (7116 1106 011591101750: 917 ৮/11110] 
৬17; 00.34, ৮-501.) মহম্মদ কি জুন্দর! ভাবে প্রতিবন্ধী আরব জাতির সাথে 
প্রতারণা করেছিলেন ও বোকা বানিয়ে ছিলেন তার একটা সাধারণ নমুনা দেওয়া 
হল। অথচ এ উমহাদেশের বিকৃত মনুষ্যজাতি মুসলমানগণ ভারতীয় অসংখ্য মুনি- 
ঝষি ও প্রকৃত মহাপুরুষদের ব্যতিরেকে এই চরিত্রহীন লুইচ্চা জল্লাদ হযরত 
মহম্মদকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন ও অতিমানব হিসেবে প্রতিনিয়ত পূজা 
করছেন, এটা পৃথিবীতে সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য ঘটনা । এদিকে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম 
ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের(জামায়াতে ইসলাম) নায়েবে আমীর. শক্তিশালী জাদরেল 
নেতা ও বিখ্যাত ওয়াজকার আলেমে দ্বীন আল্লামা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন 
সাইদী [প্রেকৃত নাম দেলোয়ার হোসেন সিক্দার)(জানা যায় আল্লামা, সাইদী এসব নাম তিনি 
মুসলমান জাতিকে বোকা বানানোর জন্য নিজে নিজেই ওয়াজের সুবিধার্তে নামের আগে পরে 
লাগিয়েছেন; যেমনটি করেছেন তার প্রাণপ্রিয় নেতা হজরত মহম্মদ, তিনি (আল্লার রসুল, স্বঘোষিত 
নবী, শেষ নবী, সাল্লালাহ ইত্যাদিসহ) নবী শব্দটি লাগিয়েছেন । পুরানিক কালের দৈত্য মধু, কৈটব, 
শস্ত, নিশুস্ত, মহিষাসুর, মহম্মদ, তার আল্লাটি এবং বর্তমানের দেলোয়ার হোসেন, গোলাম আজম 
এসব ঘৃণিত ব্যক্তিরা মূলত একই ।) (এই দেলোয়ার হোসেন, যিনি বর্তমানে তার জীবদ্দশায় 
কমপক্ষে কয়েক হাজার ওয়াজ করেছেন ও তার মুখ নিঃসৃত ওয়াজের লক্ষ লক্ষ 00/00/09১৬) 
সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিম জাহান কিনছেন ও প্রতিনিয়ত শুনে ধন্য হচ্ছেন)] গত ৭/২০১১ইং 
সালে হত্যা, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ সহ যাবতীয় 
যুদ্ধাপরাধ ৭১ ও বিভিন্ন মামলার আসামী হিসেবে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার 
পর রিমান্ডে বলছেন, আমাকে ছেড়ে দিলে আমি ভাল হয়ে যাব, আমি জামায়াতে 
ইসলামের ফাদে পড়ে এসব অপকর্ম করেছি (0৬ [২০]701/ 301751910517/7/ 
2011) বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের 9199011 7711081181 কর্তৃক ফাসির রায় 
(২৮/০২/২০১৩) মাথায় নিয়ে তা কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। এই 
জামায়াতে ইসলাম, আল-বদর, আল-সামস, আল-কায়েদা, তালেবান, হেফাজতে 
ইসলাম ইত্যাদি দলগুলো ইসলামের কার্বন কপি অর্থাৎ আল্লার খাস দল, আল্লার 
আইন কায়েম করার জন্য পৃথিবী বিভিন্ন দেশে দেশে জেহাদ করে বেড়াচ্ছে: 
তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকা. ঢা এক দষ্টিতে হযরত 
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মহম্মদ ও তার আল্লাটির বিরুদ্ধে বিচার এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিচার যা পৃথিবীতে 
আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকরী হতে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। বর্তমানে পৃথিবীতে 
তরবারি, ঘোড়া ও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ইউরোপ ও পশ্চিম আমেরিকা হতে পিছিয়ে 
পড়ার কারণে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি ও ক্ষমতাদখল কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত 
হয়েছে। কিন্তু এতে ইসলামের মুসলমান উম্মত থেমে নেই; রাজ্যদখল, লুটপাট, 
হত্যাযজ্ঞের পাশাপাশি তারা ছলে-বলে-কৌশলে বহুবিবাহ, অবাধ ও বিকৃত 
যৌনাচার, যৌনঅস্ত্র, ছারপৌকার মত দ্রুত বংশবিস্তার, প্রচার-প্রসার ও সন্ত্রাসী 
সংগঠনে অন্তর্ভুক্তিকরণ/ধর্মান্তরকরনের যেই নীতিগুলো রেখেছিল এ প্রজেক্টকেই 
বর্তমানে কঠিন শপথ ও মুল চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে 
মুসলমানদের প্রধান ']91091- ভারতের দিল্লীর মসনদ আবার পুরোপুরি দখল, 
ইউরো কয়েকটি দেশ ও আমেরিকার ৬৬11119 110056 এ ইসলামের মহাশাস্তি 
মলনপলানদুসচা জজ দিপ্জতিনদ 1৬112]) 
15 ছ২10])11 1৬110171195 1২611510101 & 1৬111) 15 [77511117151 । এখন 
যদি পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্রপ্রধানগণ ইসলাম ধর্মকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী 
সংগঠনের মত সমগ্র পৃথিবী হতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, মহম্মদকে একজন 
মিথ্যাবাদী, ভন্ড, প্রতারক, ব্যভিচারী, মানবতা ধ্বংসকারী জল্লাদ হিসাবে ঘোষনা 
দেয় ও তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত শাস্তিযোগ্য জঘন্য অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক 
আদালতে মামলা দায়ের করে এবং বাদ বাকি ধর্মমতের মানুষরা (* ইসলাম মতে 
বিধর্মী মানেই অবিশ্বাসী, নাস্তিক, কাফের; বর্তমানে ২০১৩ সালে পৃথিবীতে কাফেরের সংখ্যা প্রায় 
৫৬০ কোটি) যদি একযোগে ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে- পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ হতে মসজিদ, মাদ্রাসা ও মুসলিম শূন্য না করা পর্যন্ত তাদের জেহাদ থামবে. না 
এই কঠিন শপথ গ্রহণ করে; ইসলামকে হারাম ও মুসলমানদের উল্টো কাফের, 
হিসেবে "7681 করে, যারা কোরাণ-হাদীস, হযরত মহম্মদ ও তার আল্লাটিকে 
চিরাররার গারাকাদে রর হারার নারায়ন 
বেঈমান; তার, মারা অক শাস্তি পাবে ও দোজদের আগুনে জুলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে 
যাবে; এবং প্রগতিশীল অমুসলমানরা তাদের যাবতীয় কোরান ও হাদীস গ্রন্থ 
পোড়ায়ে ফেলে, আরবদেশগুলো দখল করে ফেলে, তাদের সব উল্লেখযোগ্য স্থাপনা 
ংস করে দেয়; কাবা শরীফকে পুর্বের ন্যায় মন্দির বা গীর্জায় পরিণত করে 
বৎসরব্যাপী বৈচিত্র্যময় বহুজাতিক পূজা, আনন্দ-উৎসব-পার্বণ, কবিগান, মেলা 
ইত্যাদি প্রচলন করেন, পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট মসজিদগ্ডলোকে মন্দির, সিনাগগ্‌, 
প্যাগোডা, গীর্জায় এবং মাদ্রাসাগুলোকে বৈদিক সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র বা ইংলিশ 
মিডিয়াম স্কুলে পরিণত করেন এবং মুসলমান কর্তৃক একটা কাফেরের বউ, মেয়ে 
ধর্ষিত হলে কমপক্ষে ১০টি মুসলমানের. বউ, মেয়েকে ধর্ষণ করে, ১জনকে 
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ধর্মীন্তারিত করলে ১০টি তথাকথিত মুসলমানকে ধর্মীস্তরিত করে অবিশ্বাসী কাফেরে 
পরিণত করে, একটি কাফের হত্যা করলে ১০টি মুসলমান হত্যা করে,(প্রতিটি 
প্রগতিশীল মানুষ মনে করবে, কোরাণ-হাদীস পোড়ানো, ইসলাম ও মুসলমানদের সকল স্থাপনা 
ধবংসকরা এবং নির্বিচারে মুসলমান হত্যা করা, তাদের নারী-শিশু ধর্ষণ করা মহাপুন্যের কাজ, 
সরাসারি অনন্ত বেহেস্ত লাভ ও অনন্ত সুখভোগ প্রাপ্তি একটা কাফেরের দেশ দখল করলে 
১০টি তথাকথিত মুসলিম দেশ দখল করে...... তাহলে উগ্র প্রতিবন্ধী মুসলিমগন 
হয় তাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন; না হয় সমথ পৃথিবী হতে বিতাড়িত 
হয়ে তাদের পেয়ারা চাদ-তারায় বা আল্লার সাত আসমানে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হবেন। কিন্তু পৃথিবীর বিবেকবান রাষ্ট্রপ্রধান ও মানুষগন হয়তো তা করবেন না, 
কারণ ধর্ষণ দিয়ে ধর্ষনের সমাধান হয় না বা হত্যা দিয়ে হত্যার সমাধান হয় না 
কিংবা কোনদিন সমাধান হয়নি । প্রতিহিংসামূলক রাজনৈতিক সাংগঠনিক ধর্মপালন 
ও নৃশংসতা পৃথিবীর মানুষদের কখনো শান্তি দিতে পারে না, কখনো পারবেও না। 
আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই (কতিপয় মুসলিম দেশ ব্যতিরেকে ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা 
অনেকটা প্রয়োগহীন) নিজস্ব প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা রয়েছে এবং স্ব স্ব দেশের প্রচলিত 
আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে- বিকৃত ধর্মের নামেই হোক কিংবা বিশেষ 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হোক সকল প্রকার হত্যা, গুপ্তহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, 
লুটপাট, জোরপূর্বক ধর্মীন্তরিতকরণ, অবৈধভাবে দ্রুত বংশবিস্তারসহ যাবতীয় 
নৃশংসতা ও বর্বরতার কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক সাজার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই ছদ্মবেশী 
বিকৃত মনুষ্যজাতি মুসলমানদের প্রতি আর্যজন ও মুক্তমনার পক্ষ হতে আমরা উদাত্ত 
যাত্ত্রিকতা, 01008112980101, উন্নত 19০10701095, অর্থনীতি, চিন্তা-চেতনার 
অত উত্কর্ষতার যুগে আর মিথ্যাচার, অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিবন্ধী হয়ে থাকার দিন শেষ 
হয়ে গেছে। মানুষ কেহ আর কোন ভাবেই আরবের সেই ৬১০-৬৩২ খুঃ ফিরে 
যেতে পারবেন না। তাই আপনারা যাবতীয় জেহাদী-মুজাহিদী যুদ্ধংদেহী মনোভাব, 
বুশংসতা, ব্যভিচার, বর্বরতা ও প্রতিবন্ধীদশা হতে মুক্ত হয়ে বিবেকবোধ সম্পন্ন 
সচেতন মানুষ হওয়ার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করুন এবং পৃথিবীর সকল মানব জাতি, 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আন্তরিক, সহিষ্ণু, মানবিক হয়ে প্রগতিশীল 
আলোকিত মানুষ হোন । র 

বহু বিকৃত ধর্মান্ধ ও প্রতিবন্ধী মুসলমান মনে করতে পারেন আমাদের লেখনী সত্য 
নয়; তাদেরকে, কোরাণ, হাদীস ও শরিয়া/সুন্না ভালোভাবে স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় 
অনুবাদসহ পড়ার জন্য অনুরোধ করছে। এরসাথে আলেচ্য প্রবন্ধের শেষে উন্লিখিত 
সহায়ক গ্রন্থরশ্মি ভালোভাবে পড়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি এবং উক্ত 
গ্রন্থরাজিতে আরো বহু বইয়ের 7২০০1০]1০6 দেওয়া আছে সেগুলোও পড়তে 


পারেন। আচার্য গিরিশ চন্দ্র সেন, ড. বি আর আম্মেদকর, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, 
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নিত্যরঞ্জন দাস, ইনসান বাঙ্গাল, ফা-হিয়েন, আনোয়ার শেখ, ড. আবদুর রাজ্জাক, 
সালাম আজাদ, দাউদ হায়দার, শামছুজ্জোহা মানিক, ডাঃ কাজী আবদুর রহিম, কৰি 
শামসুর রহমান, গিয়াসউদ্দিন, আজাহার উদ্দিন, দেব জ্যোতি রায়, কংকর সিংহ, 
শিব প্রসাদ রায়, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, সুহাস মজুমদার, ড. হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা 
নাসরিন, জাহানারা বেগম, আবুল কাশেম, আকাশ মালিক, শাহরিয়ার কবির, 
তানভির কামি, মুনতাসির মামুন, এম. এ. খান, আলী সিনাসহ বহু দেশী-বিদেশী 
প্রগতিশীল লেখক-লেখিকার নিকট আমরা সর্বতো ভাবে খণী। ধর্মজগতে প্রকৃত 
সত্য উত্ঘাটনে উনারা আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছেন। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের 
চিন্তা-চেতনা, মেধা, মনন, সৃজনশীলতার বিভিন্নতা, স্বাধীনতা ও চলমানতা/ 
গতিশীলতা রয়েছেঃ তবে কারোরই পরাধীন, সীমাবদ্ধ কিংবা -সর্বে মিথ্যা ধ্যান- 
ধারণার বশবর্তী হয়ে বেঁচে থাকা উচিত নয়। যারা সুযোগ-সন্ধানী, অন্ধ, প্রতিবন্ধী; 
বিকৃত জাতি, বিকৃত ধর্ম ও সংস্কৃতি লালন-পালন ও পরিতোষণ করেন আমরা 
তাদেরকে জীবমৃত বলে আখ্যায়িত করি। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন লেখক, 
চিন্তাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রের কর্ণধার, ধর্মবেত্তা ও তাদের লেখনী 
সম্পূর্ণরূপে ক্রুটি মুক্ত কিংবা সমালোচনার উর্ধে নয়। ধর্মের কথা আসলেই সনাতন 
মানবধর্মের কথা আসবেই । তাই এ প্রবন্ধের অভ্যন্তরে সনাতন মানবধর্মের কতিপয় 
লেখনীতে এ উমহাদেশকে বেশী 7716])1191)6 করা হয়েছে এবং অনেক শাস্ত্রীয় শব্দ, 
শ্লোক, উদ্ধৃতি ও বাক্য বারংবার এসেছে প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে । অনেকে এটাকে 
পুনরাবৃত্তি/পুনরুক্তি বলতে পারেন। কিছু লেখা স্ববিরোধীও মনে হতে পারে এবং 
বহু শালীনতা বিবর্জিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ অশালীনকে কোন ভাবেই 
শালীন ভাবে লেখা যায় না; অর্থাৎ লেংটাকে লেংটাই বলতে হবে; দ্বিগম্ঘর, উলঙ্গ 
কাপড় চোপড়হীন বললে প্রকত ঘটনা গুরুতৃহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে । আবার 
এক প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় তর্্-তথ্য সব কিছু একসাথে উল্লেখ করা মোটেও সম্ভবপর 
নয়। তাই এই লেখা আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে? 
বিতর্কিত নকল দুর্গন্ধময় সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ধর্মইস্যু নিয়ে লেখা আরো বহু 
বিতর্কিত নকল ধর্মইস্যু সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের জন্য 
এড়িয়ে চলতে চান। মনের চাপা ক্ষোভ পোষণ ও হজম করা এবং ব্যাপক 
মিথ্যাচারকে এড়িয়ে যাওয়া মানব জাতির জন্য চরম অবমাননাকর ও ক্ষতিকর । 
পৃথিবীর বৃহত্তর জনকল্যাণের স্থার্থে অনীহা ত্যাগপূর্বক প্রকৃত বিবেকবোধ সম্পন্ন 
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নির্ভয়ে প্রকাশ ও প্রচার-প্রসার করুন; ইসলামের এহেন মানবতা বিরোধী পৈশাচিক 
কার্যকলাপ ও ব্যাপক মিথ্যাচার হতে মানুষদেরকে মুক্ত করুণ; সমগ্র বিশ্ববাসী 
এতেকরে উপকৃত হবে। 

উপক্রমণিকায় আমরা একটি গঠনমূলক আশারবাণী ব্যক্ত করতে চাই- তথাকথিত 
আরেকরূপ আল্লা এবং মানবতা বিরোধী ব্যাপক মিথ্যাচার সম্বলিত পৈশাচিক 
কোরাণ, হাদীসের ও শরিয়ার প্রতি যেভাবে প্রাণপণ সীল-গালা অন্ধবিশ্বাসে 
আক্রান্ত, সেই মোড় ঘুরিয়ে যদি তাদের অগাধ অন্ধবিশ্বাসকে পৃথিবীর সত্যিকারের 
ভাল মানুষ ও মহাপুরুষদের প্রতি অনুগত করা যায়, সাত-আসমানের উপরে 
বসানো সেই কল্পিত মানবতা বিরোধী শয়তান জেহাদী আল্লাটিকে ব্যতিরেকে যদি 
প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনন্ত মহাশক্তি বা ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষ 
মূলত একই সত্ত্বা; ঈশ্বর ও শিবজ্ঞানে প্রতিনিয়ত জীবসেবা করার; মুসলমানদের 
মধ্যে যদি এই ভাব জাগ্তত করা যায়; তাহলে তারা নিজেকে সকলের মধ্যে ও 
সকলকে নিজের মধ্যে দেখতে পাবে; মানুষকে ঈশ্বর/দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে 
অভ্যস্থ হবে। এবং মুসলমানদেরকে বেহেস্তের পতিতালয়ে অগুণিত হুর-পরী- 
গিলমানের টোপ সম্বলিত ভুয়া অলৌকিক আসমানী কিতাব কোরান ও হাদীস বাদ 
দিয়ে যদি জাগতিক বাস্তব কিতাবাদি নিয়ে বাস্তব জীবন-যাপনের প্রতি অনুগত 
করানো যায় এবং তথাকথিত বিকৃত প্রার্থনা নামাজ(সামরিক কসরত এবং সামরিক 
অভিযান, জেহাদ, যুদ্ধ, ডাকাতি ও লুটপাটের জন্য প্রস্তুতিকরণ) বাদ দিয়ে যদি সঠিক প্রার্থনা, 
সংযম, উপাসনা ও ধ্যান, তপ-জপ রপ্ত ও অনুশীলন করানো যায় তাহলে আমরা 
মনেকরি সন্ত্রাসী সংগঠন ধর্মমত ইসলাম ক্রমান্নয়ে পৃথিবী হতে দূরীভূত হবে এবং 
তথাকথিত মুসলমানগনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মনুষ্যত্‌ ও মানবতাবোধ জাগ্তত হবে, 
বদ্ধমূল ধারণা হতে উত্তরিত হয়ে মুক্ত-মন ও উন্নত মন-মানসিকতার সৃষ্টি হবে এবং 
সর্বোপরি তারা প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হয়ে বসবাস করবেন; পৃথিবীতে সন্ত্রাসী 
ধর্ম সংগঠন নিয়ে রাজ্য দখল, হিংসা, হানা-হানি, ব্যভিচারের পরিবর্তে প্রকৃত সুখ- 
শান্তি বিরাজ করবে। এই মহান কাজটির গুরুদায়িতৃ প্রগতিশীল রাষ্ট্রপ্রধান, তরুণ 
প্রজন্ম ও সতেচন মানুষদের উপর এবং আমরা সর্বতোভাবে আশাকরি, তথাকথিত 
প্রগতিশীল মুসলমানগণও উদার ভাবে এগিয়ে আসবেন। 

পৃথিবীর প্রতিটি প্রকৃত বিবেকবোধসম্পন্ন সচেতন মানুষ, তরুণ প্রজন্ম ও প্রগতিশীল 
রাষ্ট্রথধাণদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা 


নিবেদনে- 
আর্যজন ও মুক্তমনা গোষ্ঠী; নভেম্বর' ২০১২৫ । 
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ভারত, বাংলাদেশ, পকিস্তানসহ কতিপয় দেশে তথাকথিত স্বঘোষিত উগ্র 
্যকতিেন্ডিক সন্ত্রাসী সংগঠন ধর্মমত ইসলাম! ও তত্বাহিনী মুসলমান! কর্তৃক 


এ্রসন ও ফাঁদে ফেলে জোরপূর্বক বহুবিবাহ, ধর্ষণ, দ্রুত বংশবিস্তার ও 
ধর্মীন্তরকরণ প্রসঙ্গে 3 


উন্লিখিত. শকুনি আক্রমণ ও মারাত্বক ব্যভিচার হতে প্রকৃতিগত মানবধর্ম, 


মানবজাতি, সং ত এবং সর্বোপরি বিশ্ববাসীকে রক্ষায়- সতর্কতা অবলম্বন ও 
সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস- 


প্রকৃতিগত বৈচিত্রময় শাশ্বত সনাতন মানবধর্মাবলম্বীগণ তাদের মধ্যকার যাবতীয় 
তথাকথিত মানবতা ধ্বংসকারী প্রথা*(আমরা জানি উক্ত প্রথাগুলো সনাতন মানবধ্মীয় বেদ, 
উপনিষদ, দর্শন, পুরান, স্মৃতিশ্রান্ত্র, সংহিতা, ৮্তী, গীতা, রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থের কোন 
বিধিবিধান নয়; এগুলো দীর্ঘ পরাধীনতায় শাসনকর্তার কুনির্দেশনামায় চাপিয়ে দেওয়া এবং 
সামাজিক পেক্ষাপটে উদ্ভূত ও পরিস্থিতির স্বীকার) যেমনঃ সতীদাহ প্রথা, বৈধব্য প্রথা, 
বাল্যবিবাহ প্রথা, দেবদাসী-সেবাদাসী প্রথা, যৌতুক-পণ-প্রথা, জাত-পাত প্রথা, 
অস্পৃশ্যতা, ব্রাঙ্মণাবাদ, বিভিন্ন ধরণের প্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে দিন 
দিন সরে আসছেন; আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছেন। 
সনাতন মানবধর্মাবলম্বীরা কখনো হত্যা-ধর্ষণ-লুটপাট-ধ্বংসযজ্ঞ দিয়ে রাজ্যদখল, 
সাতত্রাজ্য বিস্তার বা ধর্মপ্রচারে নামেননি কিংবা আজ পর্যন্ত নামার চেষ্টাও করেননি । 
বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও বৈষ্বধর্মে সবসময় অহিংসভাব বিরাজমান এবং সহিংসতা ও 
উগ্ণতার কোন স্থান নেই। আবার দেখা যায় কতিপয় ব্যক্তিকেন্দ্রক ধর্মমত যেমন- 
ইহুদি-শ্বীস্টান ধর্মবেত্তাগণের মধ্যে পোপ ২য় জন পল, ষোড়শ বেনেডিক্ট প্রমুখ 
তাঁদের 3180179179 আইন ও ধর্মের নামে অতীতের যাবতীয় দমন নিপীড়ন, 
হত্যা, [11001511101), 00705900, নারী-শিশু নিগহ ও ধ্বংস যজ্ঞের জন্য বারংবার 
ক্ষমা চেয়েছেন। [3195])1)617)6 আইন বিলুপ্ত করেছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা দিন 
দিন তাদের গড, জেউস এর তথাকথিত আসমানী কিতাবাদিও অলৌকিকতৃ বাদ 
দিয়ে জাগতিক ও মানবিক হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
রাজনৈতিক সংগঠন মহাশান্তির! ধর্মমত ইসলামে এ ধরনের মানবতা, 
জবাবদিহিতা, গণতন্ত্রবোধ ও নমনীয়তার-কোন সুযোগ নেই বরং কেহ কিছু 
উত্ঘাটন, প্রতিবাদ ও ফোস-ফাস করলে তার গলা কাটা যাওয়ার উপক্রম এবং 
সত্যতা উদ্ধারকারী প্রগতিশীলদেরকে হত্যা করা পৃণ্যের কাজ! 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৩০ 


মুসলমান কর্তৃক এহেন মানবতা ধ্বংসকারী ব্যভিচার, ভ্রষ্টাচার ও জঘন্যতম 
বর্বরতার উৎসমূলে বা নেপথ্যে- 
এই উপমহাদেশের (ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান) যাবতীয় সকল 0718 381901, 
নারী ধর্ষণ *কোরান ৪/২৪, নারী নির্যাতন, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, জোরপূর্বক বিয়ে, 
জনসংখ্যার 1২81010 21090010001 (*বর্তমানে পৃথিবীর তাবত মুসলমানের প্রায় ৪২% এ 
উপমহাদেশে বসবাস করে যা ক্রমবর্ধমান), ছলে-বলে-কৌশলে ধমন্তিরিতকরণ, জঙ্গী- 
সন্ত্রাসী কার্যক্রম, 51701551170, 100179, মুক্তিপণ দাবী, চুরি, ডাকাতি, (গণিমতের 
মাল হিসেবে) কোরান ৩৩/৫০, ৫২, ৪/২৪ লুটপাট *৪৮/১৫, ৪৮/২১, ৮/৬৯, মারামারি- 
কাটাকাটি, ধ্বংসযজ্ঞ%৫৯/২, খুন, জখম, হত্যা (* কোরান- ৪/৮৯, ৯/৫, ৯/১২৩, 
৪৭/৪, ৮/১২, ৮/৬৫, ৮/৬৯, ৫/৩৩, ২/১১৬, ২/১৯১, ২/২১৬, ২২/৩৯, ৪/৫৬, ৪৭/৪), 
চোরা-গুপ্তা আক্রমণ, গুপ্তহত্যা, হাত-পা কাটা, বুদ্ধিজীবী হত্যা, ইত্যাদি যাবতীয় 
নারকীয়-পৈশাচিক বর্বর কার্যক্রমের নিরপেক্ষ পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে শতকরা 
৯৫-৯৮সেমগ্র পৃথিবীতে শতকরা প্রায় একই পরিসংখ্যান) ভাগই মুসলমান উম্মত 
(বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এরা সম্পূর্ণরূপে স্বকীয়তাহীন বিকৃত জাতি) মুহম্মদ ও তার 
আল্লার নির্দেশে অনুপ্রাণীত হয়ে তথাকথিত শান্তির ধর্মের নামে উল্লেখিত পৈশাচিক 
কার্যক্রম উৎফুল্ুচিত্তে করছেন বা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে জড়িত- যা তাদের মজ্জাগত 
ও অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। (* এ রিপোর্টটির সত্যতা পাওয়া যাবে নিত্যদিনকার থানা- 
পুলিশ, কোট-কাচারী, জেল খানায়) এছাড়া দেখা যায় মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মধ্যে 
বহুগমন (* কোরান-২/২২৩, ৪/২৪, ৮/৬৯, ৬৬/১-৫), বহুবিবাহ*৪/৩, ৪/২০ করার জন্য 
ঘন ঘন তালাক দেওয়া-২/২২৭-২২৯, ২৩৬-২৩৭, ৬৬/৫, হিলা*২/২৩০, মুতা 
বিবাহ(সাময়িক বিবাহ)-৪/২৪, পরকীয়া ও যৌনক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে স্ত্রী ও সন্ত 
নদের বিতাড়িত করা, নির্যাতন করা* কোরান- ৪/৩২, ৪/৩৪, বহুনারী*৪/৩-৪, 
দাসীতে(*২/২২১, ৭০/৩০, ৩৩/৫০, ৩৩/৫২) আসক্ত হওয়া; অপরদিকে চার বা পাচ সন্ত 
[নের জননী পরকীয়ার কারণে স্বামী-সন্তানদের ত্যাগ করে পরপুরুষের বা সহপাঠী, 
সহকর্মী, গাড়ীর ড্রাইভার, চাকর, কাজের ছেলের হাত ধরে পালিয়ে গেছে বা বিকৃত 
যৌনক্রিয়া করছে এগুলি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা । মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এহেন 
দানবীয় কার্যকলাপ ও ব্যভিচারের মূল উৎস আরবের বেদুইন জাতি ও উদ্ভট 
সংস্কৃতি । যেখানে ধরতে গেলে আপন মা ব্যতিরেকে আর সবই চলে এমনকি বাচ্চা 
শিশু (*পয়গন্বর মহম্মদ (৬ বছরের মেয়ে বিয়ে করে) ও হযরত ওমর (৫ বছরের মেয়ে বিয়ে 
করে ) প্রমুখ এর উজ্ত্বল দৃষ্টাত্ত স্থাপন করেছেন] পর্যন্ত চলে । নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহুগমন 
সেখানে অবিরাম চলত । (* ইসলাম ধর্মের রূপরেখা- রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ৪র্থ সংস্করণ, 
পৃঃ১২/১৩) এরই ধারক বাহক হচ্ছে তথাকথিত শান্তির ধর্ম ইসলামের বিকৃত 
মনুষ্যজাতি মুসলমান সম্প্রদায়। আরব দেশের তখনকার অবিকৃত সত্যিকার 
ইতিহাস পড়লে বিবেকবোধ সম্পন্ন যেকোন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে ইসলাম! 











তখাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৩১ 


তথা মুসলমান! সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এহেন বর্বরতা ও ভ্রষ্টাচার দিয়ে । 
ইসলাম! আর কতদিন! মহম্মদ, আল্লা, জে্বোইল, সাত আসমানের ভূতের গল্প 
কোরান-হাদীসকে হাজির-নাজির করে পৃথিবীর তথাকথিত মুসলমান জাতিকে বোকা 
বানিয়ে এবং অন্ধ ও প্রতিবন্ধী করে দাবায়ে রাখতে পারবে এবং মুসলমানগণ হজ্জ 
ও ওমরায় শয়তানকে আর কত টিল পাথর নিক্ষেপ করবেন??? 

তথাকথিত মুসলিম অধ্যুষিতদেশ বিশেষ করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান!, 
বাংলাদেশ!, ইরাক, ইরান, আফ্রিকার দেশগুলো, লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেন, তুরক্ক, 
আইভোরিকোস্ট, সিরিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশের চলমান রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নিয়ে 
হামলা ইত্যাদি অবলোকন ও পর্যালোচনা করলে এই মহান শান্তির ধর্মের চিত্র 
সকলের নিকট সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায়। এই উপমহাদেশে সনাতন 
মানবহিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলিম গড়ে প্রতি ১০০টি পরিবার সমীক্ষন করে; তাদের 
নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা নুন্যতম ১৫-২০ 
জন প্রকৃত ভাল মানুষ পেতে কষ্ট হবে। আর এ ভাল মানুষগুলো আবার 
বেশীরভাগই অন্যান্য ধময়ি সম্প্রদায় হতে আগত কিংবা যারা ভাল মানুষের পর্যায়ে 





সপ শী পপি 


সংগঠন বা নামটি পরিবর্তন করছেন না। আজ বাংলাদেশে-ভারতে-পাকিস্তানে যত 
মুসলমান আছেন তারা সকলেই মূলতঃ সনাতনী মানব হিন্দু। কারণ আরব 
দেশগুলো হতে কেহ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে এ উপমহাদেশে বসবাস করতে আসেননি; 
এসেছেন ভারতীয়দের শোণিতলব্ধ কোমার্থক) অর্থ, সম্পদ, মালামাল লুটপাট, 
আগ্বাসন, হত্যাযজ্ঞ, নারীধর্ষণ, বহুবিবাহ _ও ছাড়পোকার মত বংশবিস্তার করার 





জম্য; মুসলমানদের একটাই শ্লোগান “মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি” । 
[আফ্রিকার কতিপয় দেশে বিশেষ করে সোমালিয়ায় দীর্ঘ দুর্ভিক্ষে অত প্রতাপশালী সাত-আসমানের 
আসর সম্বলিত আল্লাটি, যিনি “কুন” বললেই জগতের তাবদ কিছু হয়ে যায়; একমুষ্টি চাল/ডালও 
পাঠাতে পারেন না। মুসলমান ভিক্ষুকদের ক্ষেত্রেও তাই। (তাহলে আমাদের ধরে নিতে দোষ নেই, 
যাকে মুসলমানগণ সারাদিন-রাতের ঘুম হারাম করে ডাকাডাকি করছেন তিনি সম্পূর্ণরূপে 
7909005 ও অথর্ব ।) যেখানে ইউরোপ আমেরিকার খৃষ্টান দেশ এবং জাতিসংঘ হতে প্রতিনিয়ত 
সাহায্যের দ্বারা উক্ত দুর্তিক্ষপীড়িত দেশগুলোর মানুষ কোনরকমে বেঁচে আছে ।] (*রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কাব্যিক ভাষায় বলেছেন- "মুসলমান যেখানে আসে সে সন্ততি বিস্তার দ্বারা সজীব ও 


ধারাবাহিকভাবে আপন ধর্ম “বিস্তার করে; *10107791 1৬10171017190 017956 3০৮ 8170 
৬1911006 %5 0116 1৬/0 10111915 01 1518]7,- /১107৬/01 91701101; 15191, ১৪% 8104 
ড৬1012770০, [98০-13) এই ৬১০ খুঃ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত যাবতীয় অবৈধ 
যৌনাচার, ধর্ষণ, লুটপাট, সন্ত্রাস, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ফসল ও ফলাফল আজকের 


তথাকথিত শাত্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্ক্ষমতা দখল। ৩২ 


তথাকথিত _বিকৃত মুসলিম সম্প্রদায় যা ক্রমবর্ধমান। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ধর্মের 
মোড়ক পরিবর্তন, দলবদল করে অধিকাংশ হিন্দুরা ও বৌদ্ধরা ঘরশক্র বিভীষণ 
সেজেছে; অন্যায়, অবিচার, বর্বরতা, ব্যভিচারে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হচ্ছে এবং পূর্বের 
স্ব-ধর্মীয় লোকজনদের অত্যাচার বা ইসলামের মূল সন্ত্রাসী বৈশিষ্ট্যের মত একই 
আচরণ করছে- এটা বড়ই অত্যাশ্চর্ষ! ব্যাপার । কেহ কেহ বলছেন, হিন্দুরা তাদের 
সনাতন মানবধর্মে মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট, বর্বরতা, ব্যভিচার, নারী ও শিশু 
লোভে আকৃষ্ট/প্ররোচিত হয়ে ইসলাম নামক জঙ্গী সংগঠনে প্রতিনিয়ত যোগ 
দিচ্ছেন ।(* “কোন লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কমে যায়, তাহা 
নয়, একটি করিয়া শক্র বৃদ্ধি হয়'- বাণী ও রচনা; স্বামী বিবেকানন্দ ।) 

বাংলাদেশ, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাদের 
প্রকৃতিগত স্বধর্ম, স্বকর্ম, স্বসংস্কৃতি-কৃষ্টি-রীতি-নীতি-আনন্দ উৎসবপর্ব ব্যতিরেকে 
যেভাবে (অনেকটা চোখ থাকতে অন্ধ, বোবা, বধির, প্রতিবন্ধীর মত) তথাকথিত স্বঘোষিত 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবতাবিরোধী উগ্ধ যৌনউন্মাদ ও জল্লাদদের সন্ত্রাসী সংগঠন 
ধর্মমৃত- শান্তির ধর্ম ইসলামের মুসলিম সম্প্রদায়কে ও আরব মরুভূমির বেদুইন, 
যাযাবর, বর্বর উদ্ভট সংস্কৃতিকে সদ্যোজাত শিশুর মত রক্ষা, লালন-পালন, সুযোগ- 
সুবিধা, পরিতোষণ ও প্রতিনিয়ত ক্রমবিকাশে অগ্রণীভূমিকা পালন করছেন- এটা 
অত্র অঞ্চলের সমগ্র বৈদিক আর্য সনাতন জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক, 
দুর্ভাগ্যজনক, লজ্জান্কর ও পরিতাপের বিষয়- যা সম্পূর্ণরূপে শাশ্বত সভ্যতা 
জলাজ্জলী, বিসর্জন ও আত্মহত্যার সামিল । এছাড়া 7৬ 017817181 , নাটক, সিনেমা, 
মিডিয়া, ওয়াজ মাহফিল হতে প্রতিনিয়ত আগ্রাসন ও তথ্যসন্ত্রাস চলছে এবং 
মসজিদ, মক্তব, এতিমখানা, বিভিন্ন রকমের মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসাগুলো 
(*সম্প্রসারনে দেশের বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আরবদেশ ও ইউরাপ-আমেরিকার 
দেশগুলোর রকমারি মুসলিম সংগঠন ও ফাউন্ডেশন হতে প্রতিনিয়ত প্রচুর অর্থসাহায্য আসছে ।) 
ক্রমাগত কুটির শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে- যেভাবে ব্যঙের ছাতার মত যত্র 
তত্র গজাচ্ছে; যেখানে কোমলমতি বাচ্চাশিশুদের ছোটবেলা হতে বিকৃতভাবে মগজ 
ধোলাই করে- প্রতিবন্ধী সাচ্ছা মুসলমান, অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে সনাতন মানব 
ও জেহাদী তৈরীর কারখানা এবং অস্ত্র ট্রেনিং দেওয়ার উর্বর শস্যক্ষেত্র হিসাবে 
সকলেই বিদিত। এহেন চরম উৎকণ্ঠাময় পরিস্থিতিতে অন্যান্য মানবতাবাদী 
প্রকৃতিগত সনাতন ধর্মমতের মানুষ বিশেষ করে মানবহিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতিগণ 
তাদের স্বমাতা, মাতৃভূমি তথা জন্মভূমির প্রকৃত-প্রাকৃত ধর্মীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতি- 
নীতি আর কতদিন ধরে রাখতে পারবেন বা তাদের বিলুপ্তি (* সনাতন হিন্দুদের 
এহেন ত্রিশংকু অবস্থায় ফেলে দেওয়ার জন্য আমরা সর্বতো ভাবে ১৯৪৭ সালের ভারত সরকারকে 





তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশো সন্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৩৩ 


বহুলাংশে দায়ী করবো) ঠেকাতে পারবেন তা সকলের নিকট সহজেই অনুমেয় । 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে- আবহমান কাল হতে এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা 
বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশ মূলতঃ 
বৈদিক আর্য সভ্যতা ও বৎসরব্যাপী আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ সনাতন মানবহিন্দু 
কৃষ্টি-সংস্কৃতি-রীতি-নীতি। অথচ আজ এই .স্বগৃহে, স্ব-ভূমিতে সনাতনী মানব 
হিন্দুরা পরবাসী ও পরাধীন ভাবে বসবাস করছে; প্রতিনিয়ত আগ্রাসনের শিকার ও 
ভয়-ভীতি নিয়ে জীবন যাপন করছে এবং ক্রমক্ষয়িষ্কু জাতিতে পরিণত হচ্ছে; 
প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ তো দূরে থাক সত্যিকারার্থে নিজেদের না্য অধিকার 
টৃকুও প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। সমাজের সত্যিকার বিবেকবান মানুষদের সচেতন 
হওয়ার জন্য ও এহেন নারকীয় পৈশীচিক আগ্রাসন হতে দেশ ও বিশ্ববাসীকে রক্ষার 
জন্য আর্যজন ও মুক্তমনার পক্ষ হতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। নিম়ালোচ্য 
ব্যাখ্যাগ্তলো তথাকথিত প্রতিবন্ধী বিকৃত জাতি মুসলমানগণ, সুবিধাবাদী 
ক্ষমতালোভী বিকৃত রাষ্ট্রকর্ণধারগণ, ধর্মরাজনীতি-বিদ, ধর্মব্যবসায়ী ও জঙ্গী- 
সন্ত্রাসীগন বা তাদের তৈরীর কারখানার মালিকগণের নাখোশ ও গাত্রদাহ হওয়াটা 
স্বাভাবিক ৷ তবে প্রতিটি সাধারণ মানুষ ধর্মক্ষেত্রে ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনের 
প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন এবং তাদের মূর্খতা, বোবা, বধির, অন্ধত্ব, অচেতন, 
প্রতিবন্ধী দশা হতে উত্তরিত হয়ে বিবেকবোধ ও মনুষ্য সম্পন্ন প্রকৃত সচেতন 
আলোকিত মানুষে পরিণত হতে পারলেই- আমাদের এই প্রচেষ্টার সার্থকতা । 


থে আদা যা ইলা কি নম তি ও করা? হযরত মদ কে আ 
কোরাণ-হাদীস কি? তথাকথিত ইসলাম তথা মুসলিমদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং 


বৈশটা কিঃ ইসলামের উৎপত্তি ও রমবিকাশ কিভাবে হল? ইসলাম কি আদে 


কোন ধর্মমত নাকি উগ্র যৌন উন্মাদ ও জল্লাদদের সন্ত্রাসী রাজনৈতিক মাফিয়া 
সংগঠন বা অধর্মমত- এ সকল প্রসঙ্গে প্রকৃষ্টভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন। 


মহম্মদ, তার বানানো আল্লা!” € * অবিশ্বাস্য হলেও সত্য; একই পরিবারে তিন আল্লা; 
যেমন- হজরতের পূর্বপুরুষ ইহুদীদের জেউস, খৃষ্টানদের 900, হজরতের আল্লা-৬১০-৬৩২) 
(*“আল্লা মহম্মদকে সৃষ্টি করেননি, বরং মহম্মদই আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন'- আনোয়ার শেখ, 
আরবদের জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ ৬২) ও তত্প্রবর্তিত বাণী ও নির্দেশনা- কোরান, হাদীস, 
ইসলাম, মুসলমান-আনগা বাহিনী এবং তৎকালীন যাবতীয় আরবীয় উগ্রতা, 
ব্যভিচারী, প্রকৃত গা উত্তট সংস্কৃতি, রউি-নীতি এগুলো কোন কালেই 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৩৪ 


এই উপমহাদেশের বহুমাত্রিক প্রকৃত-প্রাকৃত সনাতন ধর্মীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি নয় বা 
খাপ খায়না কিংবা সম্পূর্ণরূপে বৈপরিত্য ভাব পোষন করে, যার অবৈধ আগ্রাসন, 
সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষিতে ভারতীয় উপমহাদেশসহ 
সমগ্র বিশ্বে ( প্রশান্ত মহাসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত) আজ পর্যন্ত প্রায় ৫০ 
কোটির উপর মানুষ হত্যাযজ্ঞ, কোটি কোটি নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়েছে, হচ্ছে- এর 
সিংহ ভাগই ভারতীয় উপমহাদেশে সংগঠিত হয়েছে । &* বহু লেখক, কবি-সাহিত্যিক, 
রাষ্ট্রনায়ক এবং বিবেকানন্দের ইসলাম বিষয়ক উদ্ধৃতির সাথে সামন্তরস্যপূর্ন) [বৃটিশদের(১৭৫৭- 
১৯৪৭) এই ভারত বর্ষ হতে বিতাড়িত করতে বিভিন্ন রকমের কঠিন আন্দোলন করা হয়েছে; 
পরবর্তিতে বিতাড়িত হয়েছে- তারা ভিনদেশী মানুষ এবং ভিনদেশী রাজত্বের অধীনে থাকা 
পরাধীনতা বলে অথচ মুহম্মদ বিন কাশেম, সুলতান মামুদ, মোহাম্মদ ঘোরী, বকতিয়ার খলজি, 
কুতুব উদ্দিন, আলাউদ্দিন খিলজী, গিয়াসউদ্দিন, ফিরোজ শাহ, তৈমুর লঙ, খালিদ, ওয়ালিদ, 
তারেক, নাদির শাহ, সিকান্দার শাহ, চেঙ্গিস খাঁ, বাবর, আকবর, ....আওরঙ্গজেব, আলী বর্দি 
খা.... প্রমুখ এই উপমহাদেশে নির্বিচারে ৭১২-১৭৫৭-১৯৪৭- ও বর্তমান পর্যন্ত ভারতবর্ষে 
কমপক্ষে প্রায় ৪৫ কোটি হিন্দু, বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞ করেছে, প্রায় তদুর্ধ মা-বোন-শিশুদের ধর্ষণ 
করেছে, জোর পূর্বক বিবাহ করেছে, ছারপোকা/কচুরিপানার ক্ষ বংশবিস্তার করে বিকৃত: 
জাতি(জারজ সন্তান) তৈরী করে চলছে..... | এরা কি ভারত মাতা * সন্তান ছিল!! তবে এরা 
কারা?, কোন জাতি?, কোথা হতে এদেশে এসেছে?, কি তাদের বং* পরিচয়?, কিভাবে দেশ 
শাসন-শোষন করল? বিকৃত জাতিতে পরিণত হল? কিভাবে ভারতে বুকে ছুরি চালিয়ে- 
পাকিস্থান? বাংলাদেশ? শোষন করছে? বিকৃত সংস্কৃতি ও আরো 1*কিতজাতি তৈরী করে 


প্র? 

৬১০-৬৩২ খুঃ পর্যন্ত আরবের ঘটনাবলী ও বর্তমান পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের যাবতীয় 
নারকীয় পৈশাচিক বর্বরতার ইতিহাস পর্যালোচনা এবং এ সম্পর্কিত প্রকৃত তত্ব 
তথ্য সমৃদ্ধা বই-পুস্তক, |170211761 /১10016, 17001178001, 8108, যুক্তিবাদী বই হতে 
সহজে ঘোষনা দেওয়া যায়- ইসলাম কোন মানব বা মানবীয় ধর্মমত নয়। এটা 
মূলতঃ একটা অবাধ যৌন উন্মাদ ও জল্লাদদের দানবীয় সংগঠন । (&* প্রখ্যাত লেখক 
আনোয়ার শেখ, সালমান রুশদী, নিত্য রঞ্জন দাশ, 911 17501 09101, 517 ৬৬||101 
৬011, ৬/1|| 0019170 মুক্তমনা, শান্তনু সিংহ, শিবু প্রসাদ রায়, কংকর সিংহ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, 
জাহানারা বেগম, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ফা হিয়েন, তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ, সামাদ 
আজাদ, আবুল কাশেম, আকাশ মালিক, এম. এ. খান, আলী সিনহা, ইনসান বাঙ্গাল, শামছুজ্জোহা 
মানিক প্রমুখের ইসলাম বিষয়ক বইতে সামঞ্রস্যপূর্ন ) আর মুসলমানগণ হলো সেই 
তথাকথিত সংগঠনের ধারক ও বাহক দস্যু-দুর্বৃতত-ব্যভিচারী-জঙ্গী-সন্ত্রাসী শ্রেণী, 
মিলিটারি-আনসার বাহিনী । হযরত মহম্মদ হলো সেই স্বঘোষিত যৌন ও 
জল্লাদসংগঠনের “মহানায়ক, স্বঘোষিত মহানবী!!!" (*সৈয়দ ওয়ালীউলাহ সাহেবের অমর 
রচনা “লালসালু' গল্পের মজিদের চরিত্রের সাথে মহম্মদের চরিত্রের হুবহু মিল রয়েছে । অর্থাৎ 
লালসালুর মজিদ আর ৫৭০-৬৩২সালের মহম্মদএকই ব্যাক্তি। তিনি যে কত লোককে নিজ হাতে 
নৃশংসভাবে হত্যা, খুন করেছেন তার একটি ছোট উদাহরণ সহীহ্‌ বোখারী শরীফের (মুসলিম- 


তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৩৫ 


৪১৩০ ও ৪১৩২)নং হাদীস; কাফের ও ধর্মত্যাগীদের আলোচনাপর্বে ৬৩৩৩-৩৬/ ৬৩৪৬-৪৯নং 
সহীহ হাদীস পড়লেই ঘে কেহ সহজেই জানতে পারবেন । “হজরত মহম্মদের জন্ম না হলে পৃথিবীর 
১২ বছরে কমপক্ষে ১৩০টি হানা ব910 বানিজ্য কাফেলা আক্রমনে জড়িত ছিলেন; এর 
মধ্যে প্রায় ২৯টি নিজে নেতৃত দেন' (*ইসলামের জন্ম ও প্রাসাদ ষড়্যন্ত্র/পৃঃ১২)। ৬২৭ খুঃ এপ্রিল 
মাসে খন্দকের যুদ্ধের পর নবী তার জঙ্গী বাহিনী নিয়ে মদিনার বানু কোরাইজা গোত্রের ৮০০ এর 
অধিক ইহুদিকে ২৫ দিন যাবত অবরুদ্ধ রাখার পর নির্মম ভাবে হত্যা করেন! 'তার ৫০বছর বয়সে 
স্ত্রী খাদিজা মারা যাওয়ার পর ৬২০-৬৩২খ্ঃ জীবনের শেষ ১২ বছরে ২৩টি নারীর সাথে 
যৌনসংগত করেন, এদের মধ্যে ১৫ জন বিবাহের মাধ্যমে, ২ জন দাসী, ৬ জন বিবাহ বহির্ভূত, 
এছাড়া তার তিনটি হারেমে(পতিতালয়ে) গনিমতের মাল হিসেবে বহু নারী ও পরস্ত্রী উনি ভাগে, 
ভোগে পেয়েছিলেন" - মুক্তমনা/ 100:///৬/৬/.11741660-170179.0011/আবিা1ণ_ মালিক/ যে 
সত্য বলা হয়নি/ বোকার স্বর্গ প৮২, বিবি আয়েশা ও প্রফেট মুহম্মদ/পৃঃ৫;) এ 
09501/11911/1 ৬/৪170/ 11122 2915: /। 9040/ 0 05 2া0075010 0911217 0 
10119171130) | মহম্মদের বানানো এই সংগঠনটিই পরে ধর্ম রূপ ধারণ করে এবং 
এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি, তার আরেক রূপ এক আল্মা ও এক আসমানী কিতাব নিয়ে পণ্য 
বেচাকেনা ও ভয় দেখানো-লোভ লাগানো কার্যক্রম এবং তথাকথিত আল্লাটির 
বেহেস্ত নামক পতিতালয়ের সুযোগ সুবিধা নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। আর এই 
তথাকথিক আল্লা-টি [€* আল্লা শব্দটি আল্লাতোদ) এর অপত্রংশ হিসেবে রচিত । অর্থাৎ চাদকে 
আল্লা বলা হয়েছে। চাদের সেমেটিক নাম- ইল্‌-এল্‌, ইলাহ, ইলাহুন। আরবীয়রা আল্লাত হিসেবে 
চন্দ্র পূজা করতো। অথচ চন্দ্রকে সনাতন মানব হিন্দুরা সোম বলে আর সোমনাথ হিসেবে শিবের 
পূজা করে থাকে; হজ্জে বুল আলোচিত কালো পাথরটি মূলতঃ বড় আকৃতির শালথাম শিলা ও 
শিবলিঙ্গ যাকে চুমু খাওয়ার জন্য মুসলমানগণ হজ্জে যায়। কিন্তু বুদ্ধ মুসলমানগণ হিন্দুদেরকে 
মুর্তিপূজক হিসাবে ঘৃণা করে। তাহলে আমরা দেখতে পাই একজন আল্লাত্(কেহ কেহ বলেন 


আল্লাত দেবী) চন্দ্র দেবতার নামে হযরত আল্লা শব্দটি ছড়ালেন যা আজ কোটি কোটি বিকৃত 
প্রতিনিয়ত খাচ্ছেন। এ আল্লাত দেবতার আবার তিন কন্যা ছিল । 


এবং লাত,ওষযা/ উজ্জা, হুজ, হুর, মানাত, বন্দ, সুবাজ, গস, যউক, নস্র, কৃ, হমদান, মজহাজ, 
মুরদ প্রভৃতি বহু দেব-দেবীর নাম পাওয়। যায়...... মুক্তমনা/ আকাশ মালিক/যে সত্য বলা হয়নি/ 
বোকার স্বর্গ/ পৃঃ৭। ইসলাম ধর্মের রূপরেখা- রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ১৫,৭৯)] 
হযরত মুহম্মদের (কবি, সাহিত্যিক, গল্পকারের মত) অমর সৃষ্টি; তার যাবতীয় অপকর্ম 
আল্লার বাণী ও নির্দেশের মাধ্যমে বৈধ করেছেন; যা বহুল আলোচিত- সমালোচিত 
কোরাণ!*(*অধুনা বেশ কিছু বুজুর্গ মুসলিম আলেম কোরান ও হাদীসের মধ্যে আরো বহু কিছু 
যোগ করে এটাকে আরো বেশী হালুয়া ও গ্রহণযোগ্য. বানানোর চেষ্টা করছেন) ও হাদিস (* 
'যতদিন কোরান, হাদীস থাকবে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি নেই'- 91 ৬/175001 0191011, 6১ 
21716 1৬111501, 67019170) হিসেবে আমাদের নিকট পরিচিত। সবচেয়ে বড় 
সমস্যা- প্রকৃত কোরাণ, হাদীস, শরীয়া ও জেহাদী বইগুলোর ভিতরে কি লেখা আছে 
তা সাধারণ মানুষ কেহ পড়ে দেখে না এবং এর অর্থ ও মমার্থ বুঝেন না। প্রকৃত জরিপ 
চালালে দেখা যাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা ৯৮-৯৯ জনই জানেন না- 





চিন সি হি নর্িরিজি ডিয়ার ৩৬ 


'এটা কিসের ধর্ম, কার জন্য ধর্ম, এটা পালনে কার-কাদের 'মঙ্গল ও কল্যাণ হবে, কেন 


এই ঈমানী -বেঈমানী, আস্তিক-নাস্তিক, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী চিন্তাধারা, এই ধর্মের উৎপত্তি 
ও এ*'"বকাশ কিভ"নে হল, এটা কি ধর্মমত না অধর্মমত?। রা অনেকটা কান 








ক সুপ [লি লিনুশ পন 
প্রতিবন্ধী হয়ে বেচে থাকতে ভালোবাসেন । 


তৎকালে আরবদেশে হযরত মুহম্মদ (মুহম্মদ জন্ম হতে ৪০বছর পর্যন্ত কোরাইশ বংশীয় 
পৌত্তলিক খৃষ্টান ছিলেন তারপর তিনি নিজেকে স্বঘোষিত মুসলমান বলে দাবী করেন) তার খৃষ্টান 
বংশীয় গোষ্ঠী ও আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে আবু সুফিয়ান ও তার আত্মীয়-স্বজন 
মক্কার অধিপতি ও কাবা মন্দিরের দায়িত্রত ছিলেন। এই অবস্থান মুহম্মদ 
কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি ছিলেন এতিম, তার ছোটবেলা এবং 
কৈশোরের হতদরিদ্র অবস্থার উত্তরণ তথা ক্ষুণ্রিবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য ২৪ মতান্তরে ২৫ 
বছর. বয়সে তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ মায়ের বয়সী আরবের খাদিজা (৪০- 
৪২বছর বয়স) নায়ী এক ধনাট্য খৃষ্টান ব্যবসায়ীকে (*বলা হতো হযরত পূর্ব আরব দেশে 
জাহেলিয়া/ অন্ধকার যুগ ছিল, মেয়েরা ছিল অধঃপতিত জাতি । মেয়েরা যদি অধঃপতিতই হতো 
তাহলে বিধবা খাদিজা এত বড় নামকরা ব্যবসায়ী ধনকুবের হয কি করে? আমরা খুব জোর গলায় 
বলতে পারি- এ খাদিজা-ই হযরতের জীব্ণন না আসলে মহম্মদ তথাকথিত ইসলাম(মহাঅশান্তি) 
নামক রাজনৈতিক সন্ত্রাসী সংগঠনধর্ম তৈরী করতে পারতো না।) নিকাহ্‌ করেন যার 
ইতোপূর্বে দুই দুইটি বিবাহ হয়েছিল: মুহম্মদ যার ৩(তিন) নম্বর; মতান্তরে কেহ 
কেহ বলেন ৪নং স্বামী । এতে তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয়। ধূর্ত মুহম্মদের 
শ্যেণ্/ শকুনি দৃষ্টি এখন মক্কার মসনদ ও কাবা মন্দিরের*(% কাবা মন্দিরটি একটি 
লাভজনক ধর্মব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এ হতে প্রতিবছর প্রচুর ঈর্ষণীয় অর্থ. উপার্জিত হয়) দিকে । ছলে- 
বলে-কৌশলে জঙ্গী সংগঠন তৈরী করে কাফের* হযরতের পূর্বপুরুষদের (ইহুদি, 
থৃষ্টান- বিধর্মী, অবিশ্বাসী, *কাফের- শব্দটি তার ও তার বানানো আল্লাটির ভাষ্যমতে) হত্যা- 
গুপ্তহত্যা করে- ধনসম্পদ লুষ্ঠন, অত্যাচার, নারী-শিশু ধর্ষণ, জোরপর্বক বহুবিবাহ, 
দ্রুত বংশবিস্তার ইত্যাদি নারকীয় পৈশাচিক কাজকর্থ করে মক্কার মসনদের দিকে 
এগুতে থাকে। সেই ৬১০-৬০০/৬৩২ স্বীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাবতীয় নারকীয় বর্বরতার 
ফসল/সৃষ্টি “স্বঘোষিত মহানবী, আল্লা, জেবাইল, শয়তান, কোরান ও হাদিস'। 
এটাই তথাকথিত মহাশান্তির ইসলাম ধর্ম ইেহুদিসখৃষ্টানইসলাম* খাদিজা, তার ভাই 
হানিফি গোষ্ঠীর নৌফল(নওফল), জায়েদ ইবনে আমর, ইমরুল কায়েস, আবদিয়াস বেন সালোম 
জাবের, হাসান বিন থাবিত, ইবন কামতা, ওবে বিন কাব, আল সাবেন, আনদাল্লা বিন সালাম বিন 








আল হারিস, মুখিয়ারিখ, ওয়ার্কা, লাবিদ বিন রাবিয়া ইবনে জাফর আল-আধ্িবি, আয়েশা. যায়েদ 
বিন ব সাবেত, সিরিয়ান সাধু বুহায়রা, পারশোর সলমন... প্রনুন এবং আহত ২ নব, এসশখীল ও 
আলী- হ্যরতকে এই নূতন ধর্মমত তৈরীতে সহায়তা হদরনং নেপথ্য বনজ জরলপেন জানা আন ফল 
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1/০01//নবরূপ দিতে গিয়ে আরেকটি নতুন ধর্মমত সৃষ্টি হল। ১110 /১/010160 06 


001717/ /২0011695617) /10 ৬4212 021719115/ 31018103811; মুক্তমনা/যে সত্য 
বলা হয়নি/ ইসলামের জন্ম ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র/পৃঃ১,২; ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার/নুসরাত 
জাহান আয়েশা সিদ্দিকা/ ১ম সংস্করণ-পৃঃ ১৩৩,১৩৪ ) ও মুসলিম সম্প্রদায় । অবশেষে 
৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তার স্বপ্ন পুরণ হয় এবং এর দুই বছর পরেই তিনি প্রায় ৬৩ বছর 
বয়সে* (তখনকার যুগে /১05 এর পাদুর্ভাব ছিল কিনা তা আবিষ্কার হয়নি, জানা যায় অতিরিক্ত 
কামাচার যৌনাচার, ব্যভিচারের কারনে ডায়াবেটিকস ও গণোরিয়া রোগে এবং প্রচন্ড মাথাব্যাথা ও 
জ্বরে আক্রান্ত হয়ে) ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার চেহারা বিকৃত 
হয়ে গিয়েছিল তাই তিনি কোন ছবি রাখতে বলেননি । কিন্তু তার মৃত্যুনিয়েও বেশ 
জটিলতা আছে। (মতান্তরে কেহ কেহ বলছেন সিরিয়া আত্রমণকালে পথিমধ্যে তাবুতে খৃষ্টাণ 
নারী কর্তৃক বিষযুক্ত সুরা পানে তার মৃত্যু হয়) পরবর্তিতে তার শশুড়, জামাই* 
খলিফাগন(*হযরত, আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী এরা প্রায় সকলেই একে অপরের জামাই- 
শশুড়বেয়াই-ভাই-বন্ধু), মুয়াবিয়া ও তার *(% এই মুয়াবিয়া ও তৎপুত্র এজিদ হযরতের 
অবশিষ্ট সকল বংশধরদের পৃথিবী হতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেন অথচ অত মহাশক্তিধর সারা 
জাহানের মালিক মহান আল্লাটি মুহম্মদের বংশধরদের মুয়াবিয়ার হাত হতে রক্ষা করতে 
পারেননি।) বংশধরগন একই কায়দায় নূতন নুতন রাজ্যদখল, সমৃদ্ধশালী সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি ধ্বংস যজ্ঞ, হত্যাযজ্ঞ, নারী-শিশু ধর্ষণযজ্, দ্রন্তবংশবিস্তার ও স্বৈরাচারী 
রাজ্য, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে থাকে যা আজকের ইসলামের( মহাঅশান্তির) বর্তমান 
রাপ। 

ইসলামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ঃ 

কলমা-নামাজ-রোজা-হজ্জ্ব-যাকাত, যষ্ঠ স্তন্ত জেহাদ (হযরত মহম্মদ ও 
তথাকথিত আল্লার ভাষ্যমতে) এর বাস্তবরূপ নিয়রূপ ৪ 

বহু আধুনিক/প্রগতিশীল মুসলমান হাদীসগুলোকে গুরত্ব দিতে চান না; ইসলামের অদ্ভুত 
সংস্কৃতি ও বর্বরতা বিষয়ে হাদীসকে দোষারোপ করে বলেন, এগুলোতো আল্লার বাণী 
নয়। অথচ কোরানের অধিকাংশ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা হাদীসে দেওয়া আছে । কলমা- 
জীবন চরিতের দিক্‌ নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়ের নিয়ম-কানুন ও বিস্তারিত বাখ্যা 
কোরানে পাওয়া যায় না। হাদীসে বর্ণিত নিয়ম কানুন অনুযায়ী মুসলমান উম্মতগণ তা 
অবিরামভাবে পালন করে যাচ্ছেন; তাই হাদীস সম্পর্কে প্রগতিশীল মুসলমানদের 
এহেন উক্তি ধোপে টিকে না, যা সর্বে মিথ্যা ৷ এক দৃষ্টিতে হাদীসই মুসলমানদের প্রাণ 
শক্তি ও কোরানের চাবিকাঠি । 

হযরত মহম্মদ ও তার আরেক রূপ আন্লাটি তার জীবদ্দশায় ও কোরান-হাদীসে তার 
অনুসারী মুসলমান জাতির প্রতি কোথাও উল্লেখ করেননি তোমরা মানুষের মত মানুষ 
হও, ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ কর, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কর, ইন্দ্রিয় সংযম কর, বাক ও আচার- 
আচরণে সংযমী হও, অহিংস হও, উগ্রতা পরিত্যাগ কর, সকল মানুষকে ভালবাসতে 
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শিখো, প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখো, প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্প!র অস্তিত্ব খুজে পাও; 
প্রতিটি মানুষকে আল্লার মত ভালোবাস; তোমাদের মধ্যে মানবতা ও মনুষ্যত্বোধ 
জাগ্রত করতে যা যা সৎ গুণগুলো অভ্যাস ও অনুশীলন করার তাই কর। কোরান ও 
হাদীসে বার বার উল্লেখ করেছেন কলমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, যৌনতা, 
জেহাদ, বিধর্মীদের হত্যা, দোজখ, বেহেস্ত নামক পতিতালয় ইত্যাদির কথা; 
যুক্তিবাদীগণ বলে থাকেন যৌনতা, জেহাদ ও জান্নাত এই তিনটিই হযরতের বদৌলতে 
আল্লার, আল্লার বদৌলতে বিকৃত জাতি মুসলমানদের প্রধান ধর্ম, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, 
বৈশিষ্ট্য, নির্দেশ, তোফা ও ফজিলত । রর 
কলমা/কলেমা ঃ 

ইহা ইসলামের মূলমন্ত্র, স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য; ইসলামে ঈমান আনার কলেমা । কলেমা 
তৈয়্যিবা, শাহাদাত, তাওহীদ, তামজীদ, ঈমানে মুজামাল. মুফাসসাল, কলেমা রদ্দে 
কুফর ইত্যাদির সাধারণ অর্থে আমরা পাই আল্লা ব্যতীত আর উপাস্য নাই, আল্লার 
কোন অংশীদার নেই এবং মুহম্মদ আল্লাহর রসুল.......... প্রভৃতি । এটা-ই তথাকথিত 
মুসলমান সংগঠনটির প্রধান ও কঠিন শপথ, আত্মসমর্পন ও শান্তি; ঈমান আনার 
বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী প্রক্রিয়া; ইহাই আস্তিক্য এবং তথাকথিত মুসলমানগণকে হযরত, 
আল্লাটি ও কোরান-হাদীসের দাসত্ব বরণ করে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হতে বাধ্য করা। 
কেউ এই শপথ ভঙ্গ করলে সে তার মুসলমানতৃ্‌ হারাবে; অবিশ্বাসী, মুরতাদ, কাফের 
হয়ে যাবে। উক্ত বাধ্যবাধকতা সাধারণ জনমনে মারাত্মক সন্দেহের উদ্বেগ করে এবং 
দিয়ে এই বিশেষ যৌন উন্মাদ ও জঙ্গী সংগঠন ভুক্ত হচ্ছেন। ব্যক্তিটি তার স্বকীয় 
মনুষত্ত্ সত্ত্বা চিরতরে হারাচ্ছেন ও তথাকথিত বিকৃত জাতি মুসলমান!! হচ্ছেন। নির্বোধ 
মানুষদের প্রতিবন্ধী করা, বোকা বানানো ও ধোকা দেওয়ার কি অপূর্ব কুট কৌশল! 
নামাজ ও আযান ঃ 

আহবান, এবাদত, সালাত । ইসলাম সংগঠনের মুসলমানদের ধর্ম ব্যবসা, ধর্ম সন্ত্রাস ও 
ধর্ম রাজনীতির প্রধান ও বিশেষ অস্ত্র। কোরান ও হাদীসে মুসলমানদেরকে বার বার 
বলা হয়েছে নামাজ বেহেস্তের চাবি/ চাবিকাঠি । মাওলানা, আলেম, জালেম, ওলামা, 
মাশায়েক ও ফতোয়াবাজগণ ওয়াজ করে মুসলমানদের উদ্ৃদ্ধ করেন এই বলে, তোমরা 
এক নামাজ ও আরেকটি নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে যে সকল অন্যায়-অবিচার, 
পাপকাজ ও মিথ্যা বলবে পরবর্তী নামাজ পড়লে তার সব গুনা মাপ হয়ে যাবে, 
তথাকথিত হাসরের মাঠে কোনরূপ বিচারের সম্ম্বীন হতে হবে না। এইজন্য 
মুসলমানদের নিকট নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম । নামাজ যদি সত্যিকারের বা প্রকৃত 
প্রার্থনা ব্যবস্থা হতো তাহলে- কি শিক্ষিত বা কি অশিক্ষিত তথাকথিত মুসলিম উম্মতগণ 
তা আদায়/কায়েম করার জন্য অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য বা গুরুতৃপূর্ণ কাজ 
ফেলে রেখে এমন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতো না বা হুমরি খেয়ে পড়তো না। শুক্রবারের জুম্মার 
নামাজ কায়েম করতে দেখা যায় মুসলমানগণ মসজিদের সামনে পথে-ঘাটে নোংরা 
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আবর্জনায় বসে পড়ে; তার একটাই কারণ; ইহলোকে যাবতীয় চুরি-ডাকাতি-লুটপাট- 
অন্যায়-অবিচার-ব্যভিচার- নৃশংসতা-বর্বরতামূলক পাপকাজের মাফ এবং পরলোকে 
বেহেস্তে অনন্ত সুখভোগের টোপ । ইহুদি, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এদেরও নানা 
ধরনের প্রার্থনা ব্যবস্থা রয়েছে; এরা তো মুসলমানদের মত এভাবে হুমরি খেয়ে পড়ছে 
না এবং আধোয়া নোংরা, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পড়ে প্রার্থনা করে না। 
আযান এর আরবী শব্দগুলো বঙ্গানুবাদ করলে আমরা পাই যুদ্ধবাজ স্বার্থপর ধূর্ত লম্পট 
মহম্মদ ও তার সৃষ্টি আল্লাটির নাম । আরো পাই কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আস, নিদ্বা 
হতে নামাজ উত্তম, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট- তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই ইত্যাদি । মুখে 
বলা হচ্ছে মঙ্গলের জন্য আস; বাস্তবতা কি তাই; মসজিদে জড় হলে কার মঙ্গল হয়, 
বিভিন্নদেশে তথাকথিত মুসলমানদের চ1800091 1.6 ও যাবতীয় কার্যাবলী 
পর্যবেক্ষণ করলে তা সকলের নিকট খোলাশা হয়ে যায়। সাধারণতঃ অল্প আয়াতযুক্ত 
কতিপয় সুরা-আয়াত নামাজ কার্যক্রমে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে 
সুরা ফাতেহার ১/৭, সূরা লহব ১১১/১-৫, সুরা কওসর ১০৮/৩, সুরা কাফেরোণ 
১০৯/১-৫, সুরা ফীল ১০৫/১-৫, সূরা হুমাযাহ্‌ ১০৪/১-৯ এ সকল আয়াতগুলোর অর্থ 
করলে নামাজের প্রকৃত মর্মার্থ বুঝা যায়। সূরা লহবের(১১১) আয়াতগুলোর অর্থ 
এইরূপ- আবু লহবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং হোক সে নিজে, কোন কাজে আসেনি 
তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে, সত্রই সে এবং তার স্ত্রী প্রবেশ করবে 
ইত্যাদি প্রতিহিংসা ও ধ্বংসাত্মক কথা-বার্তা । হযরতের চাচা আবু লহব ইসলাম গ্রহন 
করেন নাই, তাই তার জন্য হযরতের আরেক রূপ আল্লাটির এহেন আয়াতের মাধ্যমে 
আক্রোশ । কিন্তু ৬১০-৬৩২সালের আবু লহবের প্রতি আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 
মহম্মদের উম্মতগণ এখনো উক্ত আয়াতগুলো পাঠ ও প্রার্থনা করে যাচ্ছেন কেন ? যা 
বড়ই অত্যাশ্চর্য বিষয় প্রতিবন্ধী ও তথাকথিত বিকৃত মনুষ্যজাতি মুসলমানগণ এমনই 
বিশ্বাসী সীলমারা! যে- তারা নামাজে কি পড়েন তাও জানেন না, বোঝেন না বা বুঝেও 
না বুঝার ভান করেন এবং এই নামাজ কাযক্রমে কার কল্যাণ ও মঙ্গল হয় তা এই 
মুসলমান শ্রেণীর নিকট প্রশ্নঃ । অথচ তারা নামাজ পড়তে গিয়ে মাথা ঠকে গুকে কপাল 
কালো করে ফেলে । কেহ কেহ কাজে ফাকি দেওয়ার প্রধান অস্ত্র হিসাবে নামাজকে 
ব্যবহার করে থাকে; তারা খুব ধার্মিক সাজে ও নামাজ পড়াকে খুব ধর্মের কাজ মনে 
করে। অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়ী, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ট্রেন, লঞ্চ, 
স্ট্রীমার প্রভৃতি এবং যত্র-তত্র ব্যাঙের ছাতার মত নামাজের স্থান। নামাজ মুসলমানদের 
কায়েম করতেই হবে তা না হলে মুসলমানিত্্‌ খারিজ হয়ে যাবে । মুসলমানগণ বলে 
থাকেন, নামাজ আপন কাজ/মানুষ পর, যত পারিস নামাজ পড়'। আরো বলে, 
নামাজকে বলো না আমার কাজ আছে বরং কাজকে ধলো আমার নামাজের সময় হয়ে 
গেছে' । এই নামাজ কার্যক্রমকে দেখলে মনে হয় এটা কোন প্রকৃত প্রার্থনা ব্যবস্থা 
নয় বরং এক ধরনের সমবেত শারীরিক ব্যায়াম চর্চা অনুষ্ঠান বা জেহাদ ও যুদ্ধে 
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যাওয়ার জন্য প্রতিদিনকার সামরিক ট্রেনিং ব্যবস্থা | & এ প্রসঙ্গে অনেকেই বলে থাকেন 
ঘন ঘন উঠা-বসা করা যদি প্রার্থনা হয়ে থাকে তাহলে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধায় ২/৩ কি.মি. হাটা, 
দৌড়ানো.কেন প্রার্থনা হবে না।) এহেন অদ্ভুত তথাকথিত শয়তানিক প্রার্থনা কারো চিত্তে 
প্রশান্তি ও সংযম আনতে পারে কিনা তা আমাদের বোধগম্য নয়। নামাজপূর্ব 
অযু/অজু ব্যবস্থাও নামাজমূলক তথাকথিত প্রার্থনার মতই অদ্তুত। তৎকালে আরবে 
পানির অভাব ছিল, কিন্তু বর্তমানে তো পানির সংকট নেই; আর যে সব দেশে 
কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমরা আর্ধজন ও মুক্তমনারা যতটুকু জানি 
প্রার্থনা করতে হলে মানুষকে যথাবিধ শুটী-পবিভ্র হতে হয়, শুদ্ধ বসন পড়তে হয়, 
ধীর স্থির হতে হয়, ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা জাগাতে হয়, মন-চিত্ত শুদ্ধ 
করতে হয়; প্রকৃত চিত্রশুদ্ধি করতে হলে প্রার্থনা নিরিবিলি ও 51181701/ করতে হয়। 
সেকালে মদীনায় মহম্মদ তার অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য এবং শক্তি সঞ্চয় করে মক্কা 
ও কাবামন্দির দখল করার উদ্দেশ্যে দস্যু ও' দুর্বৃত্তদেরকে জমায়েত (৯ প্রথমে তিনি ও 
তার. সহযোদ্ধাগণ মদিনায় জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদী সম্প্রদায়ের আল-আক্সা মন্দিরের দিকে 
সেজদা দিতেন, পরবর্তিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী ভোল পাল্টিয়ে মক্কার দিকে সেজদা দেওয়া শুরু 


করেন- বোকার স্বর্গ/যে সত্য বলা হয়নি/মুক্তমনা।) করবার জন্য উচ্চস্বরে আহবান 
জানানো হতো আযানের মাধ্যমে । বিশেষ করে ভোরবেলা সেখানকার নিরীহ (ঘ্েমস্ত 
অবস্থায়) মানুষের অর্থ-ধন-সম্পত্তি লুট-পাট, নারী-শিশু নিগ্রহ ও হত্যা যজ্ঞের 
মহম্মদ প্রভৃভক্ত কুকুর মোটেও পছন্দ করতেন না; তার অনুচরদের দিয়ে কুকুর মেরে ফেলতেন- 
সহীহ হাদিস।) ইহুদি, খৃষ্টান ও বাণিজ্য কাফেলার উপরে যতগুলো লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ 
হয়েছে তার অধিকাংশই মসজিদ হতে জড় হয়ে ভোরবেলায় করা হয়েছে; 
পরবর্তিতে মাদ্রাসা ও মসজিদ এই দুই .এর সমন্বয়ে বহু আক্রমন করা হয় যা 
বর্তমানেও এ উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমচলমান ও ক্রমবর্ধমান 
এবং. বর্তমানে .বিশেষকরে শুক্রবারের দুপুরের জুম্মার নামাজের পর মুসলমান 
উম্মতগণ সকলে একযোগে প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালায় । উল্লেখযোগ্য মুসলমান 
খলিফাগন ও বহু ধর্মীয় নেতা নামাজরত অবস্থায় কতল হয়েছেন, এখনও হচ্ছেন। 
উচ্চস্বরে আযান শব্দ দূষণের এক মারাত্মক প্রক্রিয়া- যা সম্পূর্ণরূপে মানবতা 
বিরোধী ও প্রহসন। মুসলমানদের আযান(শয়তানিক কার্যক্রমের আহবান) ব্যবস্থায় 
মসজিদগ্ডলো হতে মুয়াজ্জিন যেভাবে মাইক বা অন্যান্য উচ্চ শব্দশক্তি সম্পন্ন 
উপাদানের মাধ্যমে জোরে চিৎকার করে আযান: দেয় তাতে মনে হয় এ আওয়াজ 
সেই তথাকথিত শয়তান আল্লাটির কানে পৌছাবে এবং উনি সাত আসমান হতে 
লাফ দিয়ে তার উম্মত বাহিনীর নিকট নেমে আসবেন। (*আযান ও নামাজ কার্যক্রম 
হযরতের ডাকাত দলের এক অনুচর আবদুলাহ ইবনে বারি'র স্বপ্নে দেখা যা মহম্মদ অনুমোদন ও 
প্রচলন রুরেন। মার হাবা; হযরত ও তার আল্লাটি কি মহান! ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী 
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ংহার/নুসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা/ পৃঃ ১৩০। ভোরের আযানের ডাক সম্পর্কে বাংলাদেশের 
প্রখ্যাত কবি শামসুর রহমান তার কবিতায় পতিতার করুন আহ্বানের সাথে তুলনা করে বেশ 
বিতর্কিত হয়েছিলেন।) ভোরবেলা হতে শুরু করে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত ৫টি নামাজের সময় সুচীতে 
ফজর, জোহর, আসর, এশা, মাগরিব প্রায় ক্রমান্নয়ে ৭/৮-৩.৫-২-২-৭/৮ঘন্টার পার্থক্য, এতে 
কিরূপ সার্থকতা? যেখানে বর্তমান যুগে সময় নির্ণয়ের জন্য ঘড়ি-মোবাইল-কম্পিউটার 
সহ আরো বহুবিধ যন্ত্রপাতি রয়েছে; তাই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে 
উচ্চস্বরে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে ও মানুষের কান ফাটিয়ে- চরম বিরক্তিকর 
শব্দদূষণকর আযানের কি মহত্ব তা বিবেকবান সাধারণ মানুষদের কাছে আদৌ 
বোধগম্য নয়। সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্রনায়ঝদের নিকট আমাদের দাবী- অবিলম্ষে সমগ্র 
পৃথিবী হতে উচ্চস্বরে আযান ও পৈশাচিক প্রার্থনা নামাজ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হোক। 
রমযান- রোজা- সংযম ৪ 

হিজরি বছরের নবম মাস। এটাও ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্ম ব্যবসা, ধর্ম সন্ত্রাস ও 
ধর্ম রাজনীতির বিশেষ ও প্রধান অস্ত্র। তৎকালে হযরতপূর্ব আরবদেশে রোজা-রমজান, 
উপাসনার মাস ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। হযরত ও তার বিশেষ আল্লাটি এটা নতুন কিছু 
নিয়ে আসেন নি। বর্তমানে আমর যে ধরণের রোজা ব্যবস্থা দেখি তাতে সংযমের “স'- 
মাত্রও নেই। &* খুব সম্ভবত সত্যিকারের সংযম কি জিনিস তা হযরত ও তার আল্লাটির 
জানা ছিল না; এ প্রসঙ্গে বলা যায়- সঠিক শব্দোচ্চারণের অভাবে যেমন অপভ্রংশের 
সৃষ্টি, তেমনি সঠিক উপলব্ধির অভাবে বিকৃতধর্ম- বিকৃত সংস্কৃতির সৃষ্টি ও প্রতিপালিত 
হয়।) রোজা ব্যবস্থাও সাধারণ মানৃষের সাথে চরম প্রতারণা; বোকা বানানো ও ধোকা 
দেওয়ার একটা কৌশল । বিশেষ করে ভোর বেলায় খাওয়া; এটা এক ধরনের প্রহসন, 
অত্যাচার, শাস্তি এবং চরম মানবতা বিরোধী কার্যক্রম । মহম্মদ বিষয়টিকে ঘুরিয়ে দিতে 
পারতেন; যেমন সম্পূর্ন রাত উপবাস থাকা । তাহলেও কিছুটা গ্রহন যোগ্যতা থাকতো 
বলে আমরা মনে করি। এমনিতেই সাধারনতঃ মানুষ রাত্রিকালে কম খাদ্য আহার 
করে । মুদ্দাকথা কি শিক্ষিত কি মূর্খ- মুসলমানগন বোকার স্বর্গে কালাতিপাত করছেন । 
বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে রোজা বাণিজ্য, ইফতার পার্টি; অর্থাৎ রোজা ও ইফতার 
রাজনীতি বেশ ভাল জমজমাট ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তথাকথিত মুসলমানগন 
ইফতারের খাদ্যদব্য সামনে নিয়ে যেভাবে বসে থাকেন তা দেখলে বোঝা যায় তাদের 
নিকট সংযমের মূল্য কতটুকু? দিনের বেলা না খেয়ে, সন্ধ্যা থেকে শুরু করে ভোর 
বেলা পর্যন্ত সমগ্র রাতব্যাপী মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে খেয়ে এটা কি ধরনের সংযম? কোথায় 
যম? কার বা কাদের সংযম? তা সত্যিকারের সচেতন মানুষের পক্ষে বোধগম্য নয়। 
বরঞ্চ তথাকথিত রমজান মাসে .অন্যান্য মাস হতে তুলনামূলক হারে অধিক ভোগ- 
ভোগবিলাস ও প্রায় দ্/তিনগুন ব্যয় হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য, দ্রব্য-সামগ্রীর দাম 
অত্যধিক বেড়ে যায় ও সাধারণ আয়ের মানুষ মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্থ হন। উন্রেখ্য, দিনে 
না খেয়ে রাতে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ার এহেন অদ্ভুত খাদ্যাভ্যাসের জন্য বিকৃত মনুষ্য শ্রেণী 
মুসলমানদের আন্তরিক গোলযোগ, বদহজম, ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, 
গ্যাস্টাইটিসসহ বিভিন্ন ধরণের অসুখ-বিসুখে ভুগতে হয়; আর যারা পূর্বহতেই বিভিন্ন 
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রোগে আক্রান্ত তাদের অবস্থা আরো বিপজ্জনক। হজরত ও তার বিশেষ আল্লাটির 
মাথায় যে সকল উত্তট চিন্তা এসেছে তা-ই কৌশলে সেখানকার বুদ্ধু- প্রতিবন্ধী 
মান্ষদের জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা যায় হযরত সাত 
আসমান!!?(*সাত সাতটি আসমানের বাস্তবতা কতটুকু তা প্রগতিশীল মুসলমান 
আপনারাই বলতে পারবেন) পাড়ি দিয়ে তথাকথিত মেরাজ শরীফ*১৭/৯৩, ১৭/১ 
[(মেরাজের উক্ত রাব্রে তার চাচা আবু তালেবের কন্যা/ আলীর বোন উন্মে হানির ঘরে বিবাহ 
বহির্ভুতভাবে রাত্রি যাপন ও যৌনসঙ্গম করেন। ঘটনাটি ধামাচাপা ও মক্কার জনরোষানল হতে 
বাচার জন্য এটাই মহম্মদের মেরাজ গমন/(মহম্মদের এহেন .মেরাজ গমন উপলক্ষ্যে পৃথিবীর 
প্রায় সকল মুসলিম দেশে রাক্ত্রীয়ভাবে বন্ধ থাকে);(কেহ কেহ বলেন মহানবী নাকি তার কন্যা 


আলীর পত্বী ফাতেমার সাথে মেরাজ গমন করার সময় হাসান-হোসেন চুপিসারে দেখে ফেলে; 
ফাতেমা তার সন্তানদেরকে এইবলে অভিশাপ দিয়েছিলেন- একজন মরবে জহরে আর একজন 
মরবে কহরে ।/ ৮178 6911 111501% 0 15191- 57110 591091 171059117) 
10119111760 910 076 3152 01151917/- [09৬10 58170181 [৬9120110901/ মুক্তমনা/ 
1000://৬/৬/৬/.174160-10179.0011/আকাশ মালিক/যে সত্য বলা হয়নি/ বোকার স্বর্গ 
পৃ৫৫ঃ)] গমন ও আল্লাটির আসরে!! বহু দরকষাকষি করে (৩নং আসমানে অবস্থিত 
মুসার ৮ বারের অনুরোধে) সম্পূর্ণ বছরের স্থলে ১ মাস রোজা ও ৫০ ওয়াক্ত নামাজের 
পরিবর্তে ৫ ওয়াক্ত নামাজের ব্যবস্থা আনয়ন করেন। তাহলে দেখা যায় হযরত 
আল্লাটির নির্দেশ অমান্য ও অগ্রাহ্য করলেন। আল্লাটির নির্দেশের কোন দামই হজরতের 
নিকট নাই । এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, বর্তমান যুগে যেমন 
ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে দরকষাকষি চলে, তাহলে হযরতের আমলেও 
দরকষাকষিতে আল্লাটি তার নিকট হার মানতে বাধ্য হলেন। মার হাবা- নিশ্চয়ই 
আল্লাটি কত মহান!, পরম দয়ালু!, করুণাময়!......... [* কোরানের প্রথম সংকলক 
আবদুলাহ্‌ বিন সাদ প্রথমে ইসলাম স্বীকার করে ও মুরতাদ! হয়ে গিয়েছিলেন- একদা মুহাম্মদ সুরা 
আলমুমেনুন-২৩ এর ১২-১৪নং আয়াতগুলো আঃ বিন সাদকে লেখার জন্য বলছিলেন; আবদুলাহ 
বিন সাদ বাক্যগুলো শুনে বললেন- নিপুন স্রষ্টা আল্লাহ্‌ কত মহান!'- নবীজি বললেন, “এই 
বাক্যটাও লাগিয়ে দাও" । তিনি হতবাক হয়ে গেলেন; ভাবলেন- আমার মুখের বানী আল্লার বাণী 
হয় কিভাবে? তিনি পরবর্তীতে নিশ্চিত হয়ে গেলেন, কোরানের বাণীগুলো মুহম্মদ বানিয়ে বানিয়ে 
তৈরি করছেন, এসব আল্লার দূত জেবাইল কর্তৃক কোন এশীবাণী নয়। এরপর তিনি নবীজি এবং 
কোরানের উপর আস্থা না রাখতে পেরে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন ও মুহম্মদ হতে দূরে সরে গেলেন 
এবং হযরত দ্বারা মৃত্যুর রোষানলে পতিত হন। *(+৬৩০সালে মক্কা দখলের পর হযরত হত্যা ও 
গুপ্ত হত্যার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন; কারণ তার সন্দেহ ছিল যারা এক সময় কোরান তৈরীতে 
তাকে সহায়তা করেছিলেন এরা একদিন না একদিন তার নবীত্ব ও ইসলাম ধর্মকে সর্বেব মিথ্যা 
প্রমাণিত করে ফেলবে ।) মুক্তমনা/ যে সত্য বলা হয়নি//ইসলামের জন্ম ও প্রাসাদ, 
ষড়্যন্ত্র/পৃঃ৯,১০/বোকার স্ব্গ-পৃঃ৮৩, 70100://৬/৬৬/,.11016:017013,0017/ _ 91010125 
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হজ্জ বানিজ্য বর্তমানে আরবের বৃহত্তম ব্যবসা ও ধর্ম রাজনীতি। বর্তমানে তৈল 
ব্যবসা (কাফের মার্কিনিদের সহায়তায় সৌদিতে ১৯৫০এর দশকে তৈল উত্তোলিত হয়; পৃথিবীর 
অনেক দেশেই মাটির নীচ হতে তৈল, গ্যাস, কয়লা, হীরা, স্বর্ণসহ বহু খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হয়; 
কিন্তু অনেক বুদ্ধমুসলমান মনে করে এটা মহান আল্লার মহান কুদরত! যা আল্লাটি ৬১০ সালে তার 
পেয়ারা দোস্ত ও নবী মহম্মদের আমলে দিতে পারে নাই, ইসলাম নামক সংগঠন তৈরী হওয়ার প্রায় 
১৩৪০ বছর পর ১৯৫০ সালে দিয়েছেন; মারহাবা! আল্লার কি কুদরত) ও হজ্জ ব্যবসালক্ধ 
আয় প্রায় কাছাকাছি । হজ্জ প্রতিবছর হিজরী জিলহজ্জ মাসের ৯/১০ তারিখে 
অনুষ্ঠিত হয়। কাবা ঘরটি মূলতঃ তথাকথিত মুসলমান সংগঠনটির নিজেদের কোন 
ধময়ি এতিহ্য বহন করে না। এটি একটি বহুজাতিক মন্দির ছিল যা ইহুদী ধর্মযাজক 
আব্রাহাম ও তৎ পুত্রগন সংস্কার করেন এবং পুনঃনির্মান করেন, পরবর্তিতে আরবের 
প্রভাবশালী খৃষ্টান কোরেশ সম্প্রদায় এর দখল নেয় ও আরবীয় বহুজাতিক, 
বহুগোষ্তিণত ও প্রকৃতিগত দেব-দেবী পুজা পদ্ধতি প্রচলন রাখেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা 
মুর্তিপূজা.স্বীকার না করলেও বহুল ব্যবসা-বানিজ্য ও অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধার 
জন্য আরবের কাবা মন্দিরে বহুজাতিক মুর্তিপূজা চালু রাখেন। হযরত তার সৃষ্ট 
আল্লাটির নির্দেশ মোতাবেক এই মন্দিরটির যাবতীয় সব কৃষ্টি-সংস্কৃতি-মুর্তি ধ্বংস 
করেন; বললেন সত্য! এসেছে, মিথ্যা পালিয়েছে কোরান*১৭/৮১, বাস্তবে কি ধরনের 
সত্য(!) এসেছে? নাকি সর্বেব মিথ্যা এসেছে, সত্য পালিয়েছে, তা তখনকার ও 
কিন্ত মুর্তির ঘর অর্থাৎ কাফেরদের মন্দির কাবা মন্দিরটি ভাজলেন না, তা রেখে দেন 
হজ্জ ব্যবসা করার জন্য। এই মন্দিরটিকেই আল্লাটির ঘর (1) হিসেবে ঘোষণা দেন। 
মুর্তিগুলো নাযায়েজ কিন্ত মুর্তি মন্দিরটি- আল্লাটির ঘর(1) হয় কিভাবে? অর্থাৎ 
কাফেরদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হারাম, নাজায়েজ; এবং কাফেরদের মতই হারাম 
হওয়ার কথা কিন্তু তা আল্লার ঘর হলো কিভাবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। 
কাফেরদের মন্দির নিয়ে ধর্মসংগঠন ও ধর্মব্যবসা; তাহলে একদৃষ্টিতে মুসলমানগণ 
কাফেরের ধর্ম ও কাফেরদের হজ্জ পালন করে চলছেন। কি সুন্দর প্রতারণা ও 
ধোকা দেওয়ার কুট-কৌশল!!- বলা যায় কাফের নাযায়েজ তাদেরকে কতল কর 
বিবাহ.কর; তাহা সহাপুন্যের কাজ ও সরাসরি স্বপরিবারে অনন্ত বেহেস্ত। (উ্ 
প্রতিবন্ধী মুসলমান সম্প্রদায় সগৌরবে মন্দির ভাঙ্গে এটি আকৃতি বলে; কিন্তু তারা মসজিদ গড়ে, 
এটা ভাঙ্গে না অথচ মসজিদও এক ধরনের আকৃতি, তথাকথিত আসমানী কিতাব কোরান শরীফ 
তা ও এক ধরনের আকতি।) এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে হজ্জ্ব পালন ও ধর্ম ব্যবসা 
অনেকটা লালসালু (সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌ সাহেবের অমর রচনা) গল্পের মজিদের লালসালু 
পেঁচানো তথাকথিত বুজুর্গ ব্যক্তির জরাজীর্ণ মাজারের ঘটনার মত। সৈয়দ 
ওয়ালীউলাহ্‌ সাহেব মজিদ ও মহম্মদকে একই চরিত্রের দেখিয়েছেন । [(হজ্জ* ' আমি 
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শুধু ইট আর একটি ভবন দেখেছি, এর থেকে আমি কি পুণ্য অর্জন করবো-' তাপসী রাবেয়া বসরী- 
মৃত ৮০১খ্‌, এক বৃদ্ধ, বায়েজিদ বোস্তামীকে- মৃত ৮৭৪খৃঃ- হজ্জে যাওয়ার পূর্বে বলেছিলেন, 
“আমাকে ঘিরে সাতবার চক্কর দাও 768 তোমার সময় বাঁচবে...দুর্ভোগ হতে মুক্তি পাবে”- 
দ্ষ্টব্- ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, বাংলাদেশ পৃ-২৩৪ | মসজিদ/ কাবা মন্দির*]110://6].. 
১/11109019.01/5111/9999//৯161 _1৮101101)1190, হজ্জে কালো পাথরটি কে চুমু 
খাওয়া*1)0000://01)./110179019.0172/111/ 1319801-9101767%171501_9170-09010101) 
শয়তানকে টিল মারা সবই মুর্তি পূজারই জলন্ত প্রমাণ)। (মাথা মুন্ডন করা, সাদা কাপড় পরিধান 
করা, কাবা শরীফকে সাত বার প্রদক্ষিণ করা, মিনা-তে তিনটি স্তম্ভ কে শয়তান বানিয়ে টিল মারা, 
এমনকি কোরানের অধিকাংশ সুরার নাম তৎকালীন দেব-দেবীর নামে দেওয়া; যেমন- সুরা নেসা- 
৪, সূরা হুদ-১১, তারিক-৮৬, শম্স-৯১, নসর-১১০... প্রভৃতি) (কালো পাথরটি সম্পর্কে হযরত 
ওমর আক্ষেপ করে বলেছিলেন- * আমি জানি তুমি একটা পাথর ছাড়া কিছুই নও, টান বরং 
কাবাঘর হতে বহিষ্থৃত করে দূরে নিক্ষেপ করতাম' -বোখারী শরিফ.-- মুক্তমনা/ আকাশ মালিক/যে 
সত্য বলা হয়নি/ বোকার স্বর্গ/ পৃঃ৬, জানা যায় বহুল ব্যবসায়ীক মূল্যবোধের কারনে বর্তমানে এ 
পাথরটিকে প্লাস্টিক সার্জারী করা হয়েছে- অগনিত ভক্তের চুমু খাওয়ার সুবিধার্থে ।)] আরবদেশ 
প্রতিবছর কোটি কোটি ডলার আয় করছে। যেহেতু এ কাবা মন্দিরটির মুল মালিক, 
দাবিদার ইহুদি ও খৃষ্টান সম্প্রদায় । বর্তমানে তারা সমরাস্ত্র শক্তিতে খুবই উন্নত; তাই 
তাদের উচিত পূর্বপূরুষদের হৃত পৈত্রিক সম্পত্তি পুনরোদ্ধার করা এবং হজ্জকৃত প্রাপ্য 
অর্থ ভোগ করা । উন্লেখ্য বাংলাদেশে তুরাগ নদীর তীরে সৃষ্ট দ্বিতীয় বৃহত্তম হজ্জ*ও (&* 
এটা বাংলাদেশের জন্য ধর্মব্যবসা ও ধর্মরাজনীতির জন্য বিশাল আশীর্বাদ) একসময় 
আরবের হজ্জ ব্যবস্থার মত মহীরুহ আকার ধারণ করবে । মুসলিমদের মধ্যে একটা 
হুযোগ সৃষ্টি করলেই রমরমা ব্যবসা- অনেকটা কান নিয়েছে চিলে তন্বের মত। 
জাকাত- যাকাত- দান 8 

মানুষ তার সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবেন এটাই স্বাভাবিক। 
দান করা বা না করা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার । এক্ষেত্রে বার্ষিক আয়ের: ৪০ 
ভাগের এক অংশ বা সঞ্চিত সম্পদের মূল্যের শতকরা ২.৫০(আড়াই) ভাগ কিংবা 
নির্দিষ্ট করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া ও বাধ্যবাধকতা আমরা অমানবিক বলে মনে 
করি। জানা যায় জাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে হযরত তার নিজের ও জঙ্গীবাহিনীর 
জেহাদ/ডাকাতি/যুদ্ধের/জীবন যাপনের খরচ বহন করতো যা পরবর্তিতে একটা 
মহান ধর্মীয় রীতিতে পরিণত হয়। 

ষষ্ট স্তম্ভ জেহাদ/জিহাদঃ 

উপরোক্ত স্তসতগুলোর আলোকে প্রকৃত সাচ্চা মুসলমানদের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও 
বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নরূপ--- 

১। জেহাদ, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, ধর্মযৃদ্ধ ও যুদ্ধ করে ধর্মপ্রচার। (জেহাদ* 7116 
00001165 0 18190 15 17011061116 17017-1৬0151115 001 10095525516 07611 
৬৪৭10. 01700619170 ৬/০1181 _ /870৬/91 91911011/ 7115 1 1690). জিহাদই 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! 8৫ 


হচ্ছে ইসলামের প্রাণ শক্তির মূল উৎস। মুহম্মদ জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের সহিংস প্রসার করেন- 
এম. এ খান/জিহাদ | : 

২। বহুবিবাহ, দ্রুত বংশবিস্তার ও সমগ পৃথিবী দখল । 

৩। লিঙ্গের অগ্রচর্ম কর্তন* (খৎনা/ মুসলমানী) ও অবাধ যৌনাচার, বহুগমন। 


| যৌনতাই বিকৃতজাতি মুসলমানদের পরমধঃধর্ম), (লিঙ্গ অগ্রচর্মের মধ্যে ইসলামধর্ম ও 
মুসলমান লুকায়িত রয়েছে; এটা না কাটলে একটা ছেলে মুসলমান হবে না। এক দৃষ্টিতে 
ইসলামকে 1৪115 3118101ও বলা চলে ।) (মুসলমানগণ তার ছেলের লিঙ্গ অগ্রচর্ম কর্তন 
উপলক্ষে সাধ্যানুযায়ী ব্যাপক খরচ করে থাকেন এবং এলাকাবাসী ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গকে 
দাওয়াত করে খাওয়ায়। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন ছেলের লিঙগমুন্ড উন্মোচন উপলক্ষে 
খাওয়ানোর চাইতে ছেলের যখন প্রথম বীর্যপাত হবে এ উপলক্ষে মুসলামানদের ব্যাপক পোণথ্াম 
করা উচিত।) অথচ হযরত নিজে তার লিঙ্গ অগ্রচর্ম কাটলেন না; অর্থাৎ হযরতের খতনা করা 
হয়নি। লিঙ্গ অগ্রচর্ম না কেটে উনি কিভাবে মুসলমান! হলেন, নবী! হলেন তা আমাদের বোধগম্য 
নয়। 01. 1৬. 00117015 518117) 28115)917/ মুক্তমনা/আকাশ মালিক/যে সত্য বলা হয়নি/ 
বোকার স্বর্গ/ পৃঃ১৭, জানা যায় মেয়েদেরও নাকি এরূপ ব্যবস্থা ছিল; যা পরবর্তিতে সীমাবদ্ধ হয়ে 
পড়ে; কিন্তু বর্তমানে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ও মিশরের কয়েকটি অঞ্চলে মেয়েদের খতনা ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে । আবার রোজ কেয়ামতের দিন আল্লা তার সকল মুসলমান উম্মতদের কবর হতে 
জীবিত করে লিঙ্গের অগ্রচর্ম জোড়া লাগিয়ে বিশাল হাসরের মাঠে নিয়ে যাবেন ।)] 
৪ | কাফেরদের (মুসলমান ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম, অবিশ্বাসী, পৌন্তলিক, নাস্তিক) নৃশংস ভাবে 
হত্যা করা। 

৫। কাফেরদের জোরপূর্বক বা ছলে-বলে-কৌশলে ধর্ষণ, বিবাহ, ধর্মান্তরিতকরণ 
সজিপ্র 
৬। কাফেরদের সম্পদ গণিমতের মাল হিসেবে লুটপাট, অগ্নি-সংযোগ ও লুষ্ঠনকৃত 
মেয়েদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে বিকৃত জাতি মুসলমান সংখ্যা ক্রমাগত 
বাড়ানো ।(ইসলাম মতে, ইসলামের বাইরে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সবই কাফের, নাস্তিক, অবিশ্বাসী, 
বেঈমান; অথচ কাফের মেয়ে ও শিশুগুলো জোরপূর্বক বিবাহ করলে সরাসরি বেহেস্ত গমন; বাকি 
সুন্দর বোকা বানানো কার্যক্রম ও প্রতারণা |) 
৭। কাফেরদের উপাসনালয়, মন্দির, শিক্ষায়তন, পাঠাগার, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি 
ধুলিসাৎ করা । 
[উপরোক্ত ৩নং ব্যতিরেকে আর সবগুলো করতে পারলে বহু লক্ষ ছওয়ান, সরাসরি বেহেশতের 
অগণিত হুর, পরী (জনপ্রতি কমপক্ষে ৭২টি; অন্যমতে প্রায় ৬৯০০টি) ও গিলমান বা কচি 
ছেলের*৫২/২৪, ২৭/৫৫, ৫৬/১৭-১৮, ৭৬/১৯ সহিত স্ুরাযোগে অনন্ত যৌনসুখ, নারী কেনা 
বেচার হাট- মিনাবাজার এবং বহুবিধ সুখ ভোগের ব্যবস্থা; আল্লা ইহকাল ও পরকাকুল রেখেছেন। 
বেহেস্তে উম্মতগন বিনা বাধায় যত ইচ্ছা সুরা পান করতে পারবেন যা ইহলোকে হারাম করা 
হয়েছে । তথাকথিত বেহেস্তে গিলমান বা কচিছেলের সাথে যৌনসঙ্গত এটাই প্রমাণ করে যে হযরত 
মহম্মদ ও তার আল্লাটি সমকামী/পায়ুকামী ছিলেন |] ৃ 
ইহলোক ও পরলোকে অত বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা, অবাধ যৌনাচার, গণিমতের 
মালামাল লুটপাট, ধন সম্পত্তি লাভ- অত লোভনীয় সুযোগ রক্ত-মাংসের শরীরগত 





তথাকথি' । শাড়ি '! দশের লাম ভাজিয়ে পথিবীতে কা ন্যি ওএস! বাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ৪১ 


কে হাত ছাড়া করতে চাইবে- ধূর্ত মহম্মদ এই টোপে আরবের অন্ধ- অতিলোভী, 
কামাতুর, মূর্খ, বর্বর, প্রতিবন্ধী মানুষগুলোকে আবদ্ধ করেছেন--এটাই একটা বিশেষ 
কপট যুদ্ধবাজ ব্যভিচারী যৌন উন্মাদ-জল্লাদদের সংগঠন যা ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে ও পরবর্তিতে স্বতঃস্হুর্ভ সহিংসতার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। 

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যুগে যুগে দৈত্য, রাক্ষস, 
অসুর, জঙ্গী, সন্ত্রাসী, বর্বর, দপ্যু শ্রেণী ছিল: তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করত, সাধারণ 
মানুষের ক্ষতিসাধন ও অন্যার়-অরিচার-ব্যভিটার করত কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হত 
না; কারণ সাধারণ মানুষ এক্যবদ্ধ হয়ে তাদেরকে প্রতিহত, বিতাড়িত ও নির্মূল 
করত; এভাবে তা শ্চলতে থাকত । কিন্তু তারা কখনো ভালোভাবে সংগঠিত হতে 
পারেননি; যেমন- পুরাকালে মধু, কৈটব, শুদ্ত, নিশুস্ত, রাবণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, 
মহিষাসুর, রক্তবীজ, শংখচুড়, কংশ এমনকি বর্তমান কালের আলেকজান্ডার, 
প্রভাকরণ প্রমুখ ৷ এর প্রধান কারণ তারা বানোয়াট আসমানী কিতাব ও ধর্মের 
আল্লা, স্বগীয় দূত জেব্রাইল, শয়তান, আসমানি ওহী (বাণী/নির্দেশ), সংগঠন ও 
জেহাদ করে টিকে যায় । অথচ ডাকাত বা দস্যুর বানানো ধর্ম ডাকাতধর্ম বা দস্যুধর্ম 
কিংবা সন্ত্রাসধর্ম হিসেবে পরিচিত হওয়াই উচিত ছিল। প্রতিটি অপরাধীই তার 
কুকৃর্তির জন্য উপযুক্ত সাজা পায় (16219001195 203| & 010০9511 
1280001/) কিংবা ক্ষমা চায়। এলাকায়, সমাজ ব্যবস্থায়, মঞ্চ নাটক, নাটক, সিনেমা 
প্রভৃতিতে দুর্বৃত্ত, ভিলেন শ্রেণী নিজের ভুল স্বীকার করে অবশেষে ক্ষমা চায় বা 
দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি পায়। কিন্তু হযরতের ক্ষেত্রে ঠিক সম্পূর্ণ উল্টো। ক্ষমা চাওয়া 
তো দূরে থাক তিনি দুর্বন্তায়ন, দস্যুবৃত্তি, বাতিচার, সন্ত্রাসবাদ, বর্বরতার মাধ্যমে 
মানব, মানবতা ও সভ্ান্ডা ধ্বংস করাকেই মানুষের শান্তিরধর্ম বলে চালিয়েছেন যা 
এখনো মুর্খ, অন্ধ, প্রতিবন্ধী বিকৃতজাতি সুসলমানগন পৃথিবীব্যাপী স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠা 
করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন | (* আমাদের মননে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য বিষয় হলো 
ইসলাম! ও মহম্মদ! কারণ পৃথিবীর কতিপয় মানুষকে ধর্মের নামে এমন চরম ভাবে, নিপুন ও 
দাপটের মাধ্যমে প্রতারণা, ধোকা দেওয়া ও বোকা বানানো- আর কেহ করতে পারেনি । এজন্য 
থ্রিনিসবুকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ধোকাবাজ, ব্যভিচারী ও মানবতা ধ্বংসকারী 
সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী হিসেবে তার নাম থাকা উচিত।) কেহ_এর প্রতিবাদ, বিরোধিতা, প্রকৃত 
সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে ভয়- ভীতি 
দেখানো, তার মাথার মূল্য নির্ধারণ করা, হত্যার হুমকি দেওয়া ও বর্বরোচিতভাবে 
হত্যা, গুপ্তহত্যা করা এই ধর্মের পুঁজি। হায়! কি দুর্ভাগা এই উপমহাদেশের ও 
পৃথিবীর মানুষ। কখন. ও কিভাবে এই মহাঅভিশাপ, ব্যাপক মিথ্যাচার ও প্রতারণা 








তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্ক্ষমতা দখল। ৪৭ 


দু ুলপল্লু 

(আমরা মনেকরি পৃথিবীর ক্ষমতাধর প্রগতিশীল রাষ্ট্প্রধানগণ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে 
যেমন- হযরত মহম্মদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে ও ইসলামকে সমগ্র পথিবী হতে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করলে- সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম পৃথিবী হতে সহসা চিরবিদায় নিবে। মামলাগুলো 
ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড ও ইসরাইল হতে শুরু হলে এর কার্যকারিতা দ্রুত বিস্তার লাভ করবে) 
পৌরানিক কাহিনীতে সনাতন মানবধর্মে এইরূপ দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করার জন্য এক 
অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে- যা অনেকেই অবগত । প্রাচীনকালে রত্বাকর নামে এক দুর্ধর্ষ 
ডাকাত ছিল; সে বনের মধ্যে পথিক ও মানুষ মেরে কেটে সর্বস্ব লুটসট করে তার 
ংসার চালাতো; একদিন বনমধ্যে ছদ্মবেশী মুনির সর্বস্ব লুট করতে গিয়ে সে হোচট 
খায়, বাধা প্রাপ্ত হয়; সে জানতো না যে লুটপাট, মানুষ হত্যা, দস্যুবৃত্তি করে 
জীবিকা নির্বাহ করা মহাপাপ; তাই সে তার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মা, স্ত্রী- 
সন্তীনদের একে একে জিজ্ঞেস করে কিন্তু কেহ তার পাপের ভাগ নিতে রাজি হয়নি, 
বরং তাকে দস্যুবৃত্তি করে খাওয়ানোর জন্য তিরক্ষার ও চরম ভৎসনা করন । এতে 
তার মনে দাগ কাটে ও মন মানসিকতার আমুল পরিবর্তন হয়: দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে 
এই রত্বাকরই- মুনি নির্দেশিত রাম নাম-জপ/ধ্যানের মাধ্যমে মহামুনি বালীকি হন। 
এবং এই বালীকি মুনিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সর্ববৃহৎ মহাকাব্য রাম'য়ন রচনা করেন- য। 
পৃথিবীতে অমর হয়ে আছে। খ্যাক্তিকেন্দ্রিক সাম্যবাদী মানবধর্মগুর গতম বুদ্ধের 
জীবনেও এ রকম বহু ঘটনা রয়েছে। উনি মানুষ 81 
জীব হত্যার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন! উনি রি সময় বলতেন, “ভীব হত্যা মহাপাপ” 
জারিযেরাডিরররার গার এরই বাসন যাররেন, ইডি হি 
অসুরদের আক্রমন হতে দেবতাদের রক্ষায় ব্রক্ষান্ত্র তৈরীতে নিজের শরীরের অস্থি 
দান করে অর্থাৎ জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়েছেন। নিতাই/ নিত্যানন্দ নামে এক 
কৃষ্ণ ভক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন, কৃষ্ণ নাম প্রচার করতে গিয়ে মাধাই নামে এক পান্ডার 
নিক্ষিপ্ত কলসীর কানার আঘাতে তার মাথা ফেটে গিয়ে বেশ রুধির/রন্দ পাঁত হচ্ছে: 
তাকে যথোচিত শাস্তির চেষ্টা না করে উনি বলছেন, 'মেরেছিস কলসীর কানা তাই 
বলে কি প্রেম নিবি না'; অর্থৎ উনি পান্ডাদেরকে প্রেম দান ও বুকে টেনে 
নিয়েছিলেন। পরবর্তিতে এ সকল পান্ডারা উনার ভক্ত হয়েছিলেন 

সনাতন মানবধর্ম সম্পূর্ণরূপে অহিংস, অউগ্র, সহিষ্কু ঢা 2 র্থযোগের 





উপর প্রতিষ্ঠিত; এরূপ অসংখ্য নিদর্শন ও দৃষ্টান্ত সনাতন ( হি উর হি 
বিদ্যমান। সনাতনীরা অনন্ত মহাশক্তি/ ঈশ্বর/ পর্বদ্দী ও রা ক এনা করে 
'অসতো মা সদ্দীময় । তমসো মা জ্যোতির্গময়......... ॥ অর্থাৎ অসশ মাকে সৎ 
এ নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোতে নিয়ে খাত... '(বিহগারণ্যক 


উপনিষদ্‌১/৩/২৮) ও সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ......... মা কশ্চিৎ দুহাত ভাবে অথি 
সকলের মঙ্গল হোক .....১....১০ কেহ যেন দুঃখভোগ না করে । প্রভাত 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রষ্ট্রক্ষমতা দখল। ৪৮ 


সংক্ষেপে মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক ধর্ম কি? 
মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম/ সনাতন মানবধর্ম কি? 


আকাশ, বাতাস, আগুন, মাটি, জল, লোহা, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও 
জ্ঞা দেওয়া মানুষের পক্ষে সহজ । কিন্তু মানুষের ধর্ম/ সনাতন মানবধর্মের 
সংজ্ঞায়িত করা খুবই দূরহ কাজ। মনুষ্য প্রজাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হতে 
মানুষের বিবর্তন, চিন্তা-চেতনা, কর্ম জগৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, 
সংস্কৃতি, শাসন-শোষন, আচার-বিচার, ১87৯ চাহিদার কোন কিছুরই 
সীমাবদ্ধতা নেই; আমরা মনে করি মানুষের ধর্ম তার অন্তরাজিক_ও বহিরাঙ্গিক 
কার্যক্রম- তার স্বভাব, মন ও রত 
যা কোনরূপ লোক দেখানো কার্যক্রম হতে না হয়। যেহেতু এ ধরাধামে মানুষ, প্রাণী 
জগতের সবচেয়ে উন্নত প্রাণী তাই মানুষের ধর্মকে একটি নির্দিষ্ট সাংগঠনিক 
কাঠামোতে বেঁধে রাখা বা সংজ্ঞায়িত করা ঠিক হবে না। একই বিষয়বস্তুর একাধিক 
উপলব্িগত ব্যাখ্যা হয়; তা রানে ছি জারা তথ্য ও 
উপলব্ধিগত ব্যাখ্যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে; ভুল-ক্রটি-বিচ্যুতি 
ক বারনৃগিরাদিককজতনভরী জপ 
নয়। তারপরও মানব ধর্মের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস নিম্নরূপ । 
বর্তমানে মানুষের ধর্ম বিবিধ রূপ ও নামাকরণ ধারণ করেছে; যা অনেকটা বাজারে 
ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য বা ব্র্যান্ড এর মত । ধর্ম বলতে যে অঞ্চলগত, গোষ্ঠী, জাতি 
ও সম্প্রদায়গত একটা বিষয় বোঝায় তা প্রাটীনকালে কখনোই মানুষের বোধগম্য 
হয়নি। মানুষের জন্য যা কিছু সদাচার, শুভ, মঙ্গল ও চিরকল্যাণকর তাহাই ধর্ম 
বলে বিবেচিত হয়েছে । আবার কখনো প্রতিটি জীব ও বস্তর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, 
গুনাবলী ও লক্ষণগুলোকে ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে । আবার কখনো মানুষের 
স্বভাব, চাল-চলন, আচার-আচরণ, সামাজিক অবস্থান, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, 
অনুশীলন, উৎসব পর্বাদি, উপলব্ধিগত বাণী, বিবেকের বাণী ও দিকনির্দেশনা রূপ 
লাভ করেছে ধর্ম নামে । সেকালের মানুষকে অন্য কোন ভাবে খুঁজতে হয়নি কিংবা 
কারো প্রয়োজন হয়নি বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষের বহুবিধ ধর্মের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে । 
মানবধর্ম তথা সনাতন মানবধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে সনাতনধর্ম নামাকরণের 
প্রসঙ্গে লিখা প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে 
উঠে। তৎকালে ভারতে সিন্ধুনদের তীরে এক প্রতিষ্ঠিত সুন্দর সভ্যতা গড়ে উঠে। 
এই ধর্ম, আর্ধ-অনার্ধ, ইতিহাস, প্রকৃতি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমন্ডল ইত্যাদি 
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ংলা, তামিল, উর্দু এসকল ভাষাসহ প্রায় ৪০টি ভাষার জননী বৈদিক সং 
কদিন পনির 
তখনও মানুষের ধর্মের কোনরূপ নাম ছিল না। পরবর্তীকালে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল 





তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ৪৯ 


হতে কতিপয় স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন মতবাদগ্ডলোর ধর্মনাম ধারণ ও 
প্রতিনিয়ত আগ্রাসনের ফলে সনাতন মানব তথা প্রাচীন আর্ধদের ধর্মের নামাকরণের 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে । নানামুখী বহিরাক্রমনে সিন্ধু অববাহিকাস্থ ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত 
জনপদের জনগোষ্ঠীকে স্বভূমিতে খুঁজতে হয়েছে তাদের ধর্মীয় পরিচিতি ৷ এটাই 
কালক্রমে বৈদিকধর্ম- আর্ধধর্ম- শর্মেষ্যধর্ম- প্রকৃতিরধর্ম, সনাতনধর্ম- হিন্দুধর্ম, 
সনাতন হিন্দুধর্ম (জানা যায় *হিন্দু নামটি পারসিকরা দিয়েছেন- তৎকালে তারা সিন্ধুকে হিন্দু 
উচ্চারণ করতেন, হিন্দু শব্দটি একটা আরোপিত নাম। আবার হিন্দু নামটি গ্রীস ভাষায় ইন্দু নামে 
প্রচলিত হয়। সিন্ধু শব্দটির ত্রমবিবর্তন; সিন্ধু-হিন্দু-ইন্দু-ইন্ডিকা-ইন্ডিয়া | বর্তমানে ভারতের অপর 
নাম ইন্ডিয়া। সুত্রঃ হিন্দু শান্ত্র- রমেশচন্দ্র দত্ত, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৮বাংলা, বেদ সংহিতা পৃ:৩ ) 
সনাতন মানবধর্ম নামে রূপ লাভ করে । বিজ্ঞান ও ধর্মবেত্তাদের উপলব্ধিতে মানুষ 
সৃষ্টির বহু তত্ব আমরা পাই; সনাতন ধর্ম বেত্তারা বলছেন- ব্রঙ্গা মনু ও শতরূপার 
মাধ্যমে এ ধরাধামে মানব প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন। আবার কেহ কেহ এই তর্বেরই 
পুনরাবৃত্তি করে বলছেন- আদম ও ইব্‌ বা আদম ও হাওয়ার মাধ্যমে | বিজ্ঞান 
বলছে- মানব জাতি- সংকর জাতি। দুই বা ততোধিক প্রাণী প্রজাতির সংকর রূপ 
এই মানব জাতি; আবার বিজ্ঞান এ ও বলছে- মানব প্রজাতি প্রকৃতির কতিপয় প্রাণী 
প্রজাতির ক্রমবিবর্তনের ফলাফল । বানর, শিম্পান্জী, গরিলা প্রভৃতির সংকর ও 
বিবর্তন রূপ। মানব সৃষ্টিতত্ত্ বিশ্ব ব্রহ্ষান্ড সৃষ্টি তত্বের মতই অত্যন্ত রহস্যজনক । 
যেভাবেই মানব প্রজাতির এ ধরাধামে উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হোক না কেন আমরা 
ধরে নেব মানব প্রজাতি অনন্ত মহাশক্তি ও প্রকৃতির সর্বশ্শেষ্ট প্রাণী ও অবদান। এই 
সৌরজগতে অনুকূল পরিবেশ থাকার কারণে শুধুমাত্র পৃথিবী নামক গ্রহেই মনুষ্য 
প্রজাতির ও প্রাণের অস্তিত্ব দেখা যায়, অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহে এ প্রজাতি 
বর্তমান সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এ সূর্বেষ্টিত সৌরজগতের মত বিশ্ব ব্রহ্ষান্ডে 
অগুণিতলেক্ষ কোটি) সৌরজগত রয়েছে, সেখানের কোথাও কোথাও প্রাণের অত্তিতৃ 
থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যাই হোক এ পৃথিবীতে জীব ও জড় জগতের 
উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বিবর্তন, ধ্বংস, পুনরুথান ইত্যাদি যা কিছু সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছে 
তা কোন তথাকথিত ব্যক্তি ঈশ্বর বা ব্যক্তি আল্লার ইশারা বা নির্দেশে হচ্ছে না। 
(সাত আসমানের উপরে বসানো এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাকে কতিপয় লোভী মানুষ ধর্মীয় লেবাসে 
তাদের সুযোগ-সুবিধার্তে সৃষ্টি/তৈরী করেছে ও করে চলেছে ।) তবে কবে কখন এ মনুষ্য 
প্রজাতি পৃথিবীতে উদ্ভব হয় তার কোন সঠিক দিন-তারিখ-লগ্ন-ক্ষণ নেই। কেহ 
বলছেন নিয়ান্ডার্থাল যুগে বিশেষ করে বর্তমান হতে প্রায় ৪০হাজার বছর পূর্বে মানব 
প্রজাতির উৎপত্তি । কিন্তু বর্তমানে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ ১০ লক্ষ থেকে 
৫০ লক্ষ বছরের পুরানো মানুষের মাথার খুলি, কষ্কাল ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন 
জায়গায় পাচ্ছেন ফলে মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে বেশ রহস্যের 
বেড়াজালে আবৃত্ত রয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মতে এ পৃথিবীর বয়স প্রায় ৬০০ কোটি 
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বছর পুরানো হলেও মানব প্রজাতির উত্তব হয় আরো অনেকে দেরীতে । সনাতন 
মানবধর্ম মতে প্রায় ১৯৭ কোটি বছর পূর্বে (তথ্যসূত্র- ভারতীয় ইতিহাস শান্তর ও 
কালত্রম/ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী; গীতা-৮/১৬-২০; ২/২৮; বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও নবযুগ পঞ্জিকা ।) 
মান প্রজাতির উন্বব; সেমেটিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম গুলোর মতে আজ হতে প্রায় 
৪০-০৩-৪৫০০ বছর পূর্বে আদম-ইব/হাওয়া জন্ম। ইসলাম মতে তাদের নবী 
মহম্মদ আদমের ৯০তম বংশধর(অর্থাৎ আজ হতে প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে আল্লাকর্তৃক 
প্রেরিত আদি মানব আদমের জন্ম) । পৃথিবী ক্রমান্নয়ে শীতল ও প্রকৃতি রাজ্যে জল/পানির 
অস্তিত্‌ হওয়ার পর হতেই পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে বিচিত্র বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর উত্তব 
হতে থাকে । প্রথমে জলজ প্রাণী, মৎস্য জগত, গাছ-গাছালি, তরু-লতা, পশু-পাখি, 
সাপ-ব্যাঙ, অতিকায় ডাইনোসর, কুমির, কচ্ছপ পরবর্তিতে ক্ষুদ্র প্রাণী, মাছি-মশা, 
তেলেপোকা, কৃমি-কীটাদি এবং প্রাণী জগতে বিপরীত ধর্মী মাংসাশী ও তৃণভোজি 
স্তন্যপায়ী, অস্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভয়চর, অন্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদেজ, মেরুদন্তী, 
অমেরুদন্তী বহু প্রজাতির (সনাতন মানব হিন্দু শাস্ত্র মতে প্রায় ৮৪ লক্ষ প্রজাতি) প্রাণীর 
উদ্ভব হতে থাকে । পৃথিবীতে বার-বার বিবর্তন সংগঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে স্থাবর- 
জঙ্গমাত্মক ও প্রাণী জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত ও পুনরুখান হয়; এতে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত 
হয় এবং আবার নুতন নুতন প্রজাতির সৃষ্টি হতে থাকে। মনুষ্য জাতির অবস্থান ও 
বর্তমান রূপও বিবর্তনের ফসল। যেমন- প্রাচ্য. মধ্যপ্রাচ্য, প্রাশ্চাত্য, সমুদ্র 
উপকূলবর্তী, নদী বিধৌত জাতি, সমতল জাতি, পাহাড়ি, উপজাতি, মেরু, মরু 
প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের আকার-আকৃতি ও চেহারার মধ্যে বৈসাদৃশ দেখা যায়। 
মার্কিন বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্স সম্প্রতি (১/২০১২) বলছেন, মানবজাতি আর 
সর্বোচ্চ ১০০০ বছর পৃথিবীতে বসবাসযোগ্য অবস্থায় থাকতে পারে। হয়তো আজ 
থেকে ৫০০-১০০০ বছর পর মনুষ্যজাতির -এই বর্তমান রূপও পরিবর্তিত হতে 
পারে। পুরানিক শাস্ত্রে, মনুষ্য জাতি সৃষ্টি তত্বে আমরা প্রকৃতি ও পুরুষ, মনু ও 
পা ১ ৩ 
ঈশ্বর/মহাশক্তি, আত্মা-পরমাত্মা, ব্রহ্ম-পর্বন্ষা, মহাশক্তির বিচিত্র প্রকাশ. সৃষ্টিতত্ব ও 
ধর্মের নানা ধরনের ব্যাখ্যা আমরা পাই। ঘ্ুরে-ফিরে প্রাচীন সব ধর্ম্রন্থে সৃষ্টিতত্ত 
নিয়ে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিবর্তিত প্রকাশের কথাই বারবার বলা হয়েছে। কেহ কেহ 
বলছেন জল হতে যে কোন প্রাণের উৎপত্তি। তাই সনাতন মানবধর্মীয় শান্ত্রগুলোর 
অবতারতত্রে প্রথম অবতার জলজ প্রাণী-। ষড়দর্শনের সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ 
এবং প্রকৃতির বিভিন্ন (জল, আগুন, মাটি, বাযুসহ প্রায় ২৯টি)উপাদানের বর্ণনা 
আমরা পাই; যা মানুষের সৃষ্টি চক্রের সাথে অতোপ্রতোভাবে জড়িত। গীতায় আমরা 
পাই, দেহ ও প্রাণবায়ু(আত্মা)র সমন্বয়ে জীব/মান্ষ বেঁচে থাকে ও পরিচালিত হয়; 
দেহের মৃত্যহলেও আত্মার মৃত্যু নেই। গীতা-২/১৩-২৫। কোন কোন মনীষী 
বলছেন, মহর্ষি মনু থেকে মানব নামটি এসেছে। মনুসংহিতায় মহর্ষি মন্‌ বলছেন- “এষ 
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ধর্মঃ সনাতনঃ' | মানুষের ধর্ম সনাতন হোক । অথচ মানুষের/ মানবের ধর্মের নাম 
মানবধর্মই হওয়াই উচিত ছিল । এখন আসা যাক্‌ সনাতন মানবধর্মের ব্যাখ্যায় । 
সনাতনের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও সন্ধি বিশ্রেষন করলে আমরা পাই সনা+তন বা ষ্টন। 
সনা - শব্দের অর্থ সদা, নিত্য, অব্যয়, শাশ্বত, চিরন্তন। তন/ ষ্টন শব্দের অর্থ ত্রি। 
অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত ত্রিকাল ব্যাপী । ত্রি অর্থে আরো বোঝায় ত্রিলোক; 
সত্ত্-রজঃ-তমঃ; ব্রহ্মা-বিষ্্-মহেশ্বর গ্রভৃতি । আবার কেহ কেহ সনাতন শব্দের অর্থ 
প্রাচীন বা আদি বলে মনে করেন । এবার ধর্মের বিশ্বেষণে আসা যাক। ধর্ম শব্দের 
সাধারণ অর্থ হ'ল সন্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী । ধর্মের সন্ধিতে আমরা পাই; ধৃ+ম/ 
মন। অর্থাৎ ধূ ধাতুর সাথে মন প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দটি গঠিত । ধূ ধাতুর অর্থ ধারণ 
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প্রবৃত্তি, কর্তব্যকর্ম, মানসিকতা । তাহলে মানবের ক্ষেত্রে সনাতন ধর্মের প্রকৃত 
শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় সর্বকালব্যাপী চলমান আদি-মধ্য-অন্তহীন ধর্ম যা ধারণ করে 
মানুষ বেঁচে থাকে, কর্তব্যাকর্তব্য, নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলে, বংশবৃদ্ধি করে, 
চক্রাকারে আবর্তিত হয় ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আতুমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চঃ। 
জগতের হিত সাধন ও আত্মমুক্তি। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও বিশ্ববক্ষার্ড যতদিন টিকে 
থাকবে এবং মনুষ্য প্রজাতি যতদিন পৃথিবীতে টিকে থাকবে, মানুষের প্রকৃতিগত 
সনাতনধর্মও ততদিন থাকবে । প্রকৃতির প্রতিনিয়ত বিবর্তন বা ধ্বংসের পর 
পুনরুথানেও সনাতনধর্ম টিকে থাকবে । এ প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে, 
'আব্রক্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঅর্জন ।........ গীতা ৮/১৬, অর্থাৎ এ পৃথিবী হতে 
ব্রহ্লোক পর্যন্ত সবকিছুই পুনরাবর্তনশীল। তাই প্রকৃতিগত ধর্মের কোনরপ মৃত্যু 
নেই। আচার্য ক্ষিতিমোহন* সেন(অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অমত্য সেনের মাতামহ) 
সনাতনধর্ম সম্পর্কে বলেন, 'ইহলোক নিয়ে সাধনা হল সংস্কৃতি- অনন্তলোক নিয়ে 
সাধনা হল ধর্ম' | সনাতন মানবধর্মাবলম্বীগন ইহলোক সাধনা নিয়েই ক্ষান্ত নন বরঞ্চ 
অনন্তলোক সাধনায়ও রত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যুগ যুগ ধরে প্রকৃতিগত 
সনাতন মানবধর্ষীয় মুনি-খষি, সাধু-সন্ত, মহাপুরুষগণ ধর্মীয় দর্শন, রীতি-নীতির 
প্রয়োগ, অনুশীলন ও গবেষণার প্রতিটি স্তরে শুধু মাত্র এ পৃথিবী নয় এর বাহিরের 
মহা মহা বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞান, গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্ব ব্রহ্ষান্ড, অনন্তলোক, অনন্তধাম, 
অনন্তমার্গ ইত্যাদি নিয়ে সাধনা করেছেন যা এখনো ক্রমচলমান। 

সনাতন মানবধর্মমূলং হি প্রকৃতিঃ। মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে সনাতনধর্ম নিয়েই 
জন্গ্রহণ করে । আদিপ্রাণী ক্ষুদ্র এমিবা থেকে শুরু করে যে কোন পদার্থ, জীব-জন্ত 
কীট-পতঙ্গ, বৃহৎ প্রাণী, গাছপালা, ভূ-জগৎ এমনকি এই জগতের বাইরে গ্রহ- 
নক্ষত্র-সৌরজগৎ-বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সবকিছুরই স্ব স্ব সনাতন ধর্ম রয়েছে । যেমন- 
আগুনের সনাতন ধর্ম বলতে আমরা বুঝি ত টপ, আলো, পোড়ানো । তেমনি জলের 
সনাতন ধর্ম- তরল, শৈত্য, ভেজানো, আকারহীন প্রভুতি। মানুষেরই তেমনি 
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সনাতনধর্ম রয়েছে । মানুষের সাধারণ সনাতনধর্ম ও বৈশিষ্ট্য হল- মনুষ্যত্ববোধ, 
মানবতা, বেঁচে থাকা, কর্তব্যকর্ম করা, বংশ বৃদ্ধি করা ও দেহান্তর প্রাপ্ত হওয়া। 
কেহ কেহ বলেন- যার মান এবং হুস জ্ঞান রয়েছে সেই মানুষ । মনুসংহিতায় মহর্ষি 
মনু মানুষের ধর্মের লক্ষণ হিসেবে ১০টি লক্ষণের কথা বলেছেন, “ধৃতিঃ ক্ষমা 
দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্বহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণমূ!” 
৬/৯২। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ বলছেন, 'যতোহত্যুদয় নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স 
ধর্মঃ অর্থাৎ যাহা ছারা জগতে অভ্যুদয়, ইহলোকে জাগতিক উন্নতি ও পরিশেষে 
পারমার্থিক মুক্তি লাভ হয়- তাহাই ধর্ম। বেদ-উপনিষদের খষি যাজ্ঞবক্ষের স্ত্রী 
মৈত্রেয়ী বলছেন, “ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্মানশু” ৷ একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই জীবনে 
অমৃতত্ব লাভ করা যায়। এ মহাবাক্য চিরকাল সনাতন মানবধর্ম জগতে সকল 
মনীধীই নত মস্তকে গ্রহণ করে আসছেন। ভগবান ব্যসদেব পুরানিক গ্রন্থে 
মানুষেরধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন, 'পরোপকারঃ পুণ্যায়, পাপায় পরপীড়নম্‌' । 
অন্যের উপকার করা ধর্ম আর অন্যের ক্ষতি করা অধর্ম। অনুকূল ঠাকুর বলছেনঃ 
“বাঁচা-বাড়ার মর্ম যা, ধর্ম বলে জানিস তা" । স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ “ধর্ম এমন 
একটি ভাব যাহা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতে উন্নীত করে" । মানুষের প্রাণ 
আছে। সে সবরকম অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে । তার বিত্ন্ন ভাষা আছে। তার 
বিভিন্ন প্রকার খাদ্যাহার ব্যবস্থা, ক্ষুধা-তৃষ্ঠা, ভালবাসা, মায়া, আবেগ, ইচ্ছাশক্তি 
প্রভৃতি গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মানুষই প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ” ও অবদান। তার 
ভালভাবে বেচে থাকা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন মনুণ্যত্বের। মানুষের 
মনুষ্যতরে বিকাশে ও পূর্ণতা প্রাপ্তিতে বৈদিক-আর্ধ-মুনি-ঝষি-সাধু-সন্ত- 
মহাপুরুষদের উপলব্িগত দৃষ্টিতে প্রয়োজন অহিংসা, সহিষ্ঞুতা, ব্রহ্ষচর্য, শিক্ষা, 
সত্যপ্রিয়তা, চৈতন্য, বিবেক, জীবে দয়া, কর্তব্য-কর্ম, সদাচার, সৎসঙ্গ, ধৃতি, ধৈর্য্য, 
শম, দম, তপঃ, শৌচ, অন্তর্বহি শুদ্ধি, ত্যাগ, তিথিক্ষা, দান, ধী, বিদ্যালাভ, 
অক্রোধ, ইন্দ্রিয় সংযম, নিয়ম-শৃংখলা, ক্ষমা, পবিত্রতা, ক্ষুধা, তৃষ্থা, ভয়, তেজ, 
সাহস, সুখ-শান্তি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, প্রেম, অদ্রোহ, অলোভ, সাধনা, দর্শন, বিশ্বাস, 
করুণা, সেবা, ব্রত, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, অস্তেয়, যোগসাধনা, প্রার্থনা, আনন্দ, যজ্ঞ, 
সংস্কার, জগতের হিত সাধন প্রভৃতি । তর্থবরুদ্ধ কাজ যেমন- কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাৎসর্ধ্য, অহংকার, ইন্দ্রিয় বিকার, ব্যভিচার, উগ্বতা, মারামারি- 
কাটাকাটি, নির্বিচারে হত্যা, গুম. গুপ্ত হত্যা, বর্বরতা, কুকর্ম, প্রকৃতির -বিরুদ্ধাচারণ 
প্রভৃতিও মানুষের মধ্যে রয়েছে; যা অধর্ম হিসেবে বিবেচিত; যেমন- ডাকাতের ধর্ম, 
দস্যুর ধর্ম, ব্যভিচারের ধর্ম, পিশাচধর্ম, বর্বরের ধর্ম. জল্লাদের ধর্ম, সন্ত্রাসধর্ম 
প্রভৃতি । মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে প্রতিনিয়ত ভাল-মন্দ বহুবিধ ভাবে আবদ্ধ । সতভাব 
এবং সৎকর্ম ও সৎগুণের প্রকাশ ও অনুশীলনকে মানুষের ধর্ম বলা হয়েছে। আর 
অসতভাব এবং অসতকর্ম ও অসৎগুণের প্রকাশ ও অনুশীলনকে অধর্ম বলা হয়েছে। 
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অথচ মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করা সত্তেও প্রকৃতি মানুষকে 
বিভিন্নভাবে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে গীতার অমর বাণী, “প্রকৃত্যৈব চ 
কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশ৪...... |” গীতা-১৩/২৯। যেমন- মানুষকে বেচে থাকার 
তাগিদে প্রতিদিনই আগুন, মাটি, জল, আকাশ, বাতাস প্রকৃতির সব কিছুকেই 
ব্যবহার, উপভোগ ও পুজা করতে হচ্ছে প্রকারান্তরে প্রতিটি মানুষকে প্রতিনিয়ত 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকৃতিরই পূজা করতে হয় । আমরা সকলেই প্রকৃতি হতেই আগত ও 
আবার প্রকৃতিতে লয় অর্থাৎ পঞ্চত্‌ (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম্) প্রাপ্ত হই। 
মানুষ কোন ভাবেই নিজেকে প্রকৃতির অবদানের বাইরে নিতে পারবে না। আর 
সনাতন ধর্মই প্রকৃতিগত ধর্ম যা মানুষের মন ও একেবারে প্রাণের সাথে সম্পর্কিত। 
এ ধর্মমতের মানুষ- সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস, আগুন, মাটি, 
পশু-পাখি, জীব-জন্ত, সাপ, গাছপালা, লতা-পাতা, ফুল, ফল, জল প্রভৃতি প্রকৃতির 
সব কিছুর অবদান উপলব্ধি করে ধর্মীয় সাধনা, আচার-আচরণ, পৃজা-পার্বণ, 
উৎসবপর্ব, রীতি-নীতি, বিধিবিধান সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ, অনুশীলন ও ভক্তি-শ্রদ্ধা 
করে। পরমেশ্বর/ ঈশ্বর/ পরমাত্মা/ পর্ব্রক্ম/ প্রকৃতি/ মহামায়া, মহাশক্তি ও অনন্ত 
মহাশক্তির বিচিত্র প্রকাশকে নিজেদের মধ্যে প্রতিনিয়ত উপলদ্ধি করে। মানুষের 
মধ্যে সদা বিবেকবোধ জাগ্ততকরণ, গণতন্ত্র চর্চা, বিবর্তনবাদ, অভিযোজন/যুগের 
সাথে খাপ-খাওয়ানোর চেষ্টা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, 
সার্বজনীনতা, প্রকৃত আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা, অহিংসা, ধৈর্য্য, সকলকে আপন করে 
নেওয়া, পরমত সহিষ্ধুতাসহ উপরোল্লিখিত মানবীয় ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সবকিছুই 
সনাতন মানবধরমীয় ধারায় বিদ্যমান। তদুপরি সনাতন মানবধর্ম ক্ষেত্রে অসংখ্য 
মুনি-ঝষি-মহাপুরুষ নিরলস অকৃত্রিম উপলব্িগত সত্য প্রকাশ করেছেন এবং 
অঞ্চল, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী ইত্যাদি নদ-নদী, 
ভারত মহাসাগরীয় ও ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ প্রকৃত আর্য হিন্দুরা 
প্রকৃতিগত সনাতন ধর্মীয় দর্শন, রীতি-নীতি মেনে চলে। অর্থাৎ বর্তমানে মানব 
জাতীর একটা বড় অংশ হিন্দু জাতি প্রকৃতিগত সনাতন সংস্কৃতি- আনন্দ উৎসবপর্ব 
সব পালন ও অনুশীলন করে। তাই মানব ধর্মকে সনাতন ধর্ম বা সনাতন 


মানবহিন্দুধর্ম বলা হয়ে থাকে। যেহেতু হিন্দু নামটি আরোপিত নাম তাই ভারতীয় 
উপমহাদেশের অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্মদর্শনকে আমরা হিন্দুধর্ম না বলে 
সনাতন মানবধর্ম বলবো এবং তাই বলা যুক্তিযুক্ত । সনাতন মানবধর্মের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের জন্য কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়নি বা কোন সভ্যতা ধ্বংস করতে হয়নি 
কিংবা কোন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হচ্ছে না বা জোর-জবরদস্তি করে প্রচার- 
প্রসার, শপথ গ্রহন, নির্দিষ্ট আত্তিক্য-নাস্তিক্য, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী প্রক্রিয়া পালন 
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করাতে/করতে বাধ্য হতে হচ্ছে না। এখানে আস্তিক, নাস্তিক, সাধক, সাকারবাদী, 
নিরাকারবাদী, প্রকৃতিবাদী, তান্ত্রিক, ভোগবাদী বহু জাতি ও সম্প্রদায় একসাথে 
বসবাস ও তাদের উৎসবপর্ব ও সংস্কৃতি লালন-পালন করে থাকে। এই সনাতন 
মানবধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সনাতনত্ু, উদারতা, সার্বজনীনতা, বিশালতা, 
সকলকে গ্রহন ও আপন করার নীতি ব্যাস-বিশ্বামিত্র-ভূু-কপিল-বশিষ্ঠাদি অগণিত 
মুনি-খষি বা শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, পরশুরামের মত বহু অবতার কিংবা শংকর আচার্য, 
চৈতন্য মহাপ্রভু, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কেহই দাবী করতে পারেন না 
যে তিনিই এই ধর্মের প্রবর্তক বা স্থাপক । তাহলে বলা হত এটি ব্যাসধর্ম, রামধর্ম বা 
রা উদ 














টন ক 
বীষ্টান, মুসলিম এগুলো কি? বা এরা কারা ? এই ধর্মমতগুলো কতিপয় নির্দিষ্ট 
ব্যক্তির উপর সীমাবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছে । এই গুলোকে ধর্ম না বলে স্বঘোষিত 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতবাদ বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন বললে যুক্তিযুক্ত হবে । একেশ্বরবাদ, 
বহুঈশ্বরবাদ, ভোগবাদ, ত্যাগবাদ, সাম্যবাদ, অসাম্যবাদ, ১ পৈশাচবাদ, 
'ভাবধারায় পূর্ব থেকে বিচিত্র ও বিক্ষিপ্তভাবে ছিল এবং তা বর্তমানেও বিদ্যমান। এ 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতপ্তলো বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ও তাদের উপলব্ষিজাত ত্রিপিটক, 
বাইবেল, কোরান ব্যতিরেকে অস্তিতৃহীন। ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ, জরথুষ্ট্র, কনফুসিয়াস, 
সিন্টো, খৃষ্টান, ইসলাম, শিখ, বৈষ্ণব, উপজাতি, বাহাই প্রভৃতি ধর্মমতগুলোতে 
পরোক্ষভাবে সনাতন ধর্মের বৈচিত্রভাব প্রকাশিত হয়েছে। নদ-নদী যেমন তাদের 
শাখা-প্রশাখাসহ সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় ও মিশে যায় তেমনি মানব ধর্মের এ 
সকল শাখা প্রশাখা সমূহ কালের বিবর্তনে পর্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রতুল্য সনাতন 
টার ররর ধুলো মানুষ সৃষ্টি করে চলেছে, 





তাপ্রশ্নবিদ্। বর্তমানে ধর্মের সাথে সু সু 
দখল, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সৈরতন্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, 
অলৌকিক গাল-গল্প, ভুতের গল্প, সমাজনীতি, পণ্য বেচা-কেনা, অর্থনীতি, 
সাংগঠনিক নিয়মকানুন, শাসন-শোষন, শাসনকর্তার মনোভাব ও নির্দেশ । সভ্যতা, 
অঞ্চল, সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণবাদ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপলব্বিগত 
১বচিত্রতার কারণে তথাকথিত ধর্মগুলোর উৎপত্তি ও মতগত পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্ত সবাইতো এক মানুষ । কবির ভাষায়- কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে 
বলে তা বহুদূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ -নরক, মানুষেতে সুরাসুর ৷ কবি আরো বলছেন, 
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'শোন হে মানুষ ভাই, “সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই” । তাহলে মানুষ 
সত্য হলে মানুষের ইউনিভার্সাল ধর্ম- সনাতন মানবধর্ম ও সত্য । তাই নিঃসন্দেহে 
যথার্থই বলা যায় সনাতন মানবধর্ম প্রাকৃতিক, অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন ও 
বিশ্বজনীন ধর্ম । সনাতন মানবধর্মীয় দর্শন, সাধনা, সংস্কার, সংস্কৃতি, উৎসবপর্ব, 
ভাবধারা, রীতি-নীতি প্রভৃতি অল্প কয়েক পাতায় প্রকাশ করা কোন ভাবেই সম্ভবপর 
নয়, তাছাড়া এটা কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা সীমাবদ্ধ ধর্ম মতাদর্শ বা সংগঠন নয়; যা 
জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রীতি-নীতির উৎকর্ষতায় প্রতিনিয়ত সংযোজন-বিয়োজন 
হচ্ছে ও যা ক্রমচলমান এবং বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষের জন্য চির উন্মুক্ত । যেমন 
সনাতন মানব ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রধান কয়েকটির অন্যতম বেদ, উপনিষদ, 
ষড়দর্শন, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের কোথাও লিখা নাই যে এ সকল গ্রন্থগুলো শুধুমাত্র 
সনাতন হিন্দু জাতি পড়তে বা অনুশীলন করতে পারবে, অন্য কোন জাতি বা 
সম্প্রদায়ের কেহ পারবে না। অর্থাৎ এ সকল ধর্মগ্রন্থ সমগ্র মানব জাতির ধর্মগ্রন্থ । 
আবার ধ্যান-তপ-জপ-্প্রণায়াম/ 1৬০৭1101101 সনাতন মানব হিন্দুদের চিত্তশুদ্ধি, 
ধৈষ্য-সহ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার; যা হিন্দুরা শুধুমাত্র 
নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত না রেখে বর্তমানে পৃথিবীর সকল সচেতন মানব জাতির 
জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন । এটাও সনাতন মানব হিন্দুদের একটা বড় উদারতা | 

মানুষের ধর্মগত বৈচিত্রতায় আরো কয়েকটি কথা না বললেই নয়; যেমন কোন কোন 
ধর্মকারী মনে করে তাদের উপলব্দিজাত বাণী, মতাদর্শ ও কর্মকান্ডই চুড়ান্ত; এর 
বাহিরের জ্ঞান ভ্রান্ত । এ নিয়ে সংগঠন, দলাদলি, হিংসা, হানা-হানি ইত্যাদি । আবার 
ব্যাক্তিকেন্দ্রিক বিশেষ সংগঠনগুলোর কেহ কেহ মনে করেন তাদের তথাকথিত 
ধর্মগ্রন্থ কিতাব অলৌকিকভাবে তিন, চার কিংবা সাত নং (অবাস্তব) আসমান হতে 
কেহ দূত মারফত পাঠিয়েছে । অতএব তাহাই সত্য ও চুড়ান্ত এর বাহিরে যে সকল 
জ্ঞান, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, সভ্যতা, লোকাচার-দেশাচার আছে এগুলো সব মিথ্যা, 
ভিত্তিহীন: তাদের চিরতরে ধ্বংস করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও যুদ্ধ করতে 
হবে, তাদের নারী ও শিশু নিগ্রহ করতে হবে এবং তা করা অতীব পুনোর কাজ: 
জেহাদ করতে গিয়ে কেহ স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিলে বা মার/শহীদ হলে তথাকথিত 
হাসরের মাঠের শেষ বিচারের অনুষ্ঠান বাতিরেকে সরাসরি বেহেস্ত এবং অসংখ্য 
হুর-পরী-গিলমানের সহিত যৌনসঙ্গত লাভ। এ সকল চিন্তাধারা সম্গলিত ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক সংগঠন ধর্ম উৎপত্তি হওয়ার পদ হত আজ পর্যন্ত পথ্বীতে যত লোক 
হত্যা, গুপ্ত হত্যা, অপরাপরদের সভ্যতা-১" ৪ ধ্বংস করা হয়েছে: অগ্নি সংযোগ, 
শুটপাট ও নারী নিগ্রহ কবা হয়েছে তা ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীতে যে পরিমান 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চেয়েও অনেক গুন বেশী যা বর্তমান অবধি চলমান! বর্তমানে 
এর সাথে যোগ হয়েছে সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন ধর্মগুলোর জোরপুবক 
ধর্মান্তরিতকদণ প্রক্রিয়া, “মীন আগ্রাসন, ছাডপোকার মত দ্রুত অবৈধ বংশবিস্তার ও 
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মিডিয়া সন্ত্রাস। কতিপয় তথাকথিত মুখোশধারী ধর্মবেত্তার মূর্খতা, অজ্ঞানতা, 
লোভ-লালসা, ব্যভিচার, বর্বরতা, অদৃরদর্শীতা, ব্যাপক মিথ্যাচার, হঠকারী সিদ্ধান্ত- 
বাণী-কিতাবাদির কারণে আজ মানুষে মানুষে অত নৃশংসতা, ভেদাভেদ ও বৈষম্যের 
সংস্কৃতি, রীতি-নীতি প্রভৃতি সাজাবে এবং তা হবে প্রয়োজনানুযায়ী সকলের 
প্রকৃতঅর্থে মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য। এটাকে সাত-আসমানে বসা কোন অদৃশ্য 
ব্যক্তি বা বস্তু সাজিয়ে দেবে বা নির্দেশাবলী পাঠাবে, প্রয়োগ করবে; এহেন ব্যাপক 
মিথ্যাচার কোন প্রকৃত যুক্তি, জ্ঞান ও বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারে 
না। এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতি সংহিতায় বলা হয়েছে, “যুক্তিহীণ বিচারেণ ধর্মহানি 
প্রজায়তে ।' যা-যুক্তি-জ্ঞান-বিচারে বিবেচনায় আসে না তা মানুষের জন্য অধর্ম। এই 
অদৃশ্য বস্তুর বিষয়টি অনেকটা শিশুদের/বাচ্চাদেরকে জুজু প্রা ভুতের ভয় দেখানো 
কিংবা চাদের বুড়ির নানা রকমের অবাস্তব গল্প শুনানোর মত কার্যক্রম বৈ আর কিছু 
নয়। আবার এ ধরনের সংগঠন মতাদরশশীগণ অন্যান্য মানৃষের সাথে এ নিয়ে গর্ব 
করে, ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি, কাটাকাটি, চ্যালেঞ্জ ও মত প্রতিষ্ঠা নিয়ে জেহাদ 
করে যা নিত্যদিনকার ঘটনা । উক্ত মতাদশীরা মনে করে, যারা এহেন সাত 
আসমানের ভুতের গল্প বিশ্বাস করে ও ভূতের গল্প প্রতিষ্ঠা নিয়ে জেহাদ করে/যৃদ্ধ 
করে, বাড়াবাড়ি করে তারা ঈমানী, বিশ্বাসী ও আস্তিক; আর যারা এগুলো বিশ্বাস 
করে না বা মানে না এবং অহিংস মনোভাব পোষন করে কারা নাস্তিক, বেঈমান ও, 
অবিশ্বাসী। আমরা মনেকরি, এ পৃথিবীতে অবহেলিত মানুষ জেহাদ করবে তার 
দারিদ্র বিমোচনের ও বোকার সমস্যা সমাধানের জন্য, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, 
সুশিক্ষা ও সুচিকিৎসা পাওয়ার জন্য, অন্ন-বস্ত্রের জন্য অর্থাৎ মৌলিক ও মানব 
অধিকার পাওয়ার ও রক্ষার জন্য; এরসাথে অন্যায় অবিচার, দুর্নীতি, মিডিয়া সন্ত্রাস, 
সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসধর্ম, জঙ্গীবাদ, অপশক্তি, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদির বিরুদ্ধে 
মানুষ এঁক্যবদ্ধ হয়ে জেহাদ করবে এবং তাদের নায্য অধিকার আদায় করে নিবে; 
তাহলে মানুষ এ পৃথিবীতে সুন্দর, সুশৃঙ্খল, স্বচ্ছল ও নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করতে 
পারবে; কিন্তু তা না করে কোন কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম সংগঠনের লোকজন - 
মানুষের জন্য যাবতীয় অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার-প্রসার ও আত্মস্থ করেছে। যেমন 
উক্ত -ধর্ম/ সংগঠন বা দলভুক্ত হলে এ দল ও সাংগঠনিক ধর্মের নাম ভাঙিয়ে 
হাত-পা কাটা, সুযোগবুঝে তাদের জায়গা-জমি জবর দখল করা, লুটপাট করা, 
অগ্নিসংযোগ করা, উপাসনালয় ধ্বংস করা, জোরপূর্বক বিবাহ, যৌন আথাসন, 
তথাকথিত ধর্মীন্তর, ব্যভিচার, দ্রুত বংশবিস্তার করা ইত্যাদি যাবতীয় পৈশাচিক 
কার্যক্রম মহাপুণ্যের কাজ মনে করে প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। অথচ এ সকল 
পৈশাচিক ও মানবতা ধ্বংসকারী কর্ম বিতিন্নদেশে প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃরিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ৫৭ 


মারাত্মক ও চুড়ান্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ । এ ধরণের কার্যক্রম সম্বলিত জাতি 
নিজেদের ভিন্ন প্রজাতির মানুষ মনে করে এবং আপরাপর মনুষ্যজাতি হতে 
নিজেদেরকে পৃথক করে রেখেছে, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে 
চলেছে যা মনুষ্য প্রজাতির জন্য চির অশান্তিকর ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম । আবার 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশেষ সংগঠনগুলো তাদের ধর্মকে কাঁচের টুকরা মনে করে অতি 
যত লালন পালন করে এবং তাতে মারাভ্রক কঠোরতা আরোপ করে; তারা মনে 
করে এটা একটা ভঙ্গুর পদার্থ । পানের থেকে চুন খসলে মনে করে তাদের ধর্ম বুঝি 

ংস হয়ে গেল। এদের সাংগঠনিক কার্যক্রম, ধর্ম ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানতে 
চাইলে বা প্রশ্ন করলে উত্তেজিত হয়ে উঠে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারা-মারি, কাটাকাটি 
করে। অর্থাৎ কোন প্রশ্ন করা যাবে না; নির্বোধ ভারবাহী জীব গরু-গাধা ও 
ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর মত পালন করে যেতে হবে। কারণ প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত 
হলে এ সকল ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশেষ সংগঠন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, ঘোমর ফাস হয়ে 
যাবে । তাই কার জন্য পালন করতে হবে ? কেন পালন করতে হবে ? কার মঙ্গল ও 
কল্যাণ হবে তা উক্ত সংগঠনের উম্মতরা ও অনুসারীরা কিছুই জানে না, জানার বা 
রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করে না। তথাকথিত বিশেষ আসমানী কিতাবের 
লেখাগুলোর অর্থ কি? এগ্তলো কে লিখেছে? কেন লিখেছে? এগুলো কার বাণী? তার 
কিছুই জানে না। শুধু জানে এ সংগঠন করলে ও সাগঠনিক নিয়ম-কানুন প্রতিপালন 
করলে ইহলোকে অন্যান্য ধর্মের মানুষদের ধন-সম্পদ লুটপাট ও নারী-শিশু নিগ্রহ 
করা যাবে এবং পরকালে বেহেস্ত লাভ হবে, তথায় বহু বিলাস বহুল জীবন-যাপন, 
খাদ্য-দ্রব্য ও বহুযৌনসুখ পাওয়া যাবে । যা অনেকটা কবির ভাষায়- “কান নিয়েছে 
চিলে, চিলের খোঁজে ঘুরছি মোরা লাঠি জুতা কিলে' অর্থাৎ অন্ধতৃ ও প্রতিবন্ধী 
কার্যক্রম; একটা নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো, বিশ্বাসী-অবিশ্বীসী, ঈমানী-বেঈমানী 
প্রক্রিয়া এবং যারা এই সংগঠনে যোগদান করেছেন তারা সকল নির্দেশমানা পালন 
করতে বাধ্য। যারা পালন করবে না বা এই সংগঠন ত্যাগ করলে তাদেরকে 
ইহলোকে শাস্তি দিয়ে ক্ষান্ত নন তারা বরং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ৭টি 
দৌজকের চরম শাস্তির ফিরিস্তি । অনেকে আবার মুর্তি বা আকৃতি পূজাকে ঘৃণা করে 
এবং ইহাকে অংশীবাদ মনে করে। মুর্তি পূজকদের হত্যা করতে পারলে এবং মুর্তি 
বা আকৃতিকে ধ্বংস করতে পারলে পুণ্যের কাজ মনে করে: অথচ এ সকল মুর্তি, 
আকৃতি, দেব-দেবী বা তাদের পূজকগণ কাটাকাটি, মারামারি করছে না বা কাউকে 
আঘাত করছে না কিংবা কারো কোন ক্ষতি করছে না। এবং মুর্তিপিজকরা মুর্তিপূজার 
দোহাই দিয়ে কারো বাসা-বাড়ী লুট-পাট, জ্বালিয়ে দিচ্ছে না বা মুর্তিপূজার দোহাই 
দিয়ে কারো মেয়ে উঠিয়ে এনে গণধর্ষণ করছে না। তাহলে দেব-দেবী ও তাদের 
অনুসারীদের প্রতি একটি বিশেষ শ্রেণীর অত ঘৃনা ও বিদ্বেষ কেন? এঁ বিশেষ 
সম্প্রদায়ের মানুষ জানার বা বোঝার চেষ্টা করে না যে মুর্তি বা আকৃতি পূজা মূলতঃ 


তথাকথিত শান্তির ধর্মের নাম ভািয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস: রাষ্্রক্ষমতা দখল। ৫৮ 


প্রকৃতিরই পূজা ৷ এ ধরাধামের প্রতিটি মানুষই প্রতিদিন কোন না কোন ভাবে মুর্তি 
বা আকৃতি পূজা করে থাকে এবং যা না করলে জীবন ধারণ ও জীবন-জীবিকাই 
সম্ভবপর নয়। যেমন বই/কিতাব একটি আকৃতি যা প্রতিদিনই শিক্ষক/শিক্ষাত্রীদের 
পড়াতে ও পড়তে হয়, যারা লেখা-লেখি করে তাদের লিখতে হয়, সেখানে কলম ও 
কালিও এক একটি আকৃতি যা প্রকৃতির বিবর্তিত রূপ । পড়তে উচ্চারণ করতে হয় 
যা বাক্শক্তি, আবার নৃত্য-গীত, কবিতৃ শক্তি, ভাক্ষর্য শিল্প, ছবি অংকন ইত্যাদি 
মানুষ করে থাকে; সনাতন মানবধর্মীদের মতে এগুলো মা সরস্বতী পূজা । যেমন 
মানুষদের কাজের উদ্দেশ্যে যানবাহনে চড়তে হয়। যানবাহনও এক একটি আকৃতি; 
প্রকৃতির বিবর্তিত রূপ। যা সনাতন মানবধর্মীদের মতে কার্তিক পূজা, কার্তিক 
বীরতৃ, যানবাহন ও গতির প্রতীক । আবার প্রতিদিন মানুষদের জীবন ও জীবিকার 
উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বানিজ্য, কাজ-কর্ম করতে হয়ঃ যা সনাতন মানবধর্মীদের মতে মা 
লক্ষ্মী ও গনেশ পুজা । প্রতিদিন জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খেতে হয়, 
যার প্রতিটি এক একটি আকৃতি ও প্রকৃতির উপাদান। সনাতন মানবধর্ম মতে মা 
অন্নপূর্ণা পূজা । এই খাদ্যগুলো মূলতঃ প্রকৃতি হতেই আগত । প্রতিদিন মানুষ 
রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটার প্রভৃতি ব্যবহার করে; যা এক একটি 
আকৃতি । এগুলো সবই প্রকৃতির বিবর্তিত রূপ । প্রতিদিনই মানুষকে ঘর-বাসা-বাড়ী, 
অফিস-আদালতে থাকতে হয় এবং কেহ কেহ প্রার্থনা করতে মন্দির, মসজিদ, 
গীর্জা, সিনাগগ্‌ বা পেগোডায় যায় প্রতিটিই এক এক মুর্তি বা আকৃতি । সনাতন 
মানবধমীদের মতে এগুলো বিশ্বকর্মা ও ব্রহ্মার পূজা ইত্যাদি। এ পৃথিবীটাসহ 
অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্রও এক একটি আকৃতি । এ পৃথিবীতে সন্ত্রাস দমন, অসুর, দৈত্য 
দমন ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে মা চন্ডী/দুর্গা/কালী পুজা ইত্যাদি মানবধর্মীরা করে 
থাকে; এ সমস্ত পৃজা-পার্বণ অনন্ত মহাশক্তির পূজা ও অনন্ত মহাশক্তির বিচিত্র 
প্রকাশ। প্রতিদিন সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের বস/কর্মকর্তাদের পূজা 
করতে হয়, রাষ্ট্রপ্রধানদের ও বাবা-মার ছবি টানানো, কবর জেয়ারত করা-ফুল 
দেওয়া, শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ও ফুল নিবেদন করা- এ 
সকল কার্যক্রম সবই মুর্তি বা আকৃতি পূজা প্রকারান্তরে প্রকৃতি পূজা । ইতিপূর্বেও 
বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতির প্রায় সকল উপাদান আগুন, মাটি, জল, বায়ু 
প্রভৃতিকে মানুষ প্রতিনিয়ত পূজা করছে যা মনুষ্য প্রজাতি সৃষ্টি লগ্ন হতে 
প্রকৃতিগতভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে আসছে। এই যে কাবা শরীফে বিশেষ 
সংগঠনের সদস্যগণ যায় হজ্জ করতে; এই কাবা শরীফটিও একটি আকৃতি, এতে 
সাত-পাক ঘুরা, কালো পাথরকে চুমু খাওয়া, শয়তানকে ঢিল মারা এগুলোও এক 
ধরণের মুর্তি বা আকৃতি পূজা । প্রতিদিন মসজিদে যাওয়া, সেজদা দেওয়া; 
মসজিদও একটি আকৃতি | মুখে বলছে মুর্তি বা আকৃতি পূজা হারাম, অংশীদারী 
কার্যক্রম অথচ প্রতিদিন না জেনে হারাম কাজ হালাল ভাবে অর্থার্থ সাংগঠনিকভাবে 


তখাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্াস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ৫৯ 


মুর্তিপূজাই করে চলছে। তাই আমরা অত্যন্ত জোর দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই 
তথাকথিত ধর্মকারীদের অন্ধত্, গন্ড-মূর্খতা, সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ জ্ঞান, বিকৃত মন- 
মানসিকতা ও বিকৃত চিন্তাধারার কারণে আজ মানব সমাজে ধর্মনিয়ে অত জোর- 
জবরদস্তি, উগ্রতা, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, অত বিভেদ। মানুষের 
শাশ্বত সনাতন মানবধর্ম অতীব পুত-পবিভ্র বিষয়; যা মানুষের মন, প্রাণ ও আত্মার 
সাথে আঙ্গীজঙ্গি ভাবে জড়িত। যারা তাদের তথাকথিত ধর্ম নিয়ে উগ্ৰতা দেখায়, 
মারা-মারি, কাটা-কাটি করে, দেশ ভাগাভাগি ও রাষ্ট্রদখল করে তারা পশুর চেয়েও 
অধম । আমাদের ভাষা নেই তাদেরকে ধিক্কার জানানোর । যেমন সঠিক ভাবে শব্দ 
উচ্চারণ না করতে পারলে অপত্রংশ সৃষ্টি হয় তেমনি সঠিক ও প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে 
অপধর্ম সৃষ্টি হয় এবং হয়েছেও তাই । এজন্য তরুণ প্রজন্ম, প্রগতিশীল রাষ্ট্রনায়ক ও 
বিশ্ববাসীর উচিত সকলে মিলে এঁক্য গড়ে তুলে বিশ্ব হতে ধর্মের নাম ভাঙ্গানো 
আগাছা মুক্ত করা, অর্থাৎ পশ্বধম মুক্ত বিশ্ব গঠনে শুদ্ধি অভিযান করা । 

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই প্রতিটি মানুষের সনাতন সত্ত্রাগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও 
গুনাবলী এক অর্থাৎ শাশ্বত সনাতনধর্ম মূলতঃ এক । তারপরও যে কোন সন্তানের 
উপর তার বাবা-মা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পারিপার্থিক অবস্থা, 
সামাজিক ও আঞ্চলিক প্রভাব, তার ভাষা, শিক্ষা-দীক্ষা, খাদ্য-খাদকতা, পোষাক 
পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, রাষ্ট্রীয় প্রভাব, ধর্মীয় প্রভাব, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ 
প্রকৃতির সকল উপাদান কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করে। একটি শিশুর জন্ম লগ্ন হতে 
মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কর্ম করতে হয় এবং বিভিন্ন রকমের 
আবস্থায় ও অনস্থানে থাকতে হয়। শৈশব, কৈশর, যুবক, বিবাহিত ও কর্মজীবন, 
পরিশেষে বার্ধক্য অবস্থা; এ প্রসঙ্গে গীতা বলছে, দেহিনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং 
যৌবনং জরা.......২/১৩। মানুষের শৈশব, যৌবন, কর্মজীবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
আচরণগত, স্বভাব, বৈশিষ্ট্য, কর্মগত ও ধর্মগত বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন 
মানুষের চতুরাশ্রমের (ক্রহ্মচর্য, গাহৃস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্যাস) প্রথম আশ্রম ব্রহ্ষচর্য ও 
জ্ঞান লাভের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শাস্ত্রে বলা হয়েছে-“ছাত্রানাং অধ্যয়নং 
তপঃ'। অর্থাৎ ছাত্রদের জন্য অধ্যয়নই তপস্যা; শিক্ষা লাভ. ব্রহ্মচর্য ও বিবিধ 
জ্ঞানার্জন এটাই তাদের ধর্ম। আবার গাহ্‌স্থ আশ্রম অর্থাৎ জীবন-জীবিকার ও সংসার 
যাত্রা নির্বাহের জন্য কেহ গুরুগিরি, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, কেহ শাসক, প্রতিরক্ষা 
নিরাপত্তা রক্ষক, কেহ ব্যবসা-বানিজ্য, কেহ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, মোক্তার 
চাকুরি, কেহ বা চর্মকার, স্বর্ণকার, নাপিতণিরি, ইত্যাদি বহুবিধ পেশা বেছে নেয় বা 
জড়িয়ে পড়ে এটাই তাদের ধর্ম। অর্থাৎ এক দৃষ্টিতে প্রতিটি কর্মই মানুষের ধর্ম। 
আমরা বলি, প্রতিটি মানুষের কর্ম যেন ধর্ম হয়। অর্থাৎ, 44011 95 ৬/০015110, 
এ প্রসঙ্গে গীতায় আমরা পাই-'চাতুর্বপ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ.....” ৪/১৩। 
অর্থাৎ গুন ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বশ্য ও শূদ্র এই চার প্রকারের 
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বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে! আমরা মনেকরি মনুষ্য জগতের কেহ এই চার শ্রেণীর উর্ধে নন। 
গীতা বলছে, “বিদ্যাবিনয়সম্পন্রে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ৷ শুনি চৈব শ্বপাকে চ পন্ডিতাঃ 
সমদর্শিনঃ।” ৫/১৮; পন্ডিতের চক্ষে(ব্রক্জ্ঞানীর নিকট) বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, 
গরু, হস্তী, কুকুর ও চন্ডাল সকলেই সমান(ব্রহ্ষজ্ঞানীগণ সমদর্শী অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে 
ব্ক্মদর্শন করেন; যত্র জীব, তত্র শিব)। গীতায় আমরা আরো পাই “স্বেস্বে 
কর্মণ্যভিরত সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ".......১৮/৪৫- অর্থাৎ স্ব স্ব কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি 
সাফল্য লাভ করে। কর্মে ও সংসারে অতিরিক্ত আসক্তি ও মায়া হতে বিভিন্ন 
রকমের অহংকার, হিংসা, হানা-হানি, ঝগড়া-বিবাদ, দুশ্চিন্তা, মানসিক ব্যাধি, 
রোগ-বালাই প্রভৃতির সৃষ্টি হয় এমনকি জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটে । এক্ষেত্রে তা হতে 
প্রশমনে গীতায় উল্লেখ রয়েছে- “কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।......' 
২/৪৭। অর্থাৎ আসক্তিহীন নিষ্কামভাবে কর্ম করলে কর্মজনিত উল্লিখিত সমস্যা 
মানুষের কিছুটা লাঘব হয়। আবার মানুষ বিভিন্ন সংগঠন করতে পারে; মানুষ 
পূর্বদিকে বা পশ্চিমদিকে ফিরে প্রার্থনা করতে পারে, দাড়ি, গোফ, চুল, টুপি, লম্বা 
আলখাল্লা, পায়াজামা-পাঞ্জাবী, ধৃতি, গামছা, লুঙ্গি, শাড়ী, সেলোয়ার-কামিজ, 
বোরকা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পরতে/রাখতে পারে আবার নাও রাখতে পারে 
ইত্যাদি যার যার ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা সাংগঠনিক ব্যাপার; অর্থাৎ মানুষের 
উপাসনা পদ্ধতি, আনন্দ-উৎসব-পার্বণ, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, ভাষা, পোশাক- 
ধর্মের কখনো ধর্মান্তর হয়না। যেমনটি পশু, পাখিসহ অন্যান্য প্রাণীর হয়না । তাই 
ধর্মান্তর কথাটি সম্পূর্ণ প্রশ্নবিদ্ধ? যেমন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়-চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, 
তক এর উপস্থিতি ও অনুভূতি সকলের মধ্যে কম বেশী আছে; পঞ্চ কর্মেন্দিয়- 
বাক্‌, পাণি(হাত), পাদ(পা), পায়ু, উপস্থ(জননেন্দ্রিয়) এর উপস্থিতি সকলের 
মধ্যেই রয়েছে । পঞ্চ তন্মাত্র- শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এর উপস্থিতি সকলের 
মধ্যে কম বেশী আছে; ড় রিপু- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এর 
তাড়না ও জৈবিক চাহিদা কম-বেশী সকলের মধ্যে আছে; 'মন-মানসিকতা, বুদ্ধি, 

ংকার, ক্ষুধা-তৃষ্তা, ভয়-ভীতি, আশা-আখাংকা, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক কারণে কর্ম চঞ্চলতা ইত্যাদি সকলের মধ্যে কম-বেশী রয়েছে। 
অর্থাৎ প্রতিটি মানুষই উল্লিখিত কতকগুলো মৌলিক গুণাবলী, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
জন্মগ্রহন করে। যখন সত্যত্রষ্টা বৈদিক মুনি-ঝষি ও সাধু-সন্ত্ত কর্তৃক সনাতন 
মানবধমীয় মত, দিক-দর্শন, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, উৎসব পার্বণ প্রভৃতির পর্যায়ক্রমে 
উদ্ভব হয়; তখন থেকে যদি সনাতনধর্মীয়রা প্রচার-প্রসার, রাজ্য দখল, দমন 
নিপীড়ন, বলপ্রয়োগ ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করত তাহলে বর্তমানে পৃথিবীর 
লোকসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই_ হতো; স্বঘোষিত 


ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতগুলো প্রাধান্যহীন হয়ে পড়ত; হয়তো এগুলোর উদ্ভব-ই হতো 
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না। পৃথিবীর সকল মানুষই এমনকি গ্রহ-নক্ষত্র হতে শুরু করে প্রাণীকুল, পক্ষীকুল, 
মৎস্যকুল, স্থাবর-অস্থাবর জঙ্গমাদি, বৃক্ষাদি অর্থাৎ সকল চৈতন্য ও অচৈতন্য স্বত্ত 
সবকিছুই সামীক ভাবে সনাতন ধর্মের অন্তর্ভৃক্ত। একটি মানবশিশু জন্ম লগ্ন হতেই 
সনাতন মানবধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে । এক দৃষ্টিতে পৃথিবীর তাবত মানুষ সকলেই 
সনাতন মানব ধর্মাবলম্বী। এই তথাকথিত ধমন্তির শব্দটির অধিক প্রচলন শুরু 


করেছে কতিপয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতাদশী ব্যক্তিবর্গ- তাদের দল ভারী, সংগঠন ভারী, 


স্বার্থসিদ্ধি, রাজ্য-রাষ্ট্রক্ষমতাদখল, মিড রর দয়া 





০ জগ 
পালন করে থাকে । কিন্তু সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের- তাদের ধর্মাভুক্ত হওয়ার জন্য 
এমন কিছু করার প্রয়োজন মনে করেননি কারণ .যখন বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, 
স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, চণ্ডী, গীতা, ভাগবত এই ধর্মগ্ন্থগুলোর প্রচলন 
হয় তখন এই ধরাধামে কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম সংগঠন সৃষ্টি হয়নি। আর মানুষই 
প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ট অবদান ও প্রকৃতির বেশ কিছু সনাতন গুনাবলী নিয়েই মানুষ 
জন্মে, এখানে মানুষের ধর্মীন্তর একটা অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার । অঞ্চলগত 
কারণে এ পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৪৫০০ এর অধিক ভাষা ও তথাকথিত ধর্ম ছোট- 
বড় মিলিয়ে রয়েছে ২০০টি এর অধিক ধর্ম (তথ্য সত্র- ইন্টারনেট ও উকিপিডিয়া) 
এবং মাঝে মধ্যে নতুন নতুন ধর্ম সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব 
হচ্ছে(বর্তমানকালে প্রতিটি রাজনৈতিক দলও এক একটি' ধর্ম)। সভ্যতা, অঞ্চল, 
ভাষা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ব্যক্তিগত উপলব্ধি, সমাজ ও রাষ্ট্রি্যবস্থা ইত্যাদির 
পার্থক্যের কারণে মানুষকে পৃথক করা বা পৃথক পৃথক ভাবে ধর্মায়িত করা অনুচিত । 
এতে মানুষে মানুষে দলাদলি, মারা-মারি, কাটা-কাটি, হিংসা, হানা-হানি বৃদ্ধি পায়, 
যা অধর্ম। এগুলো হতে পরিত্রাণের জন্য সনাতন মানধবর্মী মহামানব শংকর আচার্য 
বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রদ্মেব না পর৪'- (বেদান্ত দর্শন)। জীব ও 
ঈশ্বর মুলত _ একই সর্ব, একই ব্রন্দ। “ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন 


তিষ্ঠতি।..........” (গীতা ১৮/৬১)_ শ্রীকৃষ্ণ, এখানে অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে সমগ্র 
মানব জাতিকে বুঝাচ্ছেন; হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত 
আছেন ।.....। এ সর্বেশ্বরবাদ প্রসঙ্গে _ ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে- “ঈশা 


2 যৎকিপ্ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যাক্তেন ভুপ্ভীথা মা গৃধ কস্য ্িদ্ধনম্‌ 

” ঈশ- -১। অর্থাৎ এই গতিশীল জগতে যাহা কিছু জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এ সমস্তই 
রী (অনন্ত মহাশক্তি) কর্তৃক ব্যাণ্ত। মুনি-খাষিরা বলছেন, এ সমস্তে মমতা ত্যাগ 
করিয়া ভোগ করিবে, (অর্থাৎ কোন বন্তৃতে আমার এ ধারণা রাখিও না: যেহেতু 
উহাই দুঃখের হেতু) কাহারও ধনে লোভ করিও না। "শৃন্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা” 
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২/৫)- সমগ্র বিশ্ব. চরাচরে সকলেই অমৃতের সন্তান। কেহ 
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পাপা হয়ে তা।]। না । “সর্বং খাঁ খল্বিদং ব্রক্ম”- (ছান্পোগ্য উপনিষদ/বেদান্ত দর্শন) 
সকলের আধো প্গা নপবশা়স মূলতঃ অদ্বৈতবাদ, ব্রন্মবাদ ও বেদান্ত দর্শন । 
কিগু সুক্ম দৃিতে প্রতিটি মানুষেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা. 
যায়, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষ রয়েছে। সুক্ষ দৃষ্টিতে শুধুমাত্র 
৭০০ কোটি মানুষের নয় সকল চৈতন্য ও অচৈতন্য সত্ত্বারই তার স্ব স্ব সত্ত্বা ও 
বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রতা ও বিশিষ্টতা রয়েছে। ইহাকে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্ট 
পৃথক করা সম্ভব নয়! প্রতিটি মানুষের মধ্যে আত্মারূপে(প্রাণবায়ু) ঈশ্বর বিদ্যমান 
অর্থাৎ অনন্ত মহাশক্তি বিরাজমান। মানুষ তার এই শক্তিকে অপরাপর মানুষের 
অশুভ বা ক্ষতির কাজে ব্যবহার করলে আমরা তাকে অসুর, রাক্ষস, দৈত্য, দস্যু, 
পাপাভ্দী ও অশ্তুভশক্তি বলবো । আর যারা এই শক্তিকে ভাল ও সৎ কাজে ব্যবহার 
করে তারা পুণ্যবান, পুণ্যাত্মা ও মানুষ হয়েও দেবতুল্য এবং শুভশক্তি। মহামানব 
বিবেকানন্দ বলছেন, মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত দেবতৃভাব বিকাশের জন্য । উনি 
আরো বলছেন- “বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই 
জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” তিনি সকল মানুষকে শিব জ্ঞানে অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে 
জীব সেবা করার জন্য বলেছেন। এতে করে ঈশ্বর ও মানুষের ভেদাভেদ এবং 
মানুষের ধর্ম নিয়ে অত বিভেদ, ধনী ও দরিদ্রগত ভেদাভেদ, বর্ণগত ভেদাভেদ, 
মানুষে মানুষে হিংসা হানা-হানি থাকবে না, জাত-পাত প্রথা, অস্পৃশ্যতা থাকবে না; 
সবাইকে মানুষ ঈশ্বর জ্ঞানে আপন করে নেবে । এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য 
দর্শন যোগ করা যায় মহামানব বিবেকানন্দজীর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
তার ৪ ও অমৃতবাণী কথামৃভ হতে আমরা পাই পরমেশ্বরকে মাতৃবৎ জ্ঞান 


৯৮০৮৭ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্য সকলের মধ্যে 
মাতৃভাব জগত করার কথা বলেছেন। মা যেমন সন্তানকে কোন অবস্থায় ফেলে 
দেন না, সবসময় ভালবাদেন ও রক্ষা করেন; এবং মায়ের নিকট প্রতিটি সন্তানই 
নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত । এ ভাবে প্রতিটি মানুষ যদি তার মধ্যে সত্যিকারের মাতৃভাব 
জাগ্তত করতে পারে তাহলে অপরাপর সকলকে আপন করে নেওয়া মানুষের পক্ষে 
সহজতর হবে; ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও হিংসা হানাহানি চিরতরে দূরীভূত 
হবে। উক্ত তন্গুলো সকল সনাতন মানবধীদের অবশ। পালনীয় শাশ্বত অমৃত 
তত্ত্ব । সনাতন মানবধর্মী সকলে নিত্যদিনকার প্রার্থনায় সমগ্র মানব জাতি ও চৈতন্য 
সত্ত্বার জন্য বলে থাকেন, "ও সবেষাৎ মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্বেসস্ত নিরাময়া | সর্বে ভদ্রানি 
পশ্যন্ত মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগভবেৎ ॥” বাংল। অর্থ হলো- সকলের মঙ্গল হোক, সকলে 
নীরোগ ও সুস্থ থাকুক, সকলের কল্যাণ ও সৌভাগ হোক, কেহ যেন দুঃখ ভোগ না 
করে। ও শান্তি ও, 'বশ্বের সকল প্রণী শান্তি লাভ করুণ 
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অতকিছুর পরও বিশেষ করে স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশেষ সংগঠনধর্মের 
লোকজন সনাতন মানব(হিন্দু)ধর্মের বিভিন্ন সংস্কৃতি, সাধনা মাধ্যম, রীতি-নীতি, 
উৎসব-পর্ব ও দেব-দেবী পূজা নিয়ে কটাক্ষ করে থাকেন। তারা মনে করেন 
মুর্তিপূজা করা, মাটি-খড়-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে প্রতিমা তৈরী করে পূজা দিয়ে পানিতে 
ফেলে দেওয়া, বাদ্য-যন্ত্র বাজানো, নাচা-নাচি করা, গায়ে কাদামাটি, রং লাগানো 
এগুলিই সনাতন মানব হিন্দুর ধর্ম। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি, সনাতন 
মানবধ্মীয়দর্শন সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি শুধুমাত্র পৌন্তলিক চিন্তাচেতনার উপর 
নির্ভরশীল নয় বা এটা কোন পৌন্তলিক ধর্মও নয় । সনাতন মানবধর্মী হিন্দুরা ধর্মান্ধ 
ও প্রতিবন্ধী হয়ে শুধুমাত্র মুর্তি বা পুতুল পূজা করেন না: এখানে বহুবিধ সার্বজনীন 
পূজা পদ্ধতি ও বৈচিত্র্যময় উৎসব-পার্ণাদি প্রচলিত । আমরা মনেকরি, অদৃশ্যমান 
সংস্কৃতি হতে দৃশ্যমান সংস্কৃতি অনেক শ্রেয় । মুর্তি ও আকৃতি পূজা মূলতঃ দৃশ্যমান 
সংস্কৃতি ও সাকার পূজা । এখানে কোনকিছু লুকোচুরি নেই। তাছাড়া মুর্তিপূজা 
সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের প্রধানধর্ম নয় এটা একটা বহিরাঙ্গিক আনন্দ অনুষ্ঠান । 
মানব সনাতন মানব হিন্দুরা নিরাকার বর্গের ও সাকার ব্রন্মের উপাসনা করেন। 
মুর্তি, প্রতিমুর্তি বিভিন্ন ধরনের আকৃতির সম্মুখে পৃজা-পার্বণ, প্রার্থনা মানুষকে ধীর, 
স্থির, শান্ত হতে. সহায়তা করে. একাগ্রতা বৃদ্ধি করে এবং শুদ্ধা ভক্তি, কোমল ভাব ও 
মানুষের মধ্যে দেবভাব জাগ্রত করে এবং ক্রমান্নয়ে একটা ভক্তকে দেবতে উন্নিত 
করে । মহামানব বিবেকানন্দ দেব-দেবী পূজা সম্পর্কে বলেছেন, “পুতুল পুজা করে 
না হিন্দু কাঠ-মাটি দিয়ে গড়া, মৃন্য়ী মাঝে চিন্যয়ী হেরে হয়ে যায় আত্মহারা” । 
দেব-দেবী পূজা একই সাকার ব্রন্মের বিভিন্ন উপলব্ধিগত উপাসনা এবং অর্থাৎ অনন্ত 
মহাশক্তির বিচিত্র প্রকাশ । এখানে শুদ্ধা কর্ম-ভক্তি-শ্রদ্ধা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-তপস্যা- 
সুকোমল স্বভাব প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত এবং চাওয়া-পাওয়া ও_কামনা-বাসনার 
বিষয়টি মুখ্য নয়। আসলে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করার ও না জানার কারণে 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠনের উম্মতদের এমন ভ্রান্ত ধারণা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ 
করেন। সনাতন মানবধর্মে অন্তরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গ বলে দুটি দিকদর্শণ রয়েছে। 
সাধারণতঃ অন্তঃরঙ্গ হচ্ছে আধ্যাত্বিক জগৎ, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, সূক্ষ্ম চিন্তা, সূক্ষ্ম জগৎ, 
আত্মনিয়ন্ত্রন, আত্মিক উন্নয়ন, আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংযম বন্ষচর্য, আত্ম 
মোক্ষ - ধ্যান, তপ, জপ, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, আহক. বিভিন্ন প্রকারের "যাগ ও"সাধনা 
ইত্যাদি। আর বহিঃরজ হচ্ছে আনন্দ, উৎসব, যাগ-যজ্ঞাদি, বহুবিধ পূজা-পার্বণ 
ইত্যাদি। এছাড়া আবৃত্ত মার্গ, অনাবৃত্ত মার্গ, পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যা, সাকার 
সাধনা/পূজা (দেব-দেবী, আগুন-জল-মাটি-বৃক্ষ-তরু-লতা, সাপ-পশু-পাখি প্রভৃতি প্রকৃতি পূজা), 
শিরাকার সাধনা, পরমেশ্বর সাধনা, প্রকৃতি সাধনা, আস্তিক্যমার্গ, নাস্তিক্য মার্গ, 
ভোগ-বিলাস মার্গ, নির্বিকল্প সমাধি, স্ববিকল্প সমাধি, ভুমাভাব, তুরীয়ভাব, সত্ঃ, 
রজঃ, তমঃ, অপরোক্ষানুভূতি, কর্ম যোগ-ভক্তিযোগ-জ্ঞানযোগ, অর্থ, কাম, আত্মার 
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মোঞ্চ ও খুঞ্তি লাভ, ব্রহ্দলোক, বিষ্ালোক, শিবলোক, সর্বত্র ব্রহ্ম ভাব, ব্ন্ষে লয় প্রাপ্ত 
হওয়া ইত্যাদি বহু যোগ, ভাব, মার্গ ও স্তর রয়েছে। আসলে সনাতন মানবধময়ি দর্শন, 
মতাদর্শ, সাধনা মার্গ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি খুবই উচ্চ মার্গের ধর্মীয় দর্শন যা সাধারণ 
মানুষের পক্ষে বোঝা খুবই কষ্টকর । আবার সনাতন মানবধর্মীয় দর্শন এতই উচ্চ 
মা্গীয় উদার যে, একটি সাধারণ ব্যাখ্যা দিলেই সকলের নিকট তা সূর্যালোকের মত 
পরিক্ষার হয়ে যাবে । মুনি-ঝষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন- সনাতন মানবধর্মী কেহ যদি 
তার জীবনের কোন সমস্যার সমাধান বেদে না পান বা তার মনোপুত না হয় তাহলে 
পা পরার বান ভাতে কোন আনো সমাধান পান-ভাহলে 
শিস পাল ২০ বলা হয়েছে। ৷ অথ রর 
বিবেকের বাণীকে প্রয়োজন বোধে চূড়ান্ত স্থান দেওয়া হয়েছে। কোন কিছুই জোর- 
জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেওয়া বা বাধ্যবাধকতা নেই। মানুষের জন্য ধর্মক্ষেত্রে এর 
চেয়ে বড় গণতন্ত্র, উদারতা ও ধর্মীয় রীতি-নীতি আর কি হতে পারে। মান্ডুক্য 
উপনিষদে খষি অঙ্গিরা বলছেন- “সত্যমেব জয়তে নান্তং সত্যেন পন্থা বিততো 
দেবযান.......... যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্‌ ॥” তৃতীয় মুন্ডক ১/৬। অর্থাৎ অবশেষে 
সত্য সত্যই থাকে আর মিথ্যা মিথ্যাই; সত্যেরই বিজয় হয়, অসত্যের নয়। সত্যই 
পরম্ব্রক্ম পরমাত্মা দেবযান মার্গ। “সত্যম শিবম সুন্দরম্”- সত্যই সুন্দর, সত্যই শিব 
এবং সত্যই ঈশ্বর । মহামানব বিবেকানন্দ বলেছেন, “সত্যের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ 
করা চলে, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না। সত্যের অনুসন্ধান মানে 
শক্তির প্রকাশ, এটা দুর্বল বা অন্ধের মত হাতড়ানো নয়”। প্রকৃতিনির্ভর ও অসংখ্য 
মুনি-ঝষি-মহাপুরুষনির্ভর সনাতন মানবধূর্ম চিরকালই মহান ও উদার। সনাতন 
মানবধর্মীরা বরাবরই উন্নত মন-মানসিকতা সম্পন্ন ও স্বাধীন থেকে যাবতীয় কৃষ্টি- 
সংস্কৃতি-দ্রীতি-নীতি, আনন্দ উৎসব-পূজা-পার্বণ, বিবিধ ধ্যান-তপ-জপ-তপস্যা-সাধনা 
ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা, মানবিকতা, জাগতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও সার্বজনীন 
আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরস্পর স্থার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন মানব সমাজকে একসৃত্রে 
গ্রথিত করার ক্রমচলমান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি দূরীভূত করে 
ক্রমান্নয়ে প্রকৃত মনুষ্য ও দেবতে পরিণত হতে প্রকৃতিগত উল্লেখিত বিবিধ সনাতন 
আচার-আচরণ অনুশীলনের বিকল্প নেই। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, অহিংসা, সাম্যবাদ, 
ধৈর্য্য, ত্যাগ, নিষ্কামভাবে বিবিধ কর্মযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ, ভক্তিযোগ, সর্বভূতে 
ঈশ্বর ও অনন্ত মহাশক্তি দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে এহিক, আত্মিক, পারমার্থিক প্রকৃত 
শান্তি লাভ সনাতন মানব ধর্মের মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য ও চালিকা শক্তি । পরিশেষে আমরা 
আবারও জোর দিয়ে স্পষ্টভাবে বলছি, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সনাতন মানবধর্ম নিয়েই 
জন্থহন করে এবং তার কৃতকর্ম শেষান্তে ও দেহান্তে আবার প্রকৃতিতেই আবর্তিত ও 
বিবর্তিত হয়। তাই বলা হয়ে থাকে সনাতন মানবধর্ম প্রকৃতির মতই অনন্ত, 
নিয়মতান্ত্রিক, শাশ্বত ও চিরন্তন । 
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সনাতন মানবধর্মের কতিপয় মুনি, খষি, দেবতা, মহাপুরুষের তালিকাঃ 

সুপ্রাচীন কাল হতে অসংখ্য মুনি, ধষি, মহিলা খষি, দেবী, দেবতা, মহামানব, 
মহামানবী, মহাপুরুষগণ মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে প্রকৃতির উপর ভিত্তি 
করে সনাতন মানবধর্মের বিভিন্ন রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, উৎসব-পার্বনাদি, ধর্মীয় 
বিধি-বিধান সংক্রান্ত পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও বাণী, খক, মন্ত্র, তন্ত্র, শ্লোক, স্তব, স্তুতি, 
অগ্রলী, প্রার্থনা ইত্যাদি রচনা করেছেন ও বর্তমান অবধি করে চলেছেন যা একটি 
চলমান প্রক্রিয়া। তারা এ ধরণের শয়তানি, নৃশংস উক্তিও করেনি বা করেন না; যে 
'বা যারা আমাদের বাণী ও রচনা মানবেন না তারা বিধর্মী; তাদেরকে হত্যা করতে 
হবে এবং তাদের বাসা-বাড়ী লুট করা, দখল করা, উপাসনালয় ধ্বংস করা, নারী- 
শিশু নৃ্হ করা ইত্যাদি মহাপূৃন্যের কাজ এবং সরাসরি অনন্ত স্বর্গ । আবার উনারা 
কেহই দাবী করেননি আমিই শ্রেষ্ঠ মুনি-ঝষি-মহামানব; আমার পরে আর কোন 
মুনি-ঝষি-মহামানব আসবে না এ ধরনের ধূর্তামি ও ডাহা মিথ্যাচার করেন নি বা 
বর্তমানের সনাতন মহাত্রারাও তা করেন না। তারা আবার যুগের প্রয়োজনে মানব 
ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সকলের সম্মতি নিয়ে সংস্কার করেন যা গণতান্ত্রিক, 
সার্বজনীন ও চলমান প্রক্রিয়া । বেদে অসংখ্য মুনি-খধিদের মধ্যে প্রায় ২৯জন 
ছিলেন নারী মুনি-খষি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন ধর্মগুলো বিভিন্ন সময়ে অপপ্রচার 
করে থাকে সনাতন মানবধর্মে মহিলাদের কোন ভাল স্বীকৃতি নাই। বেদেই তাদের 
এহেন মিথ্যাচারকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়। তাছাড়া তো রয়েছে অসংখ্য দেবী ও 
মহতী নারী চরিত। বেদপূর্ব-উত্তর, উপনিষদ, দর্শন, স্মৃতি শাস্ত্র, সংহিতা, রামায়ন, 
মহাভারত, গীতা, চন্ডী তৎসময়ের মুনি-ঝষি উনাদের কতিপয়ের নাম- মনু, ভূগ্ু, 
বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কন্ব, অঙ্গিরা, পাতঞ্জল, যাজ্ঞবন্ক, 
কক্কীবান, শুনঃশেপ, কুৎস, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু, ভৌম, ত্রবযামরুৎ, অথর্বা, দধীচি, 
কৃষ্ণ, আপ্তত্রিত, গৃৎসমদ, রাতহব্য, গৌতম, চ্যবন, অগস্ত, গন্ধর্ব, সৌম, মিত্র, ইন্দ্র 
বরুণ, অগ্নি, আদিত্য, -মরুৎ, রুদ্ধ, পৌর, শ্রুতবিদ, প্রতিপ্রভ, মধুচ্ছন্দা, জেতু, 
মেধাতিথি, উষা, অর্চনানা, অজীগর্ত, হিরণ্যন্তপ, ঘোর, যজত, প্রস্বন্ব, সব্য, নোধা, 
শক্তি, পরাশর, সপ্তবধ্রি, রহুগণ, দীর্ঘতমা, দিবোদাস, পরুচ্ছেদ, উচথ্য, গৃসমদ, 
উরুচক্রি, সোমাহুতি, কুর্ম, উৎকীল, ঝষভ, বাহুবৃক্ত, কুশিক, গাথী, ইযীরখ, 
বামদেব, বুধ, গবিষ্টি, বসুশ্রত, ইষ, গয়, সুতন্তর, সত্যশ্রবা, ধরুণ, মৃক্তবাহ, দ্বিত, 
ববি, প্রযস্স্ব, বিশ্বসামা, দুম্ন, বসুযু, গোপায়ন, লোপায়ন, পুরুকুৎস্য, ত্রসদস্যু, 
সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, ত্রিবৃষ্ণ, ত্র্যরুণ, ভরত, গৌরিবীতি, বক্র, অবস্যু, গাতু, 
সম্বরণ, স্বস্তি, প্রভূবসু, কশ্যপ, অবৎসা, সদাপূৃণ, প্রতিবথ, প্রতিক্ষত্র, প্রতিভানু, 
শ্যাবাশ্ব, বৃহস্পতি, অদিতি, আদিত্য, দিতি, পৃষা, তৃষ্ঠা, উধা, সরস্বতী, ইলা, 
বিশ্ববারা, বীতহব্য, কৃতযশা, দক্দিণা, ব্রহ্মজায়া, লোপামুদ্রা, গাগা, মৈত্রেরী, সরমা, 
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সুহোত্র, শুনহোত্র, নর. শংসু, খজিশ্বা, প্রিয়মেধ, সধ্বংসাখ্যা, কপিল, কনাদ, অন্ধ, 
বৎস, নীপাতিথি, নারদ, সুদিতি, উশনা, ত্রিশোক, দুম্মীক, ত্রিত, উচথ্য, অবৎসা, 
নাতারু, অর্চনানা, সোভরি, বিশ্বমনা, নৃমেধ, অগস্ত্য, অগস্তি, জৈমিন, আগস্ত, 
শাতাতপ, আর্চনাসা, শ্যাবাশ্ব, অনাবৃকাক্ষ, গার্গ্য, অব্য, বলি, সারস্বত, আঙজিরস, 

খ্য, আলম্বায়ন্‌, শালঙ্কায়ন, শাকটায়ন, পরাশর, শক্তি, পারাশ্ব্ধ্য, কাত্যায়ন, 
অত্রি, ভূগু, কাশ্যপ, আপসার, ন্ধুব, আবাৎসার, আসিত, .কুশিক, বিশ্বামিত্র, 
দেবরাজ, ওদস, কৌশিক, কৌভিন্য, স্তিমিক, কৌতস, কৃষ্ঠাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস, 
গর্গ, কৌন্ত্রভ, মান্ডব্য, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বৈরাস্ত্রপদ্য, সাংকৃতি, বৃদ্ধি, কুরুবৃদ্ধ, 
বৃহস্পতি, পার্বণ, মঞ্জর্ষি, মৌদগল্য, ওর্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্য, আপনুবৎ, 
রথিতর, ক্ষেত্রি, উপমন্য, জাতুকর্ণ, শাকিন, কাঞ্চণকণ্ঠ, কাঞ্চন, অশ্ব্থ, দেবল, 
দিবাকর, অপাবৃক, কুন্ড, ক্রতব, শত্রু, সাংকৃতি, অব্যাহর, মৈত্রি, সাংস্কৃতি, 
কৃষ্তাজিত, বৈশ্যম্পায়ন, মৈত্রবরুণ, পৈলস্ত্য, শিবগোত্র, শিব, শস্তু, সরোজ, ভূধর, 
কথ, কান্বায়ণ, আজমীঢু, ঘৃতকৌশিক, বন্ধুল, জামদগ্নি, লৈমিণী, উতথ্য, সাংকৃতি, 
আপসার, বাহর্পত্য, ন্ধুব, বৎস, বাৎস্য সাবর্ণ, বাসুকি, অকক্ষোভ্য, অনন্ত, বিষ্ণু, 
বৃদ্ধি, কৌরব, বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক, শান্ডিল্য, অস্তি, শুনক(শৌনক), 
শৌনিহোত্র, গৃসমদ, সাংস্কৃতি, অব্যাহার, সৌকালীন, আ।নঙ্গরস, আপসার, 
সৌপায়ন, ক্রতু, শাকটায়ন, সৌপনি, ব্যঞ্রন, বলীক, সাজ্ঘায়ন, € টিন্য, বৃহস্পতি, 
পার্বণা, পুনবাসুকি, উড়ুম্বও, প্রবরা, শিব, শল্গু, চন্দ্রমাসি, মোশিকিয়, ধৃতকৌশিক, 
কুসীদী, প্রিয়মেধা, তিরম্টী, অনিল, অঙ্গ, সুকৃতি, বন্ধু, দেবশ্রবা, শঙ্খ, উরু, শ্রদ্ধা, 
শচী, মথিত, সুহস্ত, শবর, কীর্তি, শ্রী, যজ্ঞ, তাস্ষ, সূর্যা, অগ্নি, অম্বরীষ, ভূবন, পবিত্র, 
রেনু, সোম, ত্রারুণ, ত্রিশিরা, বৈশ্বানর, অভিতপা, প্রভেদন, ভিক্ষু, গয়, বসুকর্ণ, গর্গ, 
উরু, অম্বরীষ, জয়, পতংগ, বিভ্রাট, বিশ্ববা, পূরণ, আস্তিক্য, মার্কেন্ডেয়, 
প্রজাপতিসহ অসংখ্য মুনি-ঝষি সনাতন মানবধর্মে অবদান রাখেন । রামায়নের 
আমলে- বাল্িকি, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা, হনুমান প্রমুখ; মহাভারতের আমলে 
বেদব্যাস, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠীর, অর্জুন, ভীম্ম, দ্রোণাচার্য, বিদুর, ধীতরাষট্র, পানু, কৃপাচার্য, 
দ্রৌপদী, সঞ্জয় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে কালিদাস, 
চানক্যাচার্য, শংকরাচার্য, কুমারিল ভট্ট, আচার রামানুজ, নির্বাকাচার্য, আচার্য মধব, 
বল্লাল সেন, চৈতন্য মহাপ্রভু, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহ্ষী দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, মা 
সারদা দেবী, ব্রেলঙ্গ গোস্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, রামঠাকুর, স্বামী পূর্ণানন্দ, 
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প্রনবানন্দ, হরিচাদ ঠাকুর, গুরুচাদ ঠাকুর, প্রভু জগদ্বন্ধ সুন্দর, আনন্দমূর্তি, 
ভক্তিবেদান্ত স্বামী অভয়াচরণাবিন্দ. শ্রীল প্রভূপাদ, মহানাম্ত্রত ব্রক্মচারীসহ আরও 
অনেক মহাত্রাগণ সনাতন মানবধমমীয় রীতি-নীতি, সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশে 
যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন এবং তাদের স্ব স্ব ভাবধারায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রচারে 
আশ্রম, মঠ, মন্দির, মিশন গড়ে উঠেছে এবং তা অনাদিকালব্যাপি চলমান থাকবে! 
এছাড়াও গৌতম বুদ্ধ, রাজা অশোক, মহাবীর, রাজা শশাংক, চিতন্য সহ!প্রভু, গুরু 
নানক, কবীর প্রমুখ প্রকারান্তরে সনাতন মানবধর্মের বহুধা শজর প্রকাশ ও 
বৈচিত্রতা প্রকাশ/প্রচার করেছেন । 

এ উপমহাদেশে সারা বৎসরব্যাপী আনন্দ-উৎসবপর্বের একটি সাধারণ 
তালিকাঃ 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এ উপমহাদেশের প্রকৃতিগত রীতি-নীতি-সংস্কৃতি, 
ভাষা, শিক্ষা, আবহাওয়া-জলবায়ু, সামাজিকতা, যড়খাতু, বার মাস, ২৪পক্ষ, 
৫২সপ্তাহ, ১২/১৩টি পূর্ণিমা, ১২/১৩টি অমাবস্যা, +২৫টি একাদশী, সৌর মাস- 
৩৬৫দিন এবং চান্দ্র মাস-৩৫৫/৩৬৬দিন এ দুই এর সমন্বয় করে প্রতিটি দিনের 
তিথি-নক্ষত্র সম্বলিত বিবিধ কার্যাবলী নিয়ে আনন্দ-উৎসব-পার্বণাদি প্রতিষ্ঠিত এবং 
এগুলো ক্রমশঃ সংযোজন বিয়োজন হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন 
ধর্মমতগুলোর মধ্যে সেমেটিক ধর্মমতগুলো, কতিপয় স্বপ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
হাতে গোনা কয়েকটি উৎসব পালন করে থাকে এবং তা নিয়ে প্রতিনিয়ত গর্ব করে, 
মারা-মারি, কাটাকাটি করে, রাজ্য দখল করে, অপরাপর মানুষদের মধ্যে বিভেদ, 
বৈষম্য ও চিরস্থায়ী অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। কথিতকথিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন 
ধর্মগ্তলো শুধুমাত্র তাদের সাংগঠনিক ধর্ম পালন করেই ক্ষান্ত নয়; তারা অপরাপর 
মানবীয় ধর্মাবলম্বীদের সংহার করতে প্রতিনিয়ত উদ্ধত ও সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ভারতীয় 
উপমহাদেশে বহু মত ও বহু পথের মধ্যে সংঘর্ষ নেই; রামুষ্জের ভাষায় যত মত, 
তত পথ। এখানে সকল অনুষ্ঠান ও উৎসবপর্বগুলো একে অপরের সম্পরক ও 
পরিপূরক । এখানে সাকারবাদী-নিরাকারবাদী, আস্তিক, নাস্তিক, প্রকৃতি পুজারী, 
গাছ-তরু-লতা-পাতা-সাপ-মাছ-পশু-পাখি-অগ্নি-জল-মাটি. উপাসক সকলে 
একসাথে মিলে মিশে উৎসবপার্বনাদি পালন করে থাকে । দেব-দেবী-বিগহপূজা 
মূলতঃ সাকার উপাসনা; কারণ মানুষ, পশু-পাখি, মন্দির, বাসা-বাড়ি, আগুন, মাটি, 
জল সবই সাকার; পুজা-পার্বন, উৎসব-পর্বগুলো মানুষের মনে সুকোমল ভাব. শুদ্ধা 
প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি, অহিংস ভাব জাত হতে সহায়তা করে। আবার যারা 
শাস্তিক ভারাও মানুষ; তাদেরও আস্তিক মানুষের মত ক্ষুধা, তৃষ্ঠা, আশা, আখাংকা, 
খিবিধ চাহিদা, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সবই আছে। তারাতো মানুষ ভিন্ন অন্য কোন 
প্রাণী নয়; শুধুমাত্র ঠুনকো বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এ দুটি শব্দের উপর ভিত্তি/পুঁজি করে 
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মানুষকে পৃথক করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা শয়তানের কাজ ও শয়তানের ধর্ম। এই 
বিশ্বাস- অধিশ্বাস, আত্তিক-নাস্তিক শব্দগুলো কতিপয় সুবিধাবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
সংগ%নের অনুসারীগণ অধিক ব্যবহার করে থাকে তাদের ধর্মব্যবসা চাঙ্গী করা, দল 
ভার: রা ও সার্থসিদ্ধির জন্য । আমরা মনেকরি আস্তিক-নাস্তিক শব্দ দুটি আরোপিত 
শব্দ; গীতায় আর্ত, অর্তীর্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই চার প্রকারের ভক্তের মধ্যে 
নাস্তিকদেরকে এবং ধর্মজগতে জানতে চাওয়া ব্যক্তিবর্গদিগকে জিজ্জাসু ভক্ত হিসাবে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। যাই হোক, আমরা মুল বিষয়ে ফিরে আসছি; এই 
উপমহাদেশের সনাতন মানবধমমী মানুষ সারা বৎসরব্যাপী বৈচিত্রময় বিবিধ আনন্দ- 
উৎসবপর্বাদি পালন করে থাকে; কেহ বলে ১২ মাসে ১৩ পার্বণ; আসলে শুধুমাত্র 
মাত্র ১৩ পার্বনে সীমাবদ্ধ নয়; বহুবিধ উৎসব-পার্বণ; আমরা এর কতিপয় উল্লেখ 
করছি- প্রতিটি মাসের শুরু ও শেষ/সংক্রান্তি দিন অনুষ্ঠান-পার্বন থাকে; যেমন চৈত্র 
মাসের শেষ দিন- চৈত্র সংক্রান্তি ও মহাবিষুব সংক্রান্তি, চড়ক পূজা, পরব, পাচন 
ভোজন ইত্যাদি এর পরদিন নববষ বহুবিধ বৈচিত্রময় উৎসব-পার্বণ দিয়ে বর্ষবরণ 
অনুষ্ঠান; ব্যবসায়ীদের শুভ হালখাতা, গনেশপৃজা, সত্যনারায়ন পূজা, নাম সংকীর্ত্তন 
ইত্যাদি; পৌষ মাস শেষে মকর সংক্রান্তি, নবান্ন ও পিঠা উৎসব ইত্যাদি; মাসের 
প্রতিটি দিন নিত্য পূজা, আসন দেওয়া; প্রতি সপ্তাহে লক্ষ্মী, নারায়ন, শনি প্রভৃতি 
পূজা; প্রতিটি পূর্ণিমায় পূজা; যেমন-বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, আষাটু পূর্ণিমা, 
মাঘী পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা ইত্যাদি; একাদশী ও প্রতিটি পূজার পূর্বদিন সংযম ও 
উপবাস, এছাড়া রয়েছে ব্রত. পূণ্য স্নান, মন্দির দর্শন, দান, তীর্থ দর্শন-ভ্রমন 
ইত্যাদি; পৃজাগুলোর মধ্যে-দুর্গাপূজা, কালীপূজা, গনেশ চতুর্থী, সরস্বতীপূজা, 
বাসন্তীপূজা প্রভৃতি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীপূজা, বিশ্বকর্মীপূজা, 
কার্তিকপৃজা, জগধাত্রীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, মনসাপূজা, শিতলাপুজা, বিপদ নাশিনী 
ইত্যাদিও কোন অংশে কম নয়। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাস্টমী, 
রামের রামনবমী, হুনুমান পূজা, জামাই ষষ্ঠী, ভাতু দ্বিতীয়া/ভাই ফোটা, রাখী বন্ধন, 
রংয়ের দোল উৎসব ইত্যাদিও আনন্দের সহিত বেশ গুরুত্ বহন করে। এছাড়া 
রয়েছে প্রতিটি মহাপুরুষের জন্ম ও তিরোভাব অনুষ্ঠান। সনাতন মানব ধর্মী মানুষ 
সকলেই প্রকৃতির ও সুন্দরের পূজারী । পুজার স্বাভাবিক অর্থ হলো অর্চনা, আরাধনা, 
প্রশংসা, গুণকীর্তন, স্তুতি, সম্মাননা, ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং সনাতন মানবধর্মী 
হিন্দুদের নিত্য আচরণীয় পূজা-পার্বণ, সন্ধ্যা-আহ্িক, প্রার্থনা, জপতপ, উপাসনা 
ইত্যাদি। আমরা মনে করি একদৃষ্টিতে, পৃথিবীর মানুষ্য প্রজাতি হতে শুরু করে 
সকল প্রাণীই প্রতিদিন কোন না কোন ভাবে পূজা করে থাকে; যেমন জল, বায়ু, 
আগুন, মাটি পূজা; প্রতিদিন আমাদের জল পান করতে হয়, জল দ্বারা স্নান ও রান্না 
করতে হয়; এটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূজারই অংশ/নামান্তর; আগুন, মাটি, বায়ু 
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ঠঙ্যাদির ক্ষেত্রেও তাই। মান্ুষসহ ও অন্যান্য প্রাণী জগতের উৎপত্তি ও 
ত্রমবিকাশের মূল উৎস প্রকৃতি । কতিপয় অল্প জ্ঞান ও অল্প মেধা সম্পন্ন ব্যক্তির 
উপলব্িগত অজ্ঞানতার কারনে আজ পৃথিবীতে তথাকথিত মহাশান্তির ধর্মমত 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে অত মারা-মারি, কাটাকাটি, হত্যাযজ্ঞ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসযজ্ঞ, 
নারী ও শিশু নিগ্রহ, রাজ্যদখল ইত্যাদি নারকীয় কার্যকলাপ হর হামেশা চলছেই । 
এহেন অভিশাপ হতে মানুষদের মুক্তি পেতে পৃথিবীর প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ, তরুণ 
প্রজন্ম ও রাষ্ট্রপ্রধান সকলকে একবাক্যে কঠিন শপথ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। 


সরক্ষিপ্তভাবে সনাতন মানব ধর্মমতের কতিপয় চিন্তাধারাঃ 

অন্যান্য ধর্মমত বিশেষকরে এই উপমহাদেশের বহুমাত্রিক প্রাকৃত ও প্রকৃতিগত 
মানব ধর্মমত- সনাতনধর্ম দর্শন যা অত্র অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিপালন করে 
এর সাথে ইসলামের চিন্তাধারা ও রীতি-নীতি তুলনা করলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য 
ও বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়; অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যায় - সনাতন 
ধর্মীয়রা বলে ও সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ- অর্থাৎ পৃথিবীর সকল প্রাণীর মঙ্গল হোক, 
পক্ষান্তরে মুসলিমরা শুধুমাত্র মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে,.কারণ বিধর্মীরা 
হযরত ও তার আল্লাটির ভাষ্যমতে অবিশ্বাসী, কাফের, নাস্তিক । আবার সনাতন 
মানবধ্মীয়রা পৃথিবীর.যে কোন ধর্মের বর্ণের গোত্রের মানুষ বিয়োগ/ মারা গেলে 
বলে থাকে, 'দিব্যান্‌ লোকান্‌ স গচ্ছতু'- অর্থাৎ দিব্যলোকে গমন করুন । পক্ষান্তরে, 
একজন মুসলিম অন্যান্য ধর্ীয়ি মানুষ মারা গেলে বলে, “ ফিনা-রি জাহান্নামা খা- 
লিদিনা ফি-হা আবাদা' অর্থাৎ বিধর্মী লোকটি জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করুক। 
এতে বোঝা যায় ইসলামের মুসলমানগন কি ধরনের প্রতিহিংসার ধর্ম পালন করে। 
মত জানবে । আর মুসলমানরা বলছে, বিধর্মীদের যাবতীয় ধন-সম্পদ গণিমতের 
মাল যা লুটপাট করা পৃণ্যের কাজ ও সরাসরি বেহেস্ত। সনাতন মানবধর্মী হিন্দুরা 
বলছে, “মাতৃবৎ_পরদারেষু”- পরের স্ত্রী-কন্যাদের মায়ের মত জানবে । আর 
ইসলামের মুসলমানরা বলছে বিধর্মীদের স্ত্রী, কন্যা, শিশু জোর-পূর্বক বিবাহ করা ও 
ধর্ষণ করা মহাপৃণ্যের কাজ ও সরাসরি বেহেস্ত । 

আবার সনাতন মানবধর্মীয় সকল বই পুস্তক বিশেষ করে বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, 
স্মৃতি, সংহিতা, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে সম্পূর্ণ মানবজাতিকে সম্বোধন করে বিভিন্ন ক, 
শ্লোক, মন্ত্র, তন্ত্র, স্তব-স্তৃতি-প্রার্থনা, উপদেশ বাণী দেওয়া রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট 
সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এগুলো রচিত ও পরিচালিত নয়: অর্থাৎ উক্ত 
সকল গ্রন্থগুলো সার্বজনীন ও সর্বজনহিতকর । 
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বেদ, ৮৮৭ গীতা, সদাচার নিস প্পীরিন্রনররারার 
নেদে মদি সম্পূর্ণরূপে সমাধান না হয় তাহলে স্মৃতিশান্ত্র, এভাবে গীতা, সৎ ও মহৎ ব্যক্তির 
আচার-আচরণও যদি মানুষকে সম্পূর্ণরূপে সন্তষ্টি না দিতে পারে তা যার যার বিবেকের বাণীই 
চুড়াপ্তবলে গণ্য হবে । (*সনাতন মানবধর্মে বিবেকের বাণীকে খুব বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; 
কারণ প্রকৃত মানুষের বিবেক কখনো চাইবে না যে- কারো অর্থ, ধন-সম্পদ-রাজ্য আল্লার নামে 
দখল- লুটপাট করি, অগ্নি সংযোগ ও কারো মেয়ে, শিশু উঠিয়ে এনে গনধর্ষণ 2 
বিদ্যালাভ, গার্স্থয, বানপরস্থ, সন্যাস। ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষ; দশবিধ সংস্কার 
১ 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, সত্যচর্চা, অন্তর্বহিঃসংযম, অহিংসা, অস্তেয়, 
অপরিগ্রহ, শৌচ, সেবা, সন্তোষ, পবিত্রতা, পূজা-পার্বন, চিত্তশুদ্ধি, তীর্থ দর্শন ও 
পুন্যস্থান ভ্রমন, ঈশ্বর/ অনন্ত মহাশক্তি প্রণিধান, প্রকৃতির আচার-আচরণ বিশ্বাস ও. 
অনুশীলন, জগতের সকলের হিত সাধন, আত্মমোক্ষ প্রভৃতি 

আমাদের মাথা নত হয়ে যায়: ভক্তি-শরদ্ধায় আকুল ব্যাকুল হয়ে যাই সনাতন অসংখ্য 
সাধু-সন্ত, মুনি-ঝধষিদের উদারতা, মহানুভবতা দেখে । তাদের সকল চিন্তা-চেতনা, 
দর্শন, বাণী, মন্ডল, সুক্ত, ঝক, স্তব-স্তোত্র-মন্ত্র, দিক-নির্দেশনা প্রভৃতি কোন নির্দিষ্ট 
শ্রেণীর মানুষের জন্য কুক্ষিগত নয়: পৃথিবীর সকলের জন্য উন্মুক্ত কষেমন- মুনি-বাষি 
নিদের্শিত ধ্যান, প্রাণায়াম, যোগ-সাধনা, যোগ ব্যায়াম আজ জাতি-ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে পৃথিবীর কম- 
বেশী সকল মান্যই করছেন; প্রতিনিয়ত এতে উপকৃত ও উৎসায়িত হচ্ছেন। মুনি-ঝষিরা যদি 
বলতেন এটা শুধুমাত্র সনাতন হিন্দুরা করবেন বা যোগ সাধনা করতে হলে তাকে হিন্দু হতে হবে 
কিংবা যারা 1৬1০0126101) করবেন তারা সনাতন মানব হিন্দু হয়ে যাবেন; তাহলে কি অন্যান্যরা 
এর সুযোগ- সুবিধা পেতেন?)। মানুষের জন্য কিছু গঠন মুলক চিন্তা করা ও লেখার 
সুযোগ সনাতন মানবধর্মে রয়েছে । অর্থাৎ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র চর্চা 
ও বিবেকবোধ জাগ্তত করার অবস্থান এ মানবধর্মে বিদ্যমান। তাইতো সনাতন 
মানবধর্মে অতগুলো মহাপুরুষের জন্ম যা ক্রমচলমান | সনাতন মানবধর্মীরা এজন্য 
বেশ গর্ব অনুভব করে । তারা বলে থাকে আমরা কোনরূপ মিথ্যাচার ও প্রতারণার 
মধ্যে জন্গ্রহণ করেনি । মানবধর্মদর্শন ও মতাদর্শ পৃথিবীতে মানুষকে বোকা 
বানায়নি, ধোকা দেয়নি বা ধর্ম ব্যবসা করতে নামেনি কিংবা রাজ্যদখল ও 
সাম্রাজ্যবাদী নীতিও নেয়নি। পৃথিবীর মানুষের নিকট সঠিক, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি 
প্রকাশের জন্য মুনিঝষিগণসহ এ যাবত কালের সফল মহাপুরুষ ও কবি 
সাহিত্যিকগণ সকলের নিকট আমরা বাস্তবিক পক্ষে ঝনী ৷ 

১. সনাতন মানব(হিন্দু)ধর্ম মহাকাশ, মহানমুদ্রতুল্য মহান ধর্মমতাদর্শ- যা কোন 
একটি নির্দিষ্ট বইয়ের এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তিকেন্দ্িক ধর্ম 
যেমন বুদ্ধ ও তার ত্রিপিটক, যীশু ও তার বাইবেল, মোহাম্মদ ও তার কোরান; 











তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিধীতে প্রকাশ্যে স্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। রি 


২. সনাতন মানবধর্মমত হণ 1১912115 বি6115101 71109815110. অনান্য ধর্মীয় 
মতাদর্শ গুলো হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলব্ি। 

৩. এমন একটি পর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন মানবধর্মমত যেখান হতে সকল ধর্মমতকে 
সহজে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা যায় কিন্তু অন্যান্য ধর্মমত ও স্বঘোষিত 


ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত হতে সনাতন মানবধর্ম পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করা সহজ 
সাধ্য নয়। 


৪. প্রকৃতিগত. চিরায়ত, শাশ্বত মানবিক ধর্ম যা মানুষের একেবারে প্রাণের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত | 

৫. এ ধর্মমতের মানুষ- সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বাতাস, মাটি, পশু-পাখি, গাছপালা, 
ফুল, ফল, জল প্রকৃতির সব কিছুর অবদান উপলব্ধি করে ধর্মীয় আচার, আচরণ, 
পূজা-পার্বণ, উৎসবপর্ব বিধিবিধান সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ, অনুশীলন, শ্রদ্ধা ও শুদ্ধা 
ভক্তি করে। 

৬. ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পর্বন্ম, প্রকৃতি, অনন্ত মহাশক্তিকে নিজের মধ্যে 
উপলব্ধি | সোহহম্‌ । তত্বমসি | ও তৎ সৎ। 

৭. দেবদেবীগুলো এই অনন্ত মহাশক্তির বিচিত্র ভাবের প্রকাশ । 

৮. যুগের সাথে পরিবর্তন যোগ্য অর্থাৎ বিবর্তন বাদে বিশ্বাসী । 

৯. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিবেকবোধকে প্রাধান্য দেওয়া । 

১০. কর্ম, কর্মফল ও জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী । কর্মই ধর্ম ৬4011 15 ৬/০01-5101]). 
অথাৎ প্রতোক মনুষের কর্ম যেন ধর্ম হয় ৮৮0 05 ৬০11010). 

১১. প্রন্নাচর্য, গাস্স্থ্য, বানশ্রস্থ, সন্যাস, কর্ম, জ্ঞান, শুদ্ধাভক্তি, শুদ্ধাচার, ধর্ম, অর্থ, 
ধম, শক্তি, প্রেম, বৈরাগ],মোমন খুঞ্জি ইত্যাদি সবই বিদ্যমান । 

১২. সর্বত্র ন্যায়বিচাগ প্রঙিঠা, প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রকৃত সত্য 
অনুধাবনের চেষ্টা । 

১৩. যে কেউ সমাজ, দেশ, জাতি, ধর্মীয়ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন এবং এমন 
কি মহাপুরুষ হতে পারবেন । 

১৪. যুগের প্রয়োজনে মহাপুরুষ ও অবতারের আর্বিভাব বা জন্ম নিবেন। 

১৫. মানবতা, মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রতকরণ এবং আত্মার অবিনশ্বরবাদ অর্থাৎ শক্তির 
নিন্যতা সূত্রে বিশ্বাসী । 

১৬. প্রশ্ন করা বা জানতে চাওয়ার অধিকার, সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও 
গণতন্ত্র চর্চা বিদ্যমান । 

১৭, বৎসরব্যাপী বহুবিধ পূজা-পার্বণ | উৎসব-পর্বের মধ্যদিয়ে শিশুদের মধ্যে 
কোমল স্বভাব-আচার আচরণ, ভক্তি-শ্রদ্ধা, শুদ্ধবোধ, পবিত্রতা, সুন্দর মন- 
ম্'নসিকতা প্রভৃতি গড়ে উঠে। 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৭২ 


১৮. একই ধর্মাদশে বহুদর্শন, মত ও পথের সমন্বয় । যত মত তত পথ । যেমন- 
অদ্বৈত, বিশিষ্ট অদ্বৈত, দ্বৈত, নিরীশ্বর বাদ, নাস্তিক্য বাদ, আস্তিক্য বাদ, সাকার ও 
নিগার পাদ, ভোগ বিলাস বাদ, ত্রয়ী, সাংখ্য, শাক্ত, শৈব, গানপত্য, বৈষ্ণব, সৌর 
ও অন্যান । 

১৯. সকল চৈতন্য ও অচৈতন্য স্বত্বার মধ্যে ব্রহ্ম, পর্বন্ম ও মহাশক্তির উপস্থিতি । 
সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম । জীবঃ ব্রদ্মেব না পরঃ, ব্রদ্মেব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি । 

২০. প্রতিনিয়ত ধৈর্য্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, অহিংস, অহিংস, অউগ্র নীতি ও ভাবকে 
লালন-পালন এবং আসক্তিহীন নিষ্কাম কর্ম যোগের প্রাধান্য । 

২১. সুষম ও সাত্তিক আহার ব্যবস্থাকে প্রাধান্য | 

২২. নারী জাতিকে মাতৃবৎ জ্ঞান করা, সম্মান দেখানো । মাতৃবৎ পরদারেষু- পরের 
স্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করা । কন্যাবৎ পরকন্যাধু। “তৃমেব মাতা চ পিতা তৃমেব'- হে 
ভগবান্‌ ! তুমি মাতা, তুমি পিতা । এ পৃথিবীর অর্ধেক নারী, নারীকে হেয় না করে 
শক্তি হিসেবে উপলব্ধি; বহু দেবী পুজা পদ্ধতি । 

২৩. প্রার্থনা, ধ্যান, তপ, জপ, স্বাধ্যায়, প্রাণায়াম, সমবেত উপাসনা, পুজা-পার্বণ, 
সন্ধ্যা-আহ্বিক প্রভৃতি সাধনার মাধ্যমে পশুসুলভ মানুষকে- মানুষে রূপান্তর, 
মানুষকে- প্রকৃত মানুষে এবং প্রকৃত মানুষকে- প্রতিনিয়ত দেবতে উন্নীতকরণের 
প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা । 


সংক্ষেপে অনন্ত মহাশক্তি/ পরমেশ্বর/ ঈশ্বর/ প্রকৃতি 

অতগুলি ঈশ্বর যেমন- অহুরম্জদা, জেউস, 501, ভগবান, আল্লা প্রমুখ । তাদের 
বৈশিষ্ট্য তথাকথিত আসমানী কিতাবে ভিন্ন ভিন্ন রকেমের। তারা মানুষের মত কেহ 
তিন নম্বর আসমানে, কেহ চার নং আসমানে কিংবা কেহবা সাত আসমানে বসবাস 
ও আস্তানা গেড়ে বসেছেন। বছরে একবার ১নং আসমানে নেমে আসতে পারেন। 
বরাত পাঠাতে পারেন। খুশি হন, দুঃখ পান, আক্রোশ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দেখান, 
সাত আসমান ও বেহেস্ত-দোজখের গল্প শুনান; আবার কতিপয় তথাকথিত 
ধর্মবেত্তার মতে তাদের মানুষের মত বাসা-বাড়ি আছে, ভাষা আছে, বাণী ও দিক 
নির্দেশনা পাঠাতে পারেন ইত্যাদি । তথাগত গৌতম বুদ্ধ, জৈনগণ, চার্বাক মতাদর্শী 
ও প্রকৃতিবাদীগণ নিরীশ্বরবাদ ও অক্দ্রেয়বাদে বিশ্বাসী । বুদ্ধদেব ও জৈনগণ ঈশ্বর 
সম্বদ্ধে কোন ব্যাখ্যা দেননি। যা অজানা/অজ্ঞেয়, তা নিয়ে প্রকৃতঅর্থে ব্যাখ্যা দেওয়া 
সমীচিন নয়; অর্থাৎ প্রকৃত সত্য কি? বা মিথ্যা কি? তা বলা মুশকিল। তবুও 
আমাদের চিন্তা-চেতনা ও বিবেকবোধ বলে- ঈশ্বর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ নয়৷ 
যদি ব্যক্তিবিশেষ হত তাহলে তাঁর অধীনে মানুষের একটা ধর্মীয় মত থাকতো । স্ব- 
স্ব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষে মানুষে অত মারামারি কাটাকাটি হত না 
ঈশ্বরের চিন্তা মানুষের কল্পনা প্রসৃত এবং ধর্মের বিধিবিধান গুলো মানুষেরই তৈরি। 


তথাকথিত শাস্তির ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রষ্টরক্ষমতা দখল। ৭৩ 


মান্ষরাই তাদের সুবিধানুযায়ী. ঈশ্বরদের নামাকরণ_ করেছে। কোন কোন 
ব্যাক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন ধর্মের মানুষ মনে করে তাদের ঈশ্বর ৬০হাত লম্বা বিশাল 
দেহধারী মানুষ; তেমনিভাবে হয়তো কুকুর ও শৃগাল মনে করতে পারে তাদের 
ঈশ্বর বড় কুকুর বা শৃগালের মত। তাহলে ঈশ্বর কি? ব্যক্তি, বস্তু, কঠিন, তরল, 
বায়বীয় পদার্থ, সাকার না নিরাকার । ঈশ্বর কি কথা বলতে পারে । ঈশ্বরের কি ভাষা 
রয়েছে। ঈশ্বরের বাসা বাড়ী কোথায়? বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ, ধর্মীয় বেত্তাগণ ও 
ভক্তরা বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের উপলদ্ধি করছেন। খঝণ্বেদে মুনি, খাষিরা বলছেন- 
'একমেবাদ্িতীয়ম্‌*- অর্থাৎ পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; আবার বলছেন- “একম্‌ 
অহমৃ, একম্‌ বহুস্যাম'- অর্থাৎ একের মধ্যে বহু। সনাতন ধর্মীয় বহু উপলব্ধিবাদ 
হতে আমরা কিছু গ্রহণ করছি- ঈশ্বর নিরাকার ও সাকার উভয়ই । ঈশ্বর সন্ধিতে 
আমরা পাই- ঈশ্‌+বর, অর্থাৎ ঈশ্‌ ধাতুর সাথে বরচ প্রত্যয় যোগে গঠিত । এর 
অর্থ- সর্বশক্তিমান; জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্তা; সর্বত্র বিরাজমান । ঈশ্বর- 
পর্বন্ম, পরমাত্ৰা ও প্রকৃতি এবং অবিনশ্বর অনন্ত মহাশক্তি। এই অনন্ত মহাশক্তি 
পর্ব্রক্ম ও পরমাআ্ার- অংশরূপে সকল প্রাণী জগতে বিদ্যমান- অর্থাৎ “সর্বং খল্বিদং 
বক্ষ” -৩/১৪/১ ছান্দোগ্য উপনিষদ । যত্র জীব তত্র শিব (স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়- 
'বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । 
রবিকবির অধিকাংশ গানই ব্রহ্ম/ঈশ্বর সম্বন্ধীয়- 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর- 


জয়ার ধো তোমার রাজি তা বু 0 ; 'অন্তরমম বিকশিত কর অন্তরতরহে......', হে 
নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা...., তোমারে জানি নে হে, তবু মন তোমাতে ধায়, ...... তুমি অন্ত 


হীন, আমি ক্ষুদ্র দীন: কী অপূর্ব মিলন তোমায় আমায়। কৰি রজনীকান্ত বলছেন, ভুমি ন্খলকর 
মঙ্গলকর মলিনমর্ম মুছায়ে.......' আরো বলছেন-'আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে ভুধর সলিল 
গহনে, আছ বিটপি লতায় জলদের গায় শশীতারকায় তপনে' । ভক্ত বলছেন, “তৃমেব মাতাচ পিতা 
ত্বমেব, তৃমেব বন্ধুশ্ঠ সখা তৃমেব.....' হে ঈশ্বর তুমি আমার মাতা-পিতা, তুমি আমার বন্ধু- 
সখা...) এবং পর্ব্রহ্ম ও প্রকৃতিরূপে সমগ্র বিশ্ব ব্রন্ষান্ড- জীব, জড়, স্থল ও জল 
ভাগে বিদ্যমান। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, “প্রকৃতৈব চ কর্মানি ক্রিয়মানানি 
সর্বশঃ” ১৩/৩০। অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়া থাকে। ভক্তের 
উপলব্ধিতে ঈশ্বর/ অনন্ত মহাশক্তি সাকার এবং দেব-দেবী গুলো এই মহাশক্তি ও 
প্রকৃতির বিচিত্র শক্তির প্রকাশ ঈশ্বরের অনন্তভাব, অনন্তরূপ, অনন্তলোক, অনন্ত 
ধাম। ও সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সবস্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতো(বিশ্বতো) বৃত্বা 
অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌ ॥ ঝকবেদ-১০/৯০/১। ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্গ-পর্বহ্ম, 
ঘযোগীর নিকট আত্মা-পরমাত্ৰা, আবার ভক্তের নিকট ভগবান। 

ক্ষেপে দেব-দেবীর পুজা ৪ 

ঝেউ কেউ মনে করেন দেব-দেবীর পূজা হিন্দুদের নিছক কল্পনা প্রসৃতঃ। বাস্তবে 
কোন দেব-দেবী জাত আছেন কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। দেব- 
পা মূলতঃ অনন্ত মহাশক্তি/ ঈশ্বর/ প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ; ভক্তের বিচিত্র উপলব্ি 
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ও শক্তির বহুধা। খক্বেদে আমরা পাই- 'একং সদ্বি্ধ বহুদা বদস্তি 
8 '১/১৬৪/৪৬ 'একং সত্যং বহুদা কল্পয়ন্তি.....'১/১১৪/৫। অর্থাৎ পরমেশ্বর 
এক ও একের মধ্যে বহু শক্তি, দেব-দেবী পরমেশ্বরের বিভূতি ও অনন্ত শক্তির 
প্রকাশ । বৈদিক পূর্ব-উত্তরযুগ ও তৎপরম্পরায় মুনি-ঝষি, সাধু-সন্তগণ তাদের 
অতিন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তা উপলব্ধি করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে পথ 
দেখিয়েছেন। ভক্ত দেব-দেবীকে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী করে 
তুলেন। সনাতন মানবধর্মাবলম্বীরা শুধুমাত্র পৌত্তলিক ও প্রকৃতি পূজক নয়, এখানে 
বহুবিধ সাধনা পদ্ধতি ও মার্গ প্রচলিত রয়েছে; দেব-দেবী ও প্রকৃতি পূজা সনাতন 
হিন্দুদের সাকার বন্ধের উপাসনা- বহিরাঙ্গিক আনন্দ অনুষ্ঠান ও উৎসব-পর্ব। 
(বিবেকানন্দের ভাষায়, “পুতুল পূজা করে না হিন্দু কাঠ-মাটি দিয়ে গড়া, মৃন্ময়ী মাঝে চিনুয়ী হেরি 
হয়ে যায় আত্মহারা" ।) ভক্ত প্রকৃতির সকল উপাদান- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, 
গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা, পশুপাখি, লতাপাতা, ফুল-ফল ইত্যাদি সব কিছুই 
পর 
শা শ্া জল বায় যে যে কোন প্রকারের বিদ্যা, রি ধন-সম্পদ 
ইত্যাদি সবকিছুকেই প্রতিদিন মনুষ্যজীব মাত্রেরই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
পূজা করতে হয়। (রবিকবির ভাষায়- আপনাকে যাহা দিতে পারি তাহা দিই দেবতারে..... 
আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে 5 ; হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ 
প্রাণ......। ভক্ত স্তব-স্ততি করছেন- সর্বমঙ্গলমঙগল্যে....... যা দেবী সর্বভৃতষে মাতৃরূপেণ, 
শক্তিরপেণ, বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি।) দেব-দেবীর পূজায় ছোটবেলা থেকে 
কোমলমতি সান্তানদের ও সকলের মধ্যে শুদ্ধাভক্তি, জদ্বতা, নম্রতা, শুদ্ধতা, শ্রদ্ধাবোধ, 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুন্দর আচার-ব্যবহার ও শিল্পীমনের পরিচয় ফুটে উঠে। এখানে 
দেব-দেবীর পূজায় আরও কিছু ব্যাপার দ্রষ্টব্য; যেমনঃ সনাতন মানব(হিন্দু)ধর্মের 
উৎসবমুখরতা, প্রকৃত আনন্দপ্রিয়তা, সার্বজনীনতা, সমবেত হওয়া, সকল ধর্ম-বর্ণ মিলে 
মিশে বৈদিক মন্ত্র উৎচারণ করা, পুষ্পাঞ্জলী দেওয়া, একাকার হয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক 
গতিশীলতা প্রভৃতি । শাস্ত্র বলে- মাতৃদেব ভবঃ, পিতৃদেব ভবঃ, আত্মপীড়িতদেব ভবঃ, 
অতিথি নারায়নঃ..... প্রভৃতি । অর্থাৎ মাতা-পিতাকে দেবতা জ্ঞান কর। অনেকেই দেব- 
দেবী তত্তের মধ্যদিয়ে আধুনিক সকল রাষ্ট্র পরিচালনায় মন্ত্রী পরিষদ ব্যবস্থার সাদৃশ্য 
খুঁজে পেয়েছেন; যেমন- মা লক্ষ্মী ও কুবের অর্থ-ধন-সম্পত্তির দেবী ও মন্ত্রী, মা সরস্বতী 
বিদ্যা-বাক্‌-সঙ্গীত-কলা, কার্তিক প্রতিরক্ষার দেবতা, মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয় ইত্যাদি । 
বিসর্জনঃ 

দেব-দেবী পূজায় বিসর্জন- অনেকেই বুঝতে পারেন না এটা কিজিনিস বা এরকি 
মাহাত্ম্য । সনাতন ধময়ি ভাবধারা সবসময়ই উচ্চমাগীয় চিন্তাধারা যা অতি সাধারণ 
মানুষের পক্ষে বোঝা বড় মুসকিল। আরো সমস্যা হলো সংস্কৃত ভাষা খুবই 
উচ্চমার্গের ভাষা; যা সহজবোধ্য নয় এবং বিভিন্ন ব্যাক্তিবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর 
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উপলব্দি ও ব্যাখ্যা করেন। দুর্গা পূজার কথাই আসি; সাধারণ মানুষ মনে করেন 
হিন্দুরা পাঁচদিন যাবত বহু টাকা-পয়সা ব্যয় করে পূজা করে আবার এটাকে জলে 
ফেলে দেয়, এটা কেমন উৎসব? । আমরা এর এক সংক্ষিপ্ত সাধারণ ব্যাখ্যা দিচ্ছি- 
বৈদিক আমলে বহু দেব-দেবীর পূজার প্রচলন হয়। এরপূর্বেও দেব-দেবী পুজা 
হত। পুরাকালে রাজা সুরথ (দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈত্রের বংশজাত) 
অসুর(দৈত্য/যবন) কর্তৃক আক্রান্ত হলে এই দুর্গাদেবী (দেব-দেবীর সমন্বিত শক্তি) 
অসুর বধ করে তাহাকে রক্ষা করেন। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণ বধে 
শক্তি সঞ্গয়ের জন্য খুব ঘটা করে মাদুর্গা পূজা করেন পরবর্তিতে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর্বে পঞ্চপান্ডবসহ মাদুর্গা পূজা করেন; যা আজ অবধি সনাতন 
ভাবধারয় চলমান! দৈত), অসুর বধে মা দুর্গা, মা কালী এগুলো শক্তি পূজা; 
প্রকার তক প্রতাক্ষ ৬ পরোক্ষভাবে, প্রকৃতি ও ব্রন্মের/ ঈশ্বরের/ অনন্ত মহাশক্তির 
পূজা ও উপাসন" ; বর্তমানে সমাজের আসুরিক ও যবনশক্তি বিনাশে মাদুর্গা ও মা 
কালীপুজা এক ধরনের প্রতিকী পূজা; সমাজের নারী-পুরুষ সর্বস্তরের মানুষ যাতে 
করে সম্মজের ভাসুর শ্রেগী/ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারে ও শক্তি সঞ্চয় 
করতে কর রবর্ণি বিভিন উপাদান ( কাঠ, খড়, মাটি, জল, রং প্রভৃতি) দিয়ে 
মাদু্গার প্রতীক টতরী বণ নালাহ উপাচারে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ভক্ত মাকে মূন্য়ী 
থেকে চিন্ময়ীতে রূপান্তর করে পুজা করে ও আনন্দ-উৎসব করে । বিজয়া দশমীতে ভক্ত 
আবার মব্ত্রোচ্চারনের মাধ্যমে বিসর্জন দেয়। পরবর্তিতে নদীতে বা জলাশয়ে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে বিসর্জন দেওয়া হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে পূজার জিনিস এটা জলে 
ফেলে দেওয়া মনে হবে কিন্তু উচ্চমাগয়ি চিন্তাধারায় এটা হল ব্রন্ম- ব্রন্মে লয় প্রাপ্ত 
হওয়া বা প্রকৃতি তার কৃতকর্ম শেষ করে আবার প্রকৃতির উপাদানে মিশে যাওয়া । (* 
দেব-দেবী থাক বা না থাক , তাদের বিসর্জন হোক বা না হোক বা তাদেরকে জলে ফেলে দেওয়া 
হোক্‌ বানা হোক- এতে তো অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র কারো কোন ক্ষতি হচ্ছে না। 
'দেব-দেবী কিংবা তাদের ভক্তরা- বিধর্মী ও অন্যান্য মানুষের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করা, অগ্নিসংযোগ, 
করা, নির্বিচারে হত্যা করা. হাত-পা কাটতে, নারী ও শিশু ধর্ষণ করতে, জোর পূর্বক বিবাহ করা, 
ধর্মান্তরিতকরণ, বৈধ-অনৈধ ভাবে ছারপোকার মত বংশ বিস্তার করছেন না, বা করতে নির্দেশ 
দেননি বা ভক্তরা তা কুন ৪ হালে দেব-দেবীর ও তাদের ভক্তদের গ্রুতি মুসলমানদের অত 
আক্রোশ-বিদ্বেষ- গাশ্রপাহ ও গ্তাহংসা পরায়ন বা মারমুখি- মুদ্ধাংদেহি মনোভাব কেন? আমরা 
আরো বলতে চাই ইসলামের কোরানে আল্লাটি বার বার বলছেন, আমি মানুষকে বিভিন্ন রকমের 
লাল-কালো-সাদা মাটি দিয়ে তৈরী করেছি; কোরানের বাণী যদি তাদের বিশ্বাস-ই হয়, তাহলে 
এক্ষেত্রে মাটির তৈরী ঘুর্তি-বিগ্রহের প্রতি মুসলমানের অত ঘৃণা-বিদ্ধেষ কেন? ) 
উপবাস ও সংযমঃ 
উপবাস ও সংযম এ দুটো শব্দ অঙ্গাজিভাবে জড়িত। উপবাস, সংযম, বন্ষাচর্য, 
ত্যাগ, সাধনা, চন্দ্র, সূর্ধ, গ্রহ, নক্ষত্র, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদি শব্দগুলো 
সংস্কৃত ভাষা হতে আগত । উপবাস- সংযম ও সাধনার একটি প্রধান প্রক্রিয়া কিন্তু 
একমাত্র নয়। আচার-আচরণ-ব্যবহারে সংযম, বাক্‌ সংযম, চাল-চলনে, রীতি- 
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নীতিতে সংযম, উৎসব-পার্বণে সংযম, আনন্দে-দুঃখে, হর্ষ-বিষাদে সংযম, আহার- 
নিদ্রায় সংযম, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষড়-রিপু সংযম, অন্তঃর্হিঃ সংযম ইত্যাদি। উপবাসের 
কতিপয় প্রতিশব্দ, সমার্থক ও কাছাকাছি শব্দ পাওয়া যায়; যেমন- উপোস, অনশন, 
অনাহার, অভুক্ত ইত্যাদি । উপবাস শব্দটিকে বিশ্রেষণ করলে উপ ও বাস এ দুটি 
শব্দ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে। উপ শব্দটি উপসর্গ বিশেষ । এখানে এর 
সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় সাদৃশ্য, নৈকট্য, সমীপ, উৎকর্ষ, স্বল্পতা ইত্যাদি । এবং বাস 
অর্থে বুঝায় বাসম্থান, অবস্থান, আশ্রয় ইত্যাদি । অর্থাৎ সংক্ষেপে উপবাস হলো 
নিকটে অবস্থান। তা কার নিকট হতে পারে; আধ্যাত্মিকভাবে সেটা আত্মা- 
পরমাত্ৰা, ব্রন্ম-পরবন্ম, ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা অনন্ত মহাশক্তির অর্থাৎ উৎস বা 
কেন্দ্রের প্রতি নৈকট্যলাভ হতে পারে। তবে আমরা সাধারণত সাময়িক ও কিছু 
সময়ের জন্য না খেয়ে থাকাকে উপবাস হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি। সেটা 
নির্জলা হতে পারে, জলা হতে পারে অথবা ফল-ফলাদি গ্রহণযোগে আংশিক 
উপবাসও হতে পারে । আবার কেহ কেহ বিভিন্ন দাবী-দাওয়া-অধিকার আদায়ের 
লক্ষ্যে কিছু সময় বা কয়েক দিনের অনশন করে থাকেন; এটাও এক ধরনের 
উপবাস । এটাকে অনেকে অহিংস আন্দোলনের একটি অংশ বলে মনে করেন। 
আবার দেখা যায় পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোতে ও নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশে এবং 
দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে গরীব-দুখী জনগণ অভাব-অনটনে ঠিকমত খেতে পায় না; যা 
অনিচ্ছাকৃত অভুক্তি, অর্ধাহার বা অনাহারের পর্যায়ে পড়ে । বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়েও মানুষের অনাহার, অর্ধাহারের ঘটনা ঘটে । অতি প্রাচীন কাল বিশেষ করে 
মনুষ্য প্রজাতির ক্রমবিকাশের (সংকোচন-প্রসারণের) ক্রান্তিলগ্ন হতে যখন মানুষ 
মুনি-ঝধি-মহাপুরুষকর্তৃক প্রচলিত বিভিন্ন নিয়ম কানুনের মাধ্যমে চলতে থাকে 
তখন হতে ক্রমান্নয়ে এই বিভিন্ন ধরনের উপবাস ব্যবস্থা মানুষের 'মাঝে প্রচলন হতে 
থাকে । বেদের শুরু যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ, স্মৃতিশান্ত্র, সংহিতা, লিঙ্গপুরাণ, 
ব্হ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, কুর্মপুরাণ, ব্রহ্মান্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ, কথঃশাস্ত্র, বশিষ্ঠ শান্তর, 
পুরোহিত দর্পণ ও নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান ইত্যাদি শান্ত্রগুলোতে বিবিধ উপবাস ও 
একাদশীর উপবাস পালন. ও পারণ সম্পর্কে নিয়ম-নীতিগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে। 
উক্ত সনাতনী মানবধর্মীয় শান্ত্রগুলোতে আট বছর হতে শুরু করে আশি বৎসর ও 
তথোধিক বয়সে উপবাসের বিভিন্ন নিয়ম কানুনগুলো লিপিবদ্ধ আছে। এরসাথে 
রয়েছে কোন কোন মাসে, বার, তিথি ও নক্ষত্রে কি কি উপাদান খাওয়া উপকারী ও 
ক্ষতিকর তার ব্যাখ্যা। উপবাস মনুষ্য প্রজাতির জীবন-যাপনে একধরণের আত্ম 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা এবং সাধনার একটি অঙ্গ। সাময়িক ও আংশিক উপবাসে 
শরীরের পাকস্থলীসহ অন্যান্য অন্ত্র-তন্ত্রগুলো বিশ্রাম পায় এতে করে উক্ত অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গগুলোর শক্তি অক্ষুন্ন থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। কেহ কেহ 
সপ্তাহের একদিন ফল-জল খেয়ে আংশিক উপবাস থাকে; আবার কেহবা রাত্রে 
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শুধুমাত্র ফল-জল খেয়ে আংশিক উপবাস থাকে । উপবাসকে বিরতি অভ্যাসও বলা 
হয়ে থাকে । এ পৃথিবীর অভিকর্ষজ বল, মধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণজনিত আর্বতন এবং 
প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও বিবর্তনের গতিধারায় চন্দ্র ও সূর্যের সরাসরি নিয়মতান্ত্রিক 
প্রভাব রয়েছে; এছাড়াও পৃথিবীর তথা পৃথিবীর প্রাণীজগত ও প্রকৃতির উপর শনি, 
বৃহস্পতি, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ, উন্কাপিন্ড এবং এ সৌরজগতের বাহিরের বহু নক্ষত্রের 
প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রয়েছে । যেমন- চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবে সমুদ্র ও 
নদীতে জোয়ার-ভাটা; বিশেষ করে শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষের অমাবস্যা-পূর্ণিমা-একাদশী 
তিথিতে এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্ধপ্রহণে পৃথিবীতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
তজ্জন্য তৎকালে সনাতন মানবধর্মী ধর্মবেত্তা-যুনি-ঝষি-মহাপুরুষগণ খাদ্য-খাদকতা 
গ্রহনে বেশ কিছু নিয়ম-শৃংখলা ও সংযম বজায় রেখে চলতেন। সনাতন মানবধর্মে 


যজ্ঞ, হোম, দান, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, দীক্ষা, ব্রত, স্নান, গৃহযাত্রা, তীর্থদর্শন, মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠান, পূজা-উৎসব-পার্বণ ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম সৌর ও চান্দ্র ভিত্তিক তিথি- 
নক্ষত্র-লগ্নানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যা পঞ্তিকায় পূর্ব হতে উল্লেখ ও লিপিবদ্ধ 
থাকে । উক্ত প্রতিটি সংস্কার, মানস ও অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ও মনে সাত্তিকভাব বজায় 
থাকার জন্য বিভিন্ন ধরণের উপবাস ও সংযম প্রথা প্রচলিত আছে। মৃত্যু উত্তর শ্রাদ্ধ 
কার্য ও উপনয়ন সময়কালীন ১১ দিন, ১৫ দিন, ০১মাস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
এক বছর ও বার বছর পর্যন্ত সংযম ও ব্রক্মচর্য ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে । এসকল 
উপবাস, সংযম, সাধনা ও ব্রক্ষচর্য পালনে খাদ্য-খাদকতার বিষয়টি খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ। ্‌ 

উপবাসে খাদ্য নির্বাচনে সহজ-সরল-সুষম সাত্ত্িক ও উগ্রতাহীন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে । খাদ্য যদি উগ্বতাপূর্ণ রাজসিক ও তামসিক হয় তাহলে সংযমের 
উদ্দেশ্যই বিফলে যায়। আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধচিন্তা-ভক্তি, আত নিয়ন্ত্রন_ও 
আত্মিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুদ্ধ আহার অনস্বীকার্য । সনাতন মানবধর্মীরা সমগ 
বৎসরব্যাপী নানাহভাবে উপবাস পালন করে থাকেন। এরসাথে অবতার, 
মহাপুরুষদের জন্ম ও মৃত্যুতিথিতেও আংশিক উপবাস পালন করে থাকে। সনাতন 
মানবধর্মে এসকল উপবাস ব্যবস্থা মুনি-ঝষি ও ধর্মবেত্তাগণকর্তৃক জোর করে 
ঢাপিয়ে দেওয়া নয় বা অবশ্য পালন করতে হতে এমন বাধ্যবাধকতা নেই; যা 
মানবধর্মীগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় পালন করে থাকে । কেহ কেহ ভোর বেলা 
ও সন্ধ্যাকালীন সন্ধিক্ষণে সাধারণত কিছু খান না; কারণ এ দুই সন্ধি'কষণে সনাতন 
মানবধর্মীগণ সন্ধ্যা-আহিক, ধ্যান-তপ-জপ-প্রাণায়াম ও বিবিধ সাধনা করে 
থাকেন। সনাতন মানব বৌদ্ধ ধর্মেও প্রায় একই ধরনের সংযম ব্যবস্থাপনা । সনাতন 
মানবধর্মী_ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কেহ পেট ভরে খেয়ে উপবাস রাখেন না। সাধারণত 
উপবাসের পূর্বের দিন ক্ষেত্রানুযায়ী যথাসাধ্য সংযম থেকে পরদিন উপবাস পালন 
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নিকট অতীব পুত-পকিত্র। কিন্ত সেমেটিক ফতিশয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাংগঠনিক ধর্মে 
উপবাস ব্যবস্থাপনা ভিন্ন একুতির ও অদ্ভুঞ। তাদের মধ্যে একটি বিশেষ 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠনধর্মের উত্মতগণ ০১৫এক) চান্দ্রমাস দিনে না খেয়ে 
সারারাতব্যাপী ব্যাপক উপ্ব বাজ'সক খাদ্য খেয়ে থাকে; এবং এটাকে উম্মতগণ 
উপবাস ও সংযম সাধনা এবং যথেই পৃণ্যের জি মনে করে থাকে । আমাদের কথা 
খুবই স্পষ্ট; উগ্র রাজসিক খাদা খাওয়া কখনো সংযম সাধনার অংশ হতে পারে না। 
তাছাড়া বিশেষ করে রাত্রি শেষ গ্রহন ভোর বেলায় পেট ভরে খাওয়ার 
বাধ্যবাধকতা; এটা এক পরনের প্রহসন, অত্যাচার, শাস্তি এবং চরম মানবতা 
বিরোধী কার্যক্রম । যাঁ সনুহের জন্য আতিকর/অধর্ম হিসেবেই পরিগণিত । 
বিষয়টিকে উনারা ঘুরিয়ে দিতি পারতেন; যেমন সম্পূর্ণ রাত উপবাস থাকা। 
তাহলেও কিছুটা গ্রহণযোগ্রতা গ্থাকতো খলে আমরা মনে করি। এমনিতেই 
সাধারণতঃ মানুষ রাত্রিকালে সম খাদ্য আহার করে। দিনে না খেয়ে রাতে 
মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া ও যাবতীয় জৈবিক কামনা বাসনার কাজ চালিয়ে যাওয়া, এটা 
কি ধরনের সংযম? কোথার সংঘম? কার বা কাদের সংযম? তা সত্যিকারের বিজ্ঞান 
মনস্ক সচেতন মানুষের পক্ষে সেবগাম্য নয় । বিরত এহেন অদ্ভুত খাদ্যাভ্যাসের জন্য 
বিশেষ উম্মত অস্প্রলায়ের তপন” গোলযোগ, বদহজম, ডায়রিয়া, আমাশয়, 
কলেরা, গ্যাস্টাইটিসসহ বিভিন্ন ধরণের অসুখ-বিসুখে ভুগতে হয়; আর যারা পূর্ব 
হতেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তাদের অবস্থাতো আরো বিপজ্জনক । কারণ 
নাতিশীতোষ্ অঞ্চলে শীতকাল ব্যতীত ১২-১৩ ঘণ্টা এমনিতেই দিন থাকে তদুপরি 
মেরু অঞ্চলের দেশগুলোতে লাগাতাল/একাধাবে বেশ কয়েকদিন দিন/রাত এমনকি 
ছয়(০৬মাস) দিন ও রাত্রি থাকে এবং পৃথিবীর কোন কোন দেশে ১৭-২২ঘন্টা পর্যন্ত 
দিন থাকে । কি শিক্ষিত কি মূর্খ- বিশেষ সম্প্রদায়ের উম্মতগণ অন্ধ বিশ্বাসের 
বশবর্তী হয়ে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর মত তা পালন করে চলছেন। উনারা মনে 
করে এহেন উপবাস/ রোজা/সংযম পালনে তাদের যাবতীয় পাপ কাজের ফল/গুণাহ 
মাফ হয়ে যাবে, তথাকথিত বেহেস্তে যাওয়া যাবে ইত্যাদি; কিন্তু এর বাস্তবতা 
কতটুকুঃ এ ধরনের অদ্ভুত উপবাস কি সত্যি সত্যি উপবাস ও সংযম?; নাকি 
(তথাকথিত সাত-আসমানের ভুতের গল্প/বাণী প্রয়োগ ও বিশ্বাসী আস্তিকের মত) 
সাধারণ মানুষের সাথে চরম প্রতারণা; বোকা বানানো ও ধোকা দেওয়ার একটা 
কৌশল এবং সাংগঠনির কার্যক্রম । ব্যাক্তিকেন্দ্রিক সংগঠনের উম্মতদের নিকট 
এধরণের উপবাস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বা জানতে চাওয়া হলে তারা খুব 
রেগে/ক্ষেপে যায় "এমনকি মারতে পর্যন্ত উদ্যত হয়। অথচ একমাস প্রকৃত উপবাস 
ও সংযম সাধনা স্ৃতে মানুষের মধ্যে অহিংসা, ধৈর্য্য, সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ার কথা; 
সুন্দর মন-মানসিকতা গড়ে উঠা বা প্রকৃত শান্তি বিরাজ করার কথা; কিন্তু আমরা 
দেখতে পাই এর ঠিক উল্টো চিত্র। ব্যাক্তিকেন্দিক সাংগঠনিক তথাকথিত ধর্ম 
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ধাআাধারী দেশগুলোর প্রতিনিয়ত যুদ্ধাবস্থা, শান্তি-শৃংখলার করুণ পরিণতি । খুব 
সপ্তবত সত্যিকারের সংযম কি জিনিস তা বিশেষ সংগঠনের তথাক্খিত ধর্মবেক্তাদের 
জানা ছিল না এবং উনারা ভূগোল ও খগোল সম্বন্ধেও একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন তা 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না; এ প্রসঙ্গে বলা যায়- সঠিক শব্দোচ্চারণের অভাবে যেমন 
অপতভ্রংশের সৃষ্টি; তেমনি সঠিক উপলব্ধির অভাবে বিকৃতধর্ম- বিকৃত সংস্কৃতির সৃষ্টি 
ও সন পরিশেষে আমরা বলতে পারি- উপবাস, সংযম ও সাধনা 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমগ্র বসরব্যাপি নিয়মতান্ত্রিক প্রকৃত উপবাস ও সংযম 
ব্যবস্থাপনা মানুষের মধ্যে আত্ম নিয়ন্ত্রন, চিত্তশুদ্ধি, অহিংস ও দেবত্ৃভাব জাগ্রত 
করে; মানুষকে অধিকতর প্রশান্তি দান ও দীর্ঘায়ু করে এবং মানুষের জীবন হয় 
সহজ, সরল, সাত্তিক, নির্মল ও সহনশীল ॥ 
শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ ও শিবলিঙ্গ উপাসনা কি? 
শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া “শিবের শিশ্ন” এই রূপ মনে 
করেন, বস্তুতঃ এরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্তি-মুলক, শান্তর নিরূপিত নহে । শাস্ত্র বলে, 
যেমন সমুদ্রে বুদ্ধদাবলী উ্থিত হইয়া আবার উহাতেই বিলীন হইতেছে, সেইরূপ; 
অনন্তকোটি ব্রন্মান্ড যে ব্রহ্মসমুত্রে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেই পর্ব্রক্মহ লিঙ্গ শব্দের 
অর্থ। কিন্তু ব্রহ্ম সবব্যাপক হইলেও হৃদয়-পুশডরীকের অভ্যন্তরে ছু পাঁরমিত 
স্থানেই সাধক তাহার উপলক্ধি করিতে পারেন, তাই বাহ্যদূশঃ তত সনু পরিমিত 
তাঁহার মুর্তি করা হয়। লিঙ্গের নিম্নভাগে গৌণ) বা বোনিসী " কাপতে হয়। এই 
যোনিপীঠ বলিতেও ভগ্‌ নহে । যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্ধান্ড প্রসৃত হছে, ভ্থাই এই 
যোনিপীঠ শব্দের অর্থ, তাই ইহাকে 'শক্তিগীঠ" বলে : শক্তি সহযোনে শ্রশ্যের ধ্যান 
করিতে হইবে, তাই শিবের নীচে শক্তি বিরাজমান ' তন্নিষ্নে বেদী অথাৎ আসন, 
উহা বসিবার নিমিত্ত কল্পনা করিতে হয়। শিবলাঙ্গেপসনা উঈশ্ব,পসনা/মনন্ত 
মহাশক্তির উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ আবার 7মামবাতি বা প্রদীপ 
এর সাথে শিবলিঙ্গের তুলনা করেন মানুষের মনের অন্থঃস্থলের এ জ্ঞানরূপ প্রদীপ 
জ্বালানোর জন্য শিবলিঙ্গ উপাসনা । 
বরন্ষচর্য ঃ 
সনাতন মানবধর্মে মানুষের জীবনের প্রথম আশ্রম হল ব্রহ্মচর্ধ আশুম ও হগনলাভ 
আশ্রম। এর সাধারণ অর্থ হল সুশিক্ষা গ্রহন ও “বীর্য ধওল।” “নার্য ধারণং 
বরহ্মচর্যম |” ব্রহ্মচর্ষের উচ্চতর অর্থ - ব্রন্দে বিচরণ ক! রি প্র সম্পূর্ণ 
মাত্রসমর্পণ। ব্রহ্গচর্ধ আশ্রমই হল কোণলমাতি হার-ছা। নবীদের ফাই টা শিক্ষার 
অন্যতম সময়। ব্রক্ষচর্যের ফলে স্বাস্থ্য অক্ষু্ন থাকে, শরার নিন ও আাতভাপ 
সহিষ্ণু হয়, শরীরে লাবণ্য, মুখমন্ডলে কমণীরতা, কণ্ঠনরে রদ (শত হয়। ধৃত 
বীর্য ব্যক্তির বাক্য সুচিন্তিত, আচরণ, কার্য সুশৃঙ্খল, অনিরন শি হতিসদ, গমন 


গে 
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ঘটে। ধৃঙ বীর্য ব্যক্তি অনলস, অকপট, চরিত্রবান, সত্যপরায়ণ, মিতভাষী, 
মিঙাচারী, লোকহিতকারী; ধৃত বীর্য ব্যক্তির দৃষ্টি মধুময়, হাস্য মধুময় ও বাক্য 
মধুময় । ব্রক্মচর্য- এটা মানুষের জীবনে এক ধরনের কঠিন আত্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; 
যাকে ইঞ্জিনচালিত গাড়ীর হাইড্রোলিক ব্রেক এর সাথে তুলনা করা যায়। ব্রহ্মচর্য 
ব্যবস্থা সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে মানুষের কন্টকসম ও সর্বদা যুদ্ধময় জীবনের 
গতিপথ সহজ ও নিয়ন্ত্রিত হয় । 

দাহ বা অত্তিম সংস্কার ব্যবস্থাঃ 

এটাকে সনাতন মানবধর্মাবলম্বীরা সৎকার, শেষকৃত্য, অন্তিম অনুষ্ঠান, চরম সংস্কার, 
পঞ্চতৃ প্রাপ্তি সংস্কার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও বলে থাকেন। যে দেহের প্রতি মানুষের অত 
টান, মায়া তাকে মৃত্যুর পর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ফেলা হবে এ কেমন নিষ্ঠুর মন- 
মানসিকতা । পূর্বেই বলা হয়েছে সনাতন ধর্মীয় দিক্‌-দর্শন, সংস্কৃতি খুবই উচ্চ 
মাগীয়ি চিন্তাধারা। অতি সাধারণ বা স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ মৃত্যু-উত্তর দাহ 
ব্যবস্থাকে খুবই মর্মীন্তিক ও বেদনাদায়ক মনে করে থাকেন। মানুষ মারা গেলে 
স্বাভাবিকভাবেই এক-দুই দিন পর মৃতদেহে পঁচন শুরু হয়, এত মায়ার শরীরের 
পঁচা গন্ধে আশে-পাশে নিকট আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী কেহই বসবাস করার যো 
নেই। তাই মৃতদেহকে সৎকার করতে হয়। 

বাস্তবিকপক্ষে এ দেহে যতক্ষন পর্যন্ত প্রাণবায়ু- অর্থাৎ আত্মা রয়েছে ততক্ষন পর্যন্ত 
এর সজীবতা ও গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পর এর আর কোন মূল্য 
নেই। এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃতদেহকে জীর্ণ বস্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন, উনি 
আত্মার গুরুত্ব, আত্মার সাথে পরমাত্ার সম্পর্ক ও সংযুক্তির কথা গীতায় দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের ১১ থেকে ৩০নং শ্রোকে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। কতিপয় উদ্ৃতি- 
“দেহিনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধরিস্তত্র ন 
মুহ্যতি। “বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়........ সংযাতি নবানি দেহী* “নৈনং ছিন্দতি 
শস্ত্ানি........... ন শোষয়তি মারুত'; 'অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যো.......... স্থান্ুরচলোহয়ং 
সনাতনঃ' | মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও 
তেমনি জীর্ণ বস্ত্র অর্থাৎ মৃত দেহ ত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ গ্রহণ করেন। এটাই 
প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম ও আবর্তন। তাই মৃতদেহকে নিয়ে শোক করার কিছুই নেই। 
রবি কবি বলতেন, 'মরণরে তুহু মম শ্যাম সম'- অর্থাৎ তুমি আমার কৃষ্ণের মত। 
সনাতন মানবধর্মীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে মৃত্যোত্তর মাটিতে দাপণকরা, সমাধি দেওয়া, 
সমুদ্রে-নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া, দাহ করা প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কতিপয় 
উন্নত দেশে মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, এর মিউজিয়ামও রয়েছে। আত্মহত্যা, 
খুন, এক্সিডেন্ট, রহস্যজনক মৃত্যু এ সকল আইনগত জটিলতার ক্ষেত্রে সবরকমের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এটি আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়না । কারণ সংরক্ষণ করা 
অত্যধিক ব্যয় সাপেক্ষ । মিশর, ইউক্রেনসহ কয়েকটি দেশে মৃতদেহের মমি ও 
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পিরামিড রয়েছে! সবরণমের সত্ণশর ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক 121105/ 
08178115 রয়েছে। সংশ্েপে আমরা ব্যাখা দিচ্ছি- মৃতদেহ যদি জলে ভাসানো হয়, 
মাছে খেয়ে ফেলে ঠিকই, কিন্তু তার পূর্বেই জল মারাত্মক ভাবে দূষিত হয়ে পড়ে, হাড়- 
গোড় থেকেই যায়। মাটিতে যদি কোন মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হয়, তা অল্প কয়েক 
দিনের মধ্যেই পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলে এবং মৃতদেহ হতে বিভিন্ন রকমের পোকা- 
মাকড়-জীবানু মাটিতে ও জন জীবনে ছড়ায়, পরিবেশ দূষিত হয় তাছাড়া হাড়- 
গোড়গুলো থেকেই যায়, ফলে জায়গাটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, মাটি ও 
ভূমির অপচয় হয়। এ প্রসঙ্গে উন্লেখ্য, পূর্বেকার দিনে বসন্ত রোগে আক্রান্ত মৃত 
ব্যক্তিকে দাহ করা হত রোগ-জীবানু ছড়ানোর প্রকোপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। 
বর্তমানে প্র্যাগ, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, সার্চ, এনথাক্স ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত ও মৃত 
পশু-পাখি-প্রাণীদের পুড়িয়ে ফেলা হয়। তাই এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বলেন, পুড়িয়ে ফেলা 
অনেকাংশে নিরাপদ । এমনিতেই পৃথিবীতে বসবাসের উপযোগী ভূমি ও মাটির পরিমাণ 
সীমিত এবং ক্রমান্নয়ে জনবিস্ফোরণে দিন দিন আরো সীমিত হয়ে পড়ছে । এ প্রসংগে 
চীনা একটি প্রবাদ রয়েছে- “118 £€810 001 11৬176:1181] 170 01-0690 
1181" | দাহ ব্যবস্থাটি আপাত দৃষ্টিতে খুব বেদনাদায়ক মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে 
মৃত দেহের কোন দাম নেই। দাহের সময় পরিবেশে একটু গন্ধ ছড়ায় এছাড়া কেহ 
এতে আর কোন মারাত্মক ক্ষতিকারক কিছুই পাননি । পূর্বে এর জ্বালানি সংগ্রহে কষ্ট 
হত; এখন আধুনিক ব্যবস্থায় চুল্লি (গ্যাস/ বিদ্যুৎ) হওয়াতে একই চুলায় অগণিত দাহ 
করা যায়, মাটির ও গাছ-গাছালির অপচয় হয় না। অগ্নি দেবতা ও দেব পুরোহিত, 
প্রতিদিনই মানুষকে অগ্নি পূজা করতে হয়, অগ্নিতে দাহ হয়ে প্রায় সবকিছু শুদ্ধ হয়ে 
যায়। দাহ একধরণের যজ্ঞ। দাহকৃত মৃতদেহের ছাই জলের মাধ্যমে প্রকৃতিতে মিশে 
যায় এবং এর ধোঁয়া মেঘ বৃষ্টির মধ্যদিয়ে ধরাধামে ফিরে আসে যা শক্তির নিত্যতা 
সূত্রের মধ্যে পড়ে! অর্থাৎ প্রকৃতির মাল প্রকৃতিতে ফিরে আসে এবং পঞ্চভূতে(ক্ষিতি, 
অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্) লয় প্রাপ্ত হয় আবার পুনরুথাণ হয়৷ চিতাতে মুখাগ্রি করার 
সময় ব্রাহ্মণ উক্ত বৈদিক মন্ত্রটি সহ আরো মন্ত্র পাঠ করান- “ও কৃত্বা তু দুস্কৃতং কর্ম 
জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চতৃমাগতম ॥ ধর্মাধর্মসমাযুক্তং 
লোভমোহসমাবৃতম্‌। দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান লোকান্‌ স গচ্ছতু ॥” সনাতন 
মানবধর্মাবলম্বী মুনি-খধি-মনীষীগণ মানুষের অন্ত্যেষ্িক্রিয়া নিয়ে বহু গবেষণার পর দাহ 
ব্যবস্থাকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ করেছেন যা ক্রমচলমান। 

₹ক্ষেপে সনাতন হিন্দুধমীয় মূল গ্রন্থ সমুহের তালিকাঃ 

চতুর্বেদ (খক্‌, সাম, যজু ও অথর্ব) (সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ) 
প্রধানতঃ উপনিষদ- ১২ খানা ( ঈশ, কেন, কণ, প্রশ্ন, মুন্ডক, মান্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, 
এতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি), এছাড়া ১০৮টি 
উপউপনিষদ রয়েছে! স্মৃতি-সংহিতা মোট ২০ খানা; এর মধ্যে মনু স্মৃতি-সংহিতা, 
যাজ্বন্ষ্য সংহিতা, বশিষ্ঠ সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, ভূগ্ড সংহিতা, প্রাশর সংহিতা 





তথাকাঁথত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৮২ 


অন্যতম ৷ ষড় বেদাঙ্গ- শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুত্ত, জ্যোতিষ (গণিত, ফলিত), 
কল্প সর (শা 5. গৃহ, ধর্ম)। ষড়ু দর্শন সোংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, 
বেদাত্ত)। নাস্তিক্য দর্শন- জৈন, বৌদ্ধ, চার্বাক দর্শন প্রভৃতি ! পুরান- ১৮ খানা, 
উপ” পান-১৮ খ,ন। রামায়ন- ৭ কান্ড। মহাভারত- ১৮ পর্ন ! চন্ভী- ১৩ অধ্যায় । 
গীত... ১৮ অধ্যায়! ভাগবত- ১২ ক্কন্ধ। নীতি শান্ত, হিতোপদেশ, চাণক্য সমগ্র, 
কালিদাশ সমগ্র, শংকরাচার্য স্মৃতি ও সমগ্র, বেদান্ত ভাষ্য, মোহমুদণর ইত্যাদিসহ 
অসংখ্য মুনি- খষি, গুরু- ঠাকুর, সাধু-সন্ত, মহাপুরুষদের জীবনী-বাণী, সংগঠন, 
দিক নির্দেশনা মূলক গ্রন্থ রয়েছে ও বহু সহায়ক ধময়ি গ্রন্থ প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে। 
যে কোন মানুষের পক্ষে এক জীবনে উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ, অনুশীলন ও অনুধাবন করা 
এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব । তবে যতটুকু সম্ভব- প্রতিদিন শাস্ত্র 
নির্দেশিত ত্রি-সন্ধ্যা অভ্যাস, সম্ভবহলে ধ্যান, তপ, জপ, প্রাণায়াম করা, গীতা পাঠ- 
অনুশীলন ও প্রতিপালন করা সর্ব বর্ণ নির্বিশেষে কর্তব্য । এতে করে সকলের ধৈর্য্য- 
সহ্যগুন, কর্মস্পৃহা-ক্ষমতা-শক্তি বাড়বে, আচার-আচরণ- মন মানসিকতা যথেষ্ট 
বিকশিত হবে, জীবনের পরিপূর্নতা আসবে, সদা সাত্তিক ভাব ও উচ্চমার্গে উন্নীত 
হতে সহায়ক হবে । গীতার মাহাত্যে ১৯নং শ্রোকে সৃত (সূর্ধ/ পুরাণবক্তা জনৈক মুনি) বললেন, 
' তম্মাদ্ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রযোজিকা। সর্বশান্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥' ব্যাসদেব গীতার 
মঙ্গলাচরণে বলেছেন,- “সর্বোপনিষদ গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন.......' , “মুকং করোতি বাচালং 
₹ লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌ , যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবমূ |” 


সনাতনীদের বাসাবাড়ী ও পরিবেশ ঃ 

এ উপমহাদেশের পেক্ষাপটে আমরা সাধারণত সনাতনী হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের 
বাসা বাড়ীতে দেখতে পাই- অবস্থান অনুযায়ী কিছু ফুলের গাছ, তুলসী গাছ, নিম 
গাছ, বেল গাছসহ বিভিন্ন ফলের গাছ, শাক-সবজি বাগান, ছোট-খাট জলাশয়, 
মন্দির-প্রার্থনা স্থান, ধমীয় ও প্রয়োজনীয় বই-পুস্তকের সংগ্রহশালা-গ্রস্থাগার/ 
পাঠাগার সম্ভব হলে মাছ চাষ, গৃহপালিত পশু-পাখি হাস- কবুতর, গরু-ছাগল, 
কুকুর-বিড়াল পালন প্রভৃতি । খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা সুষম ও সাত্তিক 
আহারের এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক পড়ালেখা, সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, শিল্প, 
নাচ-গান-আবৃত্তি ইত্যাদি শেখার প্রচেষ্টা । প্রতিদিন ফুল ও ফল গাছ সহ সবকিছুর 
পরিচর্যা করা, ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক কাজ সেরে স্ত্রান, ফুল তোলা 
সন্ধ্যা- আহ্িক করা, আসন দেওয়া ইত্যাদিতে মন পুত-পবিব্র থাকে ও চিত্ত শুদ্ধ 
হয়। সনাতনীদের বাসাবাড়ি অনেকটা মন্দির সদৃশ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্য 
সম্মত। এখানে প্রকৃতির সব উপাদানেরই বিদ্যমানতা রয়েছে। বৎসরব্যাপী বহু 
পূজা-পার্বণ, গ্রকৃত আনন্দ উৎসব পর্ব লেগেই থাকে, এমন পরিবেশে একটা শিশু 
বড় হলে তার মধ্যে এমনিতেই কোমল স্বভাব, প্রেম-গ্রীতি, ভর্তি-শ্রদ্ধা. শুদ্ধাচার, 
অহিংসা, নমতা, ভদ্রতা প্রভৃতি সান্তিক ভাব জেগে উঠে! উক্ত নির্মল সাত্তিক 


'তাপণত শহস্তর। ধর্মের নাম আগা পাথবীতে পঝাশে। সগাস। বাগ্রুশমতা দখল। ৮৩ 


পারিপেশের ভান্যহ সন] তত দি পথ) সলাত ও মহাখনবের জন্ম । এটাই 
উপমহাদেশের সভাতা ও সং এমন প্রকৃতিগত স্বর্গীয় পরিবেশ বোধকরি 
সকলেরই ভাল লাগার কথা । অর্গর তথাকথিত ৩, ৪ কিংবা ৭নং আসমানের কলিত 
স্বর্গের চেয়ে পৃথিবীতে বাস্তব/21800091 112981 বহুগুনে ভালো। কারণ 
বর্তমানে আমরা তো বসবাস করছি এ পৃথিবীতে ; ভবিষ্যতে কল্পিত বেহেস্তের লাভ- 
লোভের আশায় বর্তমানের আবাসভুষ্স, পরিবেশ/প্রকৃতি নষ্ট করা শয়তানের কাজ ও 
শয়তানের ধর্ম 

অন্যান্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত হতে সনাতন মানবধর্মে ফিরে আসতে বাধা নেইঃ 
স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতের বহু নর-নারী তাদের ভুল বুঝতে পেরে, 
প্রকৃতিগত, বৈচিত্রময়, উদার-সার্বজনীন গণতান্ত্রিক সনাতন মানবধর্মে আকৃষ্ট হয়ে- 
প্রতিনিয়ত এ ধর্মে আসতে চায়। মানুষের মধ্যে যারা এ যাবৎ কাল পর্যন্ত 
নিপীড়িত-আথ্মসিত হয়ে বা ভুলবশতঃ 0017৬61 হয়ে অন্যান্য সংগঠন ধর্ম ও 
সংস্কৃতিতে গিয়েছেন তারাও ফিরে আসতে পারবেন। সম্প্রতি ৮/২০১১ খর, 
হলিউডের স্বনামধন্য অভিনেত্রী জুলিয়া রবার্ট ও ৭/২০১৩ অভিনেত্রী ডেমি মুর 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত ত্যাগ করে সনাতন মানবধর্ম গ্রহণ করে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছেন। বিশ্বের প্রথম সারির ধনকুবের ব্যক্তিত্ব বিল গেটস সনাতন হিন্দু ধর্মকে 
সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে আধ্যাত্মিক রিসার্স সেন্টার করেছেন ও সনাতন মতে সাধনা- 
প্রাণায়াম করে যাচ্ছেন। এছাড়া বহু মানব-মানবী প্রতিনিয়ত সনাতন ধর্মমত গ্রহণ 
করে সঠিক উপায়ে ধ্যান, তপ, জপ, প্রণায়াম করে ব্রন্গজ্ঞান ও অমৃতত্্ লাভ 
করছেন। কিন্তু সনাতন ধর্মমতের অন্তরঙ্গ দিকদর্শন লোক দেখানো ধর্মদর্শন নয়; এ 
ধর্মমত চিরকালই উদার, অহিংস, মানবতাবাদী, পরমত সহিষ্ণু, সার্বজনীন। এবং 
প্রচার-প্রসার ও সামাজ্যবাদী নীতি বিমুখ ছিল; যখন সত্যদ্রষ্টা বৈদিক মুনি-ঝষি ও 
সাধু-সন্তু কর্তৃক সনাতন মানবধমীয়ি মত, দিক-দর্শন, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, উৎসব 
পার্বণ প্রভৃতির পর্যায়ক্রমে উত্তব হয়ঃ তখন থেকে যদি সনাতনধর্মীয়রা প্রচার-প্রসার, 
রাজ্য দখল, দমন নিগীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করত তাহলে বর্তমানে 
পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই হতো; 
স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতগুলো প্রাধান্যহীন হয়ে পড়ত: হয়তো এগুলোর 


উদ্তব-ই হতো না। পৃথিবীর সকল মানুষই এমনকি গ্রহ-নক্ষত্র হতে শুরু করে 
প্রাণীকুল, পক্ষীকুল, মৎস্যকুল, স্থাবর-অস্থাবর জঙগমাদি, বৃক্ষাদি অর্থাৎ সকল চৈতন্য 
ও অচৈতন্য স্বত্্বী সবকিছুই সামগ্রীক ভাবে সনাতন ধর্মের অর্ভক্ত। একটি মানবশিশু 
জন্ম লগ্ন হতেই সনাতন মানবধর্ম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে! মানুষের ধর্ম কখনো 
পরিবর্তন হয়না । শুধুমাত্র উপাসনা পদ্ধতি, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতির পরিবর্তন মাত্র । 
এই ধর্মান্তর কথাটিই প্রশ্নবিদ্ধ এই ধর্মন্তির শব্দটির অধিক প্রচলন শুরু করেছে 








তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্িক্ষমতা দখল! ৮৪ 


কতিপয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতাদরশী ব্যক্তিবর্গ তাদের দল/সংগঠন ভারী ও স্থার্থসিদ্ধির 
জন্য। কেহ কেহ বলে থাকেন কতিপয় মানুষ তথাকখিত ধর্মান্তর হয় অর্থাৎ 
দল/সংগঠন পাল্টায়/যোগ দান করে ধর্মের জন্য নয়; বরং নারী, অর্থ, ধন-সম্পদ 
ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, ও নিজের অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের জন্য । বৌদ্ধরা কঠিন 
টীবর দান, মুসলিমরা মুসলমানিবীৌভতস অনুষ্ঠান), খৃষ্টানরা পাপ স্বীকার-পর্ব এবং 
অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতবাদ তদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য কিছু না কিছু 
পর্ব পালন করে থাকে। কিন্তু সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের- তাদের ধর্মাভুক্ত হওয়ার 
জন্য এমন কিছু করার প্রয়োজন মনে করেননি কারণ যখন বেদ, উপনিষদ, দর্শন. 
স্মৃতি, সংহিতা, গীতা এই বইগুলোর প্রচলন হয় তখন এই ধরাধামে কোন 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম সংগঠন সৃষ্টি হয়নি। আর মানুষই প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ট অবদান ও 
প্রকৃতির বেশ কিছু সনাতন গুনাবলী নিয়েই মানুষ জন্মে, এখানে মানুষের ধর্মাত্তর 
একটা অসম্ভব ব্যাপার। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রদত্ত 
আচার-আচরণ, বিধি-বিধান প্রভৃতি মেনে চলে ও অনুশীলন করে। যে কেহ নিদ্িধায় 
সনাতন ধর্মাবলম্বী হতে পারেন- তার নামটি সনাতন ধর্মীয় বাখবেন এবং প্রকৃতি প্রদত্ত 
সকল বিধি-বিধান, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, আনন্দ উৎসব. পর্ব, পৃজা-পার্বন প্রভৃতি 
অনুশীলন করবেন। সন্তব হলে প্রতিদিন গীতা পাঠ ও নাম সংব্রন করবেন। সনাতন 
সমাজের নর-নারী সকলে তাদেরকে আন্তরিকতার সহিত মেনে 'নবেন; সামাজিক ও 
পারিবারিক ভাবে গ্রহণ করবেন ও ভালোবাসবেন। অবশ্য তথা. শথত ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
ধর্মীয় সংগঠন মতাদর্শ পরিত্যাগ করলে মানুষ সনাতন মানব ধর্মাবল ' হয়ে যায় । তাই 
সনাতন মানবধর্মাবলম্বীরা কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত ত্যাশা করে সনাতনে 
আসলে এটা ফলাও করে প্রচার প্রসার করে না। কারণ পৃথিবীর সকল মানুষই সনাতন 
মানবধর্মী। তাই আমরা আবারও বলছি, একটি মানব শিশু জন্ম নিলে কখনোই কোন 
ব্যক্তিকেন্দ্রক ধর্ম নিয়ে জনুগ্হণ করে না। সে সনাতন মানবধর্ম নিয়েই জন্ুগ্থহণ 
করে। এখানে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। 


প্রকৃতি, মানুষ ও ধর্ম (সনাতন মানবধর্মের প্রয়োজনীয়তা) ঃ 
আমরা ধর্ম নিয়ে অত মাতামাতি, টানাটানি, মরামারি করছি কেন? ধর্মের কি আদৌ 


প্রয়োজন আছে ? যারা কোন ধর্মই পালন করে না বা /২01615 তাদের কি কেউ 
পৃথিবীতে ভালভাবে বেঁচে নেই। ধর্মগুলোর অষ্টারা কি তাদের জীবন যাপন, চলাফেরা, 
খাওয়া- দাওয়া সব বন্ধ করে দিয়েছে ? দু'একটি উগ্র স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত 
রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও তাদের তথাকথিত শান্তির ধর্ম প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ ধর্মব্যবসা ও 
ধর্মরাজনীতির নামে মারামারি, কাটাকাটি, লুটপাট, আগ্রাসনে লিগ্ত। তা আবার, বিশেষ 
করে দুর্বল শ্রেণীর লোকদের উপর। কিন্তু তাছাড়া আর কিছুই তাদের করার ক্ষমতা 
নেই। মানুষ হল প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে চলবে ও সমস্ত 
কাজ নির্বাহ করে থাকে। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, ফুল-ফল, পশু-পাখি, 


৩এ।গখত শাতির। পর্মের নাম ভাঙিয়ে পাখিবীতে প্রকাশে সম্তবাস। রাষ্ট্রক্ষমত। দখল। ১৫ 


গ]০পল| অত সণ তগ মশাণন্ড পম বণ শিরিশেষে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত । আর 
সনাতন ধমহ পরণুণত নিয়ে আছে এবং সনাতন মানবধর্মও প্রকৃতির মতই সকলের জন; 
৬*্[। পরি সণ শিষ্চুর অবদান উপলদ্ধি করে ধর্মীয় আচার, আচরণ, পূজা-পার্বণ, 
৬ৎসণ পর্ণ বিধিবিধান সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ, অনুশীলন, শ্রদ্ধা ও শুদ্ধা ভক্তি করে 
আসছে এখং প্রকৃতির সকল উপাদান ও মানুষের মধ্যে পরমেশ্বর/ পর্বন্ম/ অন্ত 
মহাশক্তির বিচিত্র রূপের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করে আসছে। একমাত্র. সনাতনধর্মই 
প্রকৃতগত ধর্ম যা মানুষের প্রাণের সহিত সম্পর্ক যুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ও সনাতন মানবধর্ম 
একই সত্ত্বা। 

সনাতন মানবধর্মের সার্বজনীনতা ঃ 

সনাতন মানবধর্ম মানুষের স্বভাবগত, চিরায়ত, মনের অন্তঃস্থল ও প্রাণ থেকে তৈরী, 
প্রকৃত্ত ও প্রকৃতিগত ধর্ম। যেখানে সকলেই নির্িধায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। 
আপনার, আপনাদের বা আমাদের সকলের মন-প্রাণ, বিবেক যা চায় তা-ই এ ধর্ম। 
আপনাদের সকলের অংশগ্রহণে চলমান এই ধর্মীয় মতাদর্শ কিভাবে আরও জুন্দর, 
সুশৃঙ্খল, গঠনমূলক ও বেগবান হয় তার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যেতে হবে । আমরা 
মিথ্যা অপপ্রচার বা কালের স্রোতে বিলীন বা হারিয়ে যেতে পারি না। সনাতন 
মানবহিন্দু ধর্মের উ্রতাহীন, অহিংস ও অহিংস নীতি, মহানুভবতা, উদারতা, 
আধ্যাত্মিকতা, সার্বজনীনতা, বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তিপ্রিয়তা, গণতন্ত্র ও 
সকলকে গ্রহণ করবার নীতি সমথ বিশ্বে সাদরে সমাদূত। সকলেই অমৃতস্যপুত্রা, 
প্রকৃতিস্যপুত্রা। অর্থ অমৃতের সন্তান, প্রকৃতির সন্তান; কেহই পাপ নিয়ে জন্মথহণ 
করে না। তবে আমরা দুর্বৃত্তায়ণ, আগ্রাসন, লুটপাট, ব্যভিচার, নারী নিগ্বহ, অপ- 
সংস্কৃতি, কুসংস্কার, মিথ্যাচার, বিকৃতিচার, কুশিক্ষা, উগ্রবাদ, মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ, 
আত্মঘাতীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জেহাদবাদ ইত্যাদির ঘোর বিরোধী । সমণ্ধ বিশ্ববাসীকে 
এর বিরুদ্ধে শপথ নিয়ে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং সমূলে এর 
মূলোৎপাটন করতে হবে। এ সকল মতবাদ, জঙ্গীবাদ বা যুদ্ধবাদ কোন ধর্মের 
বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এগুলো মূলত মানুষের জন্য অধর্ম। প্রকৃত কথা হলো, 
“সর্ব খন্বিদং ব্রহ্ম” । পৃথিবীর সকল মানুষই মূলতঃ একই ব্রহ্ম, একই সত্্বা। 
পার্থক্য হলো সভ্যতা, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, উপাসনা পদ্ধতি, পোশাক- 
পরিচ্ছদ, আচার-ব্যাবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞানে। সকলেই যার যা কিছু আছে তা পালন 
ও অনুশীলন করতে পারেন। পৃথিবীতে সনাতন মানব হিন্দুধর্ম এমন একটি ধর্ম যার 
সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, উৎসবপর্কে স্ব-বান্ধবে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও 
ধর্মাবলম্বনকারী জাতিই অংশগ্রহণ করতে পারেন। সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের 
টচিত এই ধর্মের অহিংসা ও সার্বজনীনতার বার্তা পৃথিবীর সর্বত্র পৌছানো । 
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তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৮৬ 


সুন্দর জগত! প্রতিটি মানুষের অন্তরে একটি সুন্দর জগত রয়েছে। এমনকি 
মানুষরূপি পশুর মধ্যেও রয়েছে । খুব কম সংখ্যক মানুষই তা অনুভব করতে ও. 
কাজে লাগাতে পারেন। তা উপলব্দি করতে পারলে মানুষের মধ্যকার প্রতিনিয়ত 
দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, হতাশা, ব্যর্থতা, অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, বর্বরতা, 
পশুপ্রবৃত্তি, মারামারি-কাটাকাটি প্রভৃতি অনেকাংশে প্রশমিত হয়ে যাবে।. মানুষের 
মনের অন্তঃস্থলের সুন্দর জগত বিকশিত ও আলোকিত করে প্রতিনিয়ত আনন্দলাভে 
সনাতনধময়ি সার্বজনীন রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, সাধনা-মাধ্যম, বৎসরব্যাপী- 
প্রকৃতিগত আনন্দ উৎসব-পব; পূজা-পার্বনগুলো যথেষ্ট সহায়তা করে যাচ্ছে। 
আনন্দ মাধ্যম 8 আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। বিশ্বকবি রবিঠাকুরের ভাষায়- 
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে....। সকল কিছুর মধ্যেই 
আনন্দ খুঁজে পেতে হবে । শিক্ষামার্গ, কর্মমার্গ, সংসারমার্গ, জীবন-যাপন প্রণালী 
মার্গ, ধর্মমার্গ, সাধনা মার্গ জীবনের প্রতিটিক্ষেত্রে সবকিছুতেই আনন্দ পাওয়ার 
ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রদত্ত সনাতন মানবধর্মীয় সংস্কৃতি, দর্শন, রীতিনীতি, ভাবধারা ও 
বৎসরব্যাপী উৎসবপর্বের কোন বিকল্প নেই। আসক্তিহীণ নিষ্কাম কর্মযোগে প্রকৃত 
আনন্দ লাভ হয়। “কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্মফলহেতুরভূর্মা তে 
সঙ্গোহস্তবকর্মণি]” গীতা- ২/৪৭। 

ভাল মানুষ ও সংস্কৃতি রক্ষাঃ পৃথিবীতে ভাল মানুষ, প্রকৃত ও প্রাকৃত সভ্যতা 
সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে হবে । যেমন, জলের স্বভাব নীচের দিকে ধাবিত হওয়া, সূর্য 
কিরণ তাকে উপরের দিকে টেনে তুলে । লোভ-লালসা ও ভোগ বিলাসের দিকে 
সাধারণ মানুষের ঝুঁকে পড়াটা স্ত্রাভাবিক। যেমন- আলোর ঝলকানি দেখে অবুঝ 
কিট-পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয়। পৃথিবীতে বর্তমানে যে সকল উগ্র ভোগ বিলাসে মত্ত 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মীয় সংগঠন্ন মতবাদ রয়েছে তা কালক্রমে বিলিন হয়ে যাবে। তা 
শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র । অথচ পৃথিবীতে বহু বিবর্তন হয়ে গেছে, সনাতনীদের 
উপর বহু হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে; তারপরও সনাতন মানবধর্মমত স্বমহিমায় 
টিকে রয়েছে ও অনাদি কাল পর্য থাকবে; এটা প্রকৃতি প্রদত্ত চিরন্তন হওয়ার 
কারণে । ভাল মানুষ ও সংস্কৃতি রক্ষায় আমাদের প্রত্যেককে গীতার অমরবাণী 
যথাযথভাবে পালন করতে হবে। “পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুম্কৃতামূ ।'8/৮। 
সনাতন মানবধর্মী সন্তানদের সব্যসাচী হতে হবে $ স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্্রিক সংগঠন 
মানবধর্মাবলম্বী শ্রেণীতে এ ধরাধামে বহু প্রতিভা জন্ম নিচ্ছেন, এটা বড়ই অত্যাশ্চার্ষ 
বিষয়। সনাতন মানবহন্দু ধর্মীয়বের্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম) সবাইকে প্রতিজ্ঞা ও 
সংকল্পবদ্ধ হতে হবে; কারণ তোমরা পৃথিবীতে এসেছ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে; 
তোমাদেরকে যাবতীয় সনাতন মানবধর্মীয় চিন্তাধারা, ধ্যান, তপ, জপ. প্রাণায়াম, 
সাধনা, সংস্কৃতি, উতৎসবপর্ব, আচার-আচরণ, বিধি-বিধান সম্পূর্ণরূপে করায়ত্‌ 
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করতে হবে এবং প্রচার-প্রসার করতে হবে। পাশাপাশি অনান্য সকল ধর্ম ও 
সংস্কৃতি জানতে হবে। এবং দেশ-বিদেশের রাজনীতি, . সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, 
অর্থনীতি, সমরনীতি, মহাকাশ, মহাবিশ্ব, জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, 
আইন-কানুন, আধুনিক বিজ্ঞানসহ সকল জ্ঞান ও গুণে গুণান্বিত হতে হবে । সনাতন 
মানবধর্মের এক একটি সন্তানকে হতে হবে সব্যসাচী । ছোটবেলা থেকে জীবন 
চরিত্র এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন একটি সন্তান শারীরিকভাবে বলবান, 
মানসিকভাবে শক্তিসমূদ্ধ জাগতিক শিক্ষা, কর্মমূখী শিক্ষা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা, যুদ্ধবিদ্যা সবক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। জুতা সেলাই থেকে চস্ভীপাঠ, 
সাইকেল চালনা, নৌকা চালনা থেকে শুরু করে বিমান চালনা সব কিছুতেই সমান 
পারদর্শী হতে হবে । অর্থাৎ বিচরণ থাকবে সর্বত্র । 1801 01 811 09065 [৬1351 
0617018 না হয়ে 149505101৪1 0৪095 হতে হবে। একই ব্যক্তিকে একাধারে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র হতে হবে বা উক্ত চারটির সমন্বিতরূপ হতে হবে.তাহলে 
জীবদ্দশায় পথ চলতে কোনরূপ অসুবিধায় পড়তে হবে না। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রবাদ হল, 
“বীরভোগ্যা বসুন্ধরা” । সুযোগ্য বীরেরাই এ ধরণী ভোগ করবে । মুন্ডকোপনিষদ্‌ ৩/৪ 
এ উল্লেখ আছে,“নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যো”-অর্থাৎ আত্মার্প পর্বহ্ম পরমেশ্বর 
বলশুন্য মানবদ্ধারা লভ্য নহে । ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, “581৬3 0 0 
055/- যোগ্যতমের উদ্বর্তন। তদুপরি সন্তানদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে খুবই 
শক্তিশালী হতেই হবে। যে কোন অন্যায়-অবিচার, ব্যভীচার, বর্বরতা, নৃশংসতাকে 
প্রতিহত ও রুখে দীড়াতে হবে। ্‌ 

সনাতন মানবহিন্দুদের জন্মান্তরবাদের দৃষ্টাত্তঃ এটা একটা ব্যঙ্গাত্মক উদাহরন; 
আমাদের পুরানসহ কয়েকটি ধর্মগ্রন্থে আমরা দেখতে পাই পৌরানিক যুগে- দৈত্য, 
রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি পিশাচদের দৌরাত্ম। তারা নির্বিচারে মানুষ ও দেবতাদের 
হত্যা ও অত্যাচার করতো । দেবতারা উপায়ান্তর না দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ু, শিব, দুর্গাসহ 
নানাহ শক্তি পূজা করে শক্তির দেব-দেবীর সাহায্যে তাদেরকে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল 
হতে. বারংবার অবমুক্ত করেছিলেন। তাদের অপআত্মা ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
পাপাত্ৰাগুলো ঘুরে ফিরে বিগত কয়েক সহস্র যাবত ইসরাইল, ফিলিস্তিন, আরব, 
দেশের যৌন ও জঙ্গী সংগঠন এবং কতিপয় উগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন ধর্মমতাদর্শে 
প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছেন। প্রসঙ্গত উন্রেখ্য; রাবন, শুস্ত, নিশুস্ত, রক্তবীজ, মহিষাসুর, 
খচূড় প্রভৃতি রাক্ষস, অসুর, দৈত্য এ্মুখ তখনকার যুগে সংগঠন করার সাহস 
পাননি কিন্তু পরবর্তিতে উক্ত অপআত্মাগ্তলে'র প্রতিচ্ছায়ারপ কতিপয় উপ্ব যৌন ও 
জঙ্গী গোষ্ঠী; সংগঠন করে বর্তমানে তথাকথিত ধর্মরপধারণ করেছে ' জন্মান্তরবাদে 
বিশ্বাসী অনেকেই বলে থাকেন বিষ্ট্ুর কর্ণমল হতে উদ্ভূত মধু ও কৈটভ অতি 
প্রাচীন কালে. দেবতারদের খুবই ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল, সেই মধু. পরবর্তীতে 
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মহিষাসুররূপে জন্থহণ করে আরো বেশী অত্যাচার ও নৃশংসতা করে বেড়াতো। 
মহাশঞ্ডির সমন্ষিতরূপ “মা দুর্গাঁ তাকে ধরাধাম হতে অবমুক্ত করেন। সেই 
মহিযাসুণ আবার ৫৭০খৃঃ মক্কায় মহম্মদরূপে জন্মগ্রহণ করে আরো উগ্র দানবীয় 
প্রপ্রিয়ায় একই কাজ করেছে, এই দৈত্য মহম্মদ আবার মধু খেতে খুবই 
ভালবাসতেন। তবে এই দৈত্য মহম্মদ তার পূর্বসূরীদের ভুল-ত্রুটি চিন্তা করে যৌন 
উন্মাদ ও জল্লাদদের সংগঠনের নিয়মাবলী সংক্রান্ত(তথাকথিত সাত আসমানীয়)কিতাব 
তৈরী করে সুসংগঠিত হয়, বর্তমানে প্রায় ১৪০০ বছর ব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ীতৃতা 
পায়। পৃথিবীর উন্লেখযোগ্য বিকৃত মানুষ চোখ থাকতে অন্ধ ও বিকারপ্রস্ত হয়ে 
অনেকটা কান নিয়েছে চিলে ঘটনার মত তথাকথিত সংগঠন ধর্মমত প্রতিপালন করে 
চলছেন। মহিষাসুর ও মহম্মদ/আল্লা একই ব্যক্তি । এটাই জন্মান্তরবাদের সত্যতা ও 
বড় নির্মম বাস্তবতা | 

সনাতন মানবহিন্দু)ধর্মের উদারতা/ ভারতীয়দের উদারতাঃ 

উপমহাদেশে সনাতন মানবধর্মের পতাকাতলে থেকে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ধর্ম প্রচার 
প্রসার হয়েছে আবার মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। জলদস্যু, ওলন্দাজ, 
পারসিক, হুন, শক, পাঠান প্রভৃতি সম্প্রদায় এসেছে- বেশ একটা সুবিধা করতে 
পারেনি । তথাকথিত শান্তির ধর্ম ইসলাম এবং মুসলিম জনসাধারণ অনুপ্েবেশ 
করেছে, ভারতবাসী তাদেরকে লাথি মেরে বের করে দেয়নি । তখনকার যুগে ভিসা 
ব্যবস্থা ছিল না, তাহলে জেহাদ ও যুদ্ধ করে মানুষ মেরে-কেটে শয়তানের 
ধর্মপ্রচারকারী অবাধ কামাচার, ব্যভিচারে লিগ যৌন ও জঙ্গী সংগঠনটি ভারতবর্ষে 
ঢুকতে পারত না। ধর্ম নিয়ে দেশ বিভাগ হতো না। বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃত ও 
প্রাকৃত বৈদিক সনাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাদ দিয়ে এ ধরনের উদ্ভট বেদুঈন 
সংস্কৃতি পালন করত না এবং মহাবিকৃত জাতিতে পরিণত হত না। আফ্রিকার 
দেশগুলো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সহ আরো অনেক দেশের মানুষ এ উগ্ব ও 
উৎসব বিমুখ বর্বর ধর্ম পালন করত না। এজন্য ভারতবাসী ও সনাতন মানবধর্মের 
উদারতা দায়ী । ভারতবাসী উদ্বযুদ্ধবাজ, নির্লজ্জ ব্যভিচারী, বর্বর, জঙ্গী সংগঠনটির 
তরবারি, মারামারি-কাটাকাটির নিকট অনেকটা হার মানতে বাধ্য হয়েছে। 

রাজা অশোকসহ অনান্য প্রভাবশালী রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছেন ! তৎকালীন 
অধিকাংশ হিন্দুমন্দির গুলোতে বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়েছে। পরবর্তীতে 
আবার শংকর আচার্য, কুমারিল ভট্ট, রাজা শশাংক, আচার্য রামানুজ, আচার্য মাধব, 
নির্বাকাচার্য উনাদের দ্বারা সনাতন ধর্মমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন হিন্দু রাজা ও 
জমিদারদের শাসনামলে অধিকাংশ পরিবর্তনকৃত বৌদ্ধমন্দিরে আবার সনাতন ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান পুনঃপ্রতিপালিত হয়ে আসছে । বৌদ্ধরা ও হিন্দুরা মূলতঃ অহিংস অউগ্র 
জাতি । কোন কিছুতেই উল্লেখযোগ্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে নাই। ৭১২ সাল হতে 
ভারত বর্ষে শুরু হয় তথাকথিত বিকৃত সুমন: সর্তক নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ, 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৮৯ 


ব্যাভীচার ও তান্ডবলীলা । & ৭১২-১৯৪৭খৃঃ পর্যন্ত এ উপমহাদেশে কমপক্ষে প্রায় ৪৫কোটি 
হিন্দু, বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞ হয়েছে ও কতকোটি মা-বোন ধর্ষিত হয়েছে তা হিসাব ছাড়া এবং বর্তমানেও 
তা স্বগৌরবে চলছে।) ১১৯২ সালে স্থায়ীভাবে মুসলিম অনুপ্রবেশের পর সুলতানী ও 
মোঘল আমলে এবং তৎপরত্তীতে এ উপমহাদেশে বহু হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ 
বানানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলো আর পুনরুদ্ধার হয়নি । মুসলমানদের মারামারি, 
এতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারেনি । যেসকল মন্দিরকে মসজিদ বনানো হয়েছে 
সেগুলো পুনরায় মন্দির বানাতে পারেনি । এ উপমহাদেশে সনাতন হিন্দু সভ্যতা ও 
সংস্কৃতিকে মুসলমান সম্প্রদায় জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করে বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ, 
বংশবিস্তার, অনাচার, ব্যভিচার করে চলেছে। দাঙ্গা ফ্যাসাদ করে আলাদা ভূমি-দেশ 
অধিগ্রহণ করেছে । কিন্তু এর উল্টোটা হিন্দুদের দ্বারা কোন ভাবেই সম্ভব হতো না। 
অর্থাৎ যথযথ প্রতিউত্তর কোন কালেই হয়নি। ভারতীয় আর্য হিন্দুরা যদি তৎকালে 
তথাকথিত মুসলমানদের এ ভারতবর্ষে ঢুকতে বা অনুপ্রবেশ করতে না দিতেন, লাথি 
মেরে বের করে দিতেন বা একটা হিন্দু হত্যা হলে ১০টি মুসলমান মেরে ফেলতেন 
তাহলে মুসলমান পিশাচ ধর্মাবলম্বী যবনরা ভয়ে এ ভারতবর্ষ ছেড়ে পালিয়ে যেতেন । 
এবং এ ভারতবর্ষ, বাংলাদেশসহ সমথ পৃথিবী কলুষিত মুক্ত থাকতো । পৃথিবীর মানুষ 
শান্তিতে থাকতো ও পৃথিবী প্রকৃত ন্র্গে পরিণত হতো। কিন্তু উদার ভারতবাসী তা 
করতে পারেন নি। আবার দেখা যায়, বৃটিশ আমলে হিন্দু পুনঃউথথান, পুনঃজাগরণ 
ঘটলেও শ্বীষ্টান সম্প্রদায় এ উপমহাদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার চালায় এবং বহু স্থানে মিশন 
পরিচালনা, ধর্মীয় চার্জ ও কবরের স্থান নির্মাণ করে । এতে দেখা সনাতন মানবহিন্দুরা 
শান্তিপ্রিয়, নিরীহ সা যা গরিবের বিড রানিতের 
অনুসারীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও আগ্রাসনের স্বীকার ৷. উগ্রতা, হিংস্রতা, নারী 
ররর রানির নি 

এ ভারতীয় উপমহাদেশ, ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল দেশে 
মানুষের চিন্তা-চেতনা, মদ-মানসিকতা, আচার-আচরণ, ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষায়, 
সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, নৈতিকতায় সব কিছুতেই পরিবর্তন আসা প্রয়োজন । উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায় ভারতের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত; 
এ দেশটিকে. বৈদিক যুগে মুনি-খধিগণ বঙ্গ অঞ্চল বা পূর্ববঙ্গ বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। দীর্ঘ পরাধীনতায় ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল মারাতক ভাবে 
আগ্রাসিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জাতি ভয়াবহ ভাবে শাসিত ও শোষিত হয়। যার 
ফলশ্রুতিতে সভ্যতা-সংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণ, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা- 
দীক্ষা, স্থাপত্য-নিদর্শন, নৈতিকতা, ধর্মাচরণ সব কিছু লন্ড-ভন্ড হয়ে যায়। ১৯৪৬ 
সালে বিশ্ববিখ্যাত একতরফা রায়টের ফলাফলে দেশের কর্ণধারগণ এই দেশ তিন 
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টুকরা করতে বাধ্য হয়। প্রতিটি পাকিস্তানী ও বাঙ্গালীদের চিন্তা করা উচিত তারা 
অতীতে কি জাতি ছিলেন? কোথা হতে তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ? তাদের 
এতিহ্যগত সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি কি ছিল? আবহমান কাল হতে এই সুজলা-সুফলা 
শস/-শ[|মলা বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এটা মূলতঃ 
প্রকৃতিগত সনাতন মানব আর্য হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি। অথচ আজ এই স্ব-ভূমিতে 
সনাতন মানবধর্মীবলম্বীগণ পরবাসী ও পরাধীন ভাবে বসবাস করছে। প্রতিনিয়ত 
আগ্রাসনের শিকার ও ভয়-ভীতি নিয়ে জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশে বর্তমান যে 
সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে এবং পালিত হচ্ছে সেটা মুল সংস্কৃতি নয়। এটা আরব 
মরুভূমির বেদুইন, যাযাবর সংস্কৃতি যেখানে তেমন উন্লেখযোগ্য কোন উৎসব-পর্ব 
নেই বললেই চলে । বাংলাদেশ হতে মক্কা ও সৌদির দৃরতৃ প্রায় ৫০০০ কি.মি. | এ 
দেশের মানুষ মূল সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে অতদৃূরের অপ্রয়োজনীয় একটা 
দুর্ধর্ষ বর্বর মরু সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং একটি সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠনকে 
রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয়ধর্ম বলে প্রতিপালন করছে; যা এই জাতির জন্য অত্যন্ত 
লজ্জাঞ্কর, দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক । বাংলাদেশের সকল মানুষের উচিত সঠিক 
তথা মূল ধারার উৎসবমুখর সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি অর্থাৎ সনাতন মানবধর্ম পালন 
করা ও স্বকীয়তায় ফিরে আসা । এই বাংলাদেশের মত বহুদেশ, বহু মানুষ সঠিক 
ইতিহাস, সভ্যতা, সনাতন মানবধর্ম-সংস্কৃতি-রীতি-নীতি না জানার কারনে মিথ্যা, 
উগ্র ও আবস্তব অলৌকিক পৈশাচিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে জীবন অতিবাহিত, 
করছে এবং মিথ্যাকে সত্য জেনে প্রচার-প্রসার করছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের 
রষ্ট্রপ্রধাণগণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক' সংগঠন ধর্মমত ও তথাকথিত আসমানী কিতাবকে 
রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করা অর্থাৎ দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা, ভুল পথ ও ব্যাপক 
মিথ্যাচারে পা বাড়ানোর কারণে পৃথিবীতে প্রকৃতিগত মূল মানবধর্ম, ধর্মীয় রীতি- 
নীতি, সংস্কৃতি দিন দিন অনগ্রসর ও প্রাধান্যহীন হয়ে পড়ছে। তাই প্রকৃত 
বিবেকবোধযুক্ত সকল মানব জাতিকে ও রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে পর্যায়ক্রমে এ ধরনের 
বাস্তবতা বর্জিত অন্ধকারময় জগৎ ও সময় ক্ষেপন হতে উত্তরিত হয়ে আলোকিত, 
স্বকীয়, স্বাধীন সাত্তিক জীবন-যাপনে ও সত্যের পথে এগিয়ে আসতে হবে । সূর্য, 
ও সকল প্রাণীর জন্য উনুক্ত, তেমনি সনাতন মানবধর্মের সকল রীতি-নীতি, 
সংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণ সব কিছুই সকল প্রাণীর জন্যই উন্মুক্ত ও গ্রহণযোগ্য । অনন্ত 
মহাশক্তি ও প্রকৃতির সকল উপাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মানব সনাতনধর্মের 
সকল অন্তরাঙ্গিক ও বহিরাঙ্গিক কার্যক্রম সাজানো। পৃথিবীর সকল মানুষই 
মহাশক্তির ও প্রকৃতির অংশ। ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে 
'সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম" । অর্থাৎ সকলের মধ্যেই বর্ম বিদ্যমান; কোন ব্যক্তি বা বস্ত 
কাউকে হেয় করা হয়নি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঝষি বলছেন-'শৃখন্ত বিশ্বে অমৃতস্য 
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পুত্রা"...। সমগ্র বিশ্বে সকলেই অমৃতের সন্তান। এখানে কেহই পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন না। মান্ডুক্য উপনিষদে খষি অঙ্গিরা বলছেন,সত্যমেব জয়তে' তৃতীয় মুন্ডক- 
১/৬। খাষির বাক্যে আমাদের কঠিন চ্যালেঞ্জ প্রকৃত 'সত্যের জয়” একদিন হবেই 
হবে। 

আর কত? ফিরে আসুনঃ 

আমরা আর্ধজন ও মুক্তমনার পক্ষ হতে তথাকথিত মুসলিম শ্রেণী ভাই ও বোনদের 
উদ্দেশ্যে বলছি- আপনারা প্রতারণা ও চক্রান্তের স্বীকার । অবাস্তব অলৌকিক গাল- 
গল্লের মোহে ও অনিচ্ছাকৃত বাধ্য হয়ে মিথ্যাচার ও ভুল পথে পরিচালিত হয়েছেন । 
ঈমানী, বেঈমানী, আস্ি-নাস্তিক, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী প্রক্রিয়াটি মূলতঃ একপ্রকার 
বোকা বানানো ও চরম প্রতারণা । “মহম্মদ" এই মানুষরূপী ধূর্ত শয়তানটি মক্কা ও 
কাবা দখল অর্থাৎ তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আল্লা ও কোরান নাটকটি সাজিয়েছেন 
এবং আপনাদেরকে ইহকালে ও.পরকালে বহু হুর-পরী এমনকি গিলমানের টোপ 
দিয়েছেন, যা সর্বেব মিথ্যা । এটা অনেকটা পণ্য বিক্রয়/৬181190])5 কৌশলের 
মত। তাছাড়া সাধারণ মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট ও নারী হরণ/ধর্ষণ প্রভৃতি 
মানবতা ধ্বংসকারী জঘণ্যতম কার্যক্রম যা কঠিন ও চুড়ান্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ । 
প্রতিটি দেশের নাগরিক ও রষ্ট্রপ্রধাণগণ এখন যথেষ্ট সচেতন। ধর্মের মোড়ক- 
লেবাস ব্যবহার করে লুটপাট, নারী ধর্ষণ, বহুবিবাহ, দ্রুতবংশবিস্তার, জোরপূর্বক ও 
ভয়-ভীতি দেখিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ ও রাজ্যদখলের দিন আর নাই। তা এখন কঠিন 
বিচারের আওতায় চলে এসেছে। আমরা বলছি বিকৃত মানুষরূপী মুসলমানগণ 
এখনো যথেষ্ট সময় রয়েছে আপনাদের ঘুরে দীড়াবার। আপনারা উক্ত পাপীষ্ঠ 
অন্ধকারময় জগৎ হতে আলোকিত সার্বজনীন ও বৈচিত্র্যময় সনাতন মানবধর্মে চলে 
আসুন ও মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুণ । ঈশোপনিষদে খষি বলছেন, “ঈশা বাস্যমিদং 
সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । তেন ত্যক্তেন ভু্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্ষিদ্‌ ধনম্‌ ॥ 
অর্থাৎ এই গতিশীল জগতে যাহা কিছু জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এ সমস্তই ঈশ্বর 
(মহাশক্তি) কর্তৃক ব্যাণ্ত। মুনি-ঝধষিগণ বলছেন এ সমস্তে মমতা ত্যাগ করিয়া ভোগ 
করিবে, অর্থাৎ কোন বস্তুতে আমার এ ধারণা রাখিও না; যেহেতু উহাই দুঃখের 
হেতু) কাহারও ধনে লোভ করিও না। আমরা মুসলমান ভাইদেরকে উদাত্ত আহবান 
করছি আপনারা মানুষের মত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেন। সকল মানুষকে আপন 
করে নিতে শিখেন এবং সকল মানুষের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন এই 
জ্ঞানে সেবা করেন। অবাস্তব অলোকিক ভূতের গল্প পরিহার করে আলোকিত মানুষ 
হওয়ার চেষ্টা করেন। 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষট্ক্ষমতা দখল! ৯২ 


জগতের সকল ধর্মমতগুলো জানা ও গবেষণা করাঃ 

সনাতন মানবধর্মীদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে স্বচ্ছ জ্ঞান, 
ভক্তি- শ্রদ্ধা রাখবেন । এবং অনান্য সংগঠন ধর্মীয় মত, মতামতের বইগুলো জানা ও 
গবেষণা করা প্রয়োজন । মানবহিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলিম পাশাপাশি ইহুদি, জৈন, 
পার্সি, কনফুসিয়াস, তাও, শিন্টো, শিখ সব ধর্মমতগুলোর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও রীতি- 
নীতিগুলো পাশাপাশি এগুলোর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সকলের জানা ও 
জানানো প্রয়োজন। তাহলে পৃথিবীর মানুষ প্রকৃত সত্য সহজে জানতে ও ধর্মান্ধতা- 
প্রতিবন্ধী দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। 

সাত্ত্বিক জীবন, সাত্তিক আহার ও কমপক্ষে ১০০ (একশত) বৎসর পরমায়ুঃ 

মানুষ মানুষের শত্রু । কখনো, কখনো মানুষ নিজেই নিজের শক্র। উগ্রতা, নিয়ম 
শৃঙ্খলাহীণ রাজসিক, তামসিক খাদ্যাভ্যাসের কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম 
অসুখ বিসুখে ভুগছে এবং দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত সুষম 
খাদ্যাভ্যাস, গীতায় প্রদত্ত সাত্বিক আহার এবং সনাতন মানবধর্মীয় বিবিধ সংস্কার, 
সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, বৈচিত্র্যময় উৎসবপর্ব ও বিধিবিধানগ্লো সঠিকভাবে পালন ও 
অনুশীলন করলে মানুষের পক্ষে উৎপাতহীন ন্যনতম ১০০ বছর বা তদুর্ধ পরমায়ু 
লাভ করা সম্ভব। জীবদাশায় দেহ মোটামুটি নীরোগ, যথেষ্ট কর্মক্ষম থাকবে এবং 
শেষ বয়সে জরাগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে । উল্লেখ্য, খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে 
গীতায় ১৭শ অধ্যায়ের ৭-১০ নং শ্লোক (আহারম্ত্রপি সর্বস্য ব্রিবিধো........তেষাং 
ভেদমিমং শৃণুঃ আয়ুঃসত্ববলারোগ্য.........আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়াঃ কট্ম- 
লবণাত্যুষ্জ......দুঃখশোকাময়প্রদাঃ যাতযামং গতরসং.......ভোজনং তামসপ্রিয়ম্) 
পণিধান যোগ্য । যদি আহার্ষ শুদ্ধ হয় তবে মানুষের “সত্তা' ও অন্তঃকরণও শুদ্ধ হয়। 
অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে মানুষের বিবেকবোধ ও বুদ্ধি সঠিক দিশায় কাজ করে। শুদ্ধ 
বিবেক দ্বারা অজ্ঞীনতাজনিত বন্ধন গ্রন্থি মোচন হয়ে পরিশেষে প্রকৃত সুখ-শান্তি ও 
পরমতত্বের দর্শন লাভ হয়।- 

সনাতনী আযুর্বেদিক ওষধঃ 

সাধারণতঃ এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ষধগুলোতে পার্প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 
শুধুমাত্র আয়ুর্বেদিক ওঁষধ পত্রগুলোতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন রোগ মুক্ত হয়। এই 
আযুর্বেদীয় উষধ পত্রাদি কবিরাজী ওউষধ হিসেবে বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত 
চলমান রয়েছে । আজ আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত ওষধ পত্রাদি নিয়েও বিকৃতাচার করতে 
দেখা যায়। বিশেষ সাংগঠনিক সম্প্রদায় এটাকে সংস্কৃতনাম ব্যতিরেখে ইংরেজী 
হারবাল নামকরণ করেছে । আরব মরুভূমিতে তেমন উল্লেখযোগ্য ভেষজ ও 
কবিরাজি গাছপালা দেখতে পাওয়া যায় না, অথচ তারাই ক্রমান্নয়ে দাবীদার হতে 
চলেছে। হযরত মহম্মদ হাদীসে বলেছেন, মধু ও কালোজিরা মানুষের জন্য 
সর্বরোগের মহৌষধ । শুধুমাত্র মধু ও কালোজিরা ছাড়াও আযুর্বেদীয় কাবরাজী ওষধ 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রষ্টরক্ষমতা দখল! ৯৩ 


পত্রে কমপক্ষে ৬০০ থেকে ৭০০ রকমের গাছ, লতা-পাতা ও অন্যান্য উপকরণ 
রয়েছে। শৃষ্টপূর্ব প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে বৈদিক মুনি-ঝষিগণ ঘৃত, মধু, তিল, আদা, 
কালোজিরা, ত্রিফলা ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছেন এবং বেদে তা উল্লেখ করেছেন, 
কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় এই ভেষজ ওষধগুলো ব্যবহার করবেন তা বলেন নি। 
তাদের বাণী ও দিক নির্দেশনাগুলো ছিল সার্বজনীন ও সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্য 
উন্মুক্ত । তাই আজ বিশ্ববাসী সকলে এর সুফল পাচ্ছেন! 

আর্য ও অনার্য জাতিঃ 

'আর্জন ও সিন্ধু সভ্যতা" নামক প্রবন্ধে শামসুজ্জোহা মানিক ও শামসুল আলম 
চঞ্চল মুখবন্ধে লিখেছেন- “ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ায় বহিরাগত, যাযাবর আর্ধ 
আক্রমণ তত্ব তেমন এক মৃত তত্ত্ব মাত্র যা বহুকাল যাবত সিন্ধু সভ্যতার প্রতৃতান্তিক 
আবিষ্কারের ফলে তার অস্তিত্বে ভিত্তি হারিয়েছেন। তথাপি এখনও সেই মৃত তত্ত 
পাঠ্য পুস্তকে পড়ানো হয়। তা এখনও ইতিহাস রচনার ভিত্তি হয়ে আছে। বিস্ময়কর 
হলেও এটা সত্য যে, এ তত্ত্ব যে একটা ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত তত্ব মাত্র সেই খবরই 
সাধারণ শিক্ষিত জনের জানা নেই ।' 

আজকাল ভারতীয় উপমহাদেশে আর্য ও অনার্ধজাতি নিয়ে বহুবিধ ব্যাখ্যা আমরা 
পেয়ে থাকি। সেক্যুলার ও সমাজতন্ত্রবাদী এবং কতিপয় ব্যাক্তিকেন্দ্রক সংগঠন ধর্ম 
মতবাদের.বিশেষ করে মুসলিম শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের নিকট আমরা যে সকল উক্তি ও 
গল্পগুলো পেয়ে থাকি, তার মধ্যহতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পের উদ্ধৃতি ক্রমান্নয়ে 
দেওয়া হল। ১. ভারতবর্ষ অনার্য জাতি ছিল। ২. বর্তমান হতে প্রায় ৪০০০বছর 
পূর্বে ইরান ও রাশিয়া হতে কিছু আর্য শ্রেণী বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ৩. 
তারা পদব্রজে ভারতবর্ষে আসে, ভারতের অনার্ধ জাতি তা মেনে নিতে পারেনি; 
এতে অনার্ধদের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। ৪. আর্ধ ও অনার্ধ যুদ্ধে ভারতীয় অনার্ধরা 
পরাজিত ও বহুলাংশে নিহত হয়; অবশিষ্ট অনার্ধ বিভিন্ন দেশে পলায়ন করে। ৫. 
ধীরে ধীরে আর্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। ৬. আর্ধরা ভারতের মূল কোন জাতি নয়, এরাও 
ভারতবর্ষে উদ্দা্ত শ্রেণী। ৭. বর্তমানে তথাকথিত ইসলামের মুসলমান, খৃষ্টান, 
কমিনিষ্টরা যেমন উদ্বান্ত শ্রেণী তেমনিভাবে ভারতে যে সকল সনাতন হিন্দু বসবাস 
করে তারাও ভারতে আগুন্তরক শ্রেণী । এ ধরণের উক্তিগুলো এটাই প্রমাণ করে, যাতে 
করে কেহ মুসলিম, খৃষ্টান ও কমিনিষ্টদের দোষারোপ করতে না পারে, তারাই 
শুধুমাত্র বহির্দেশ হতে এসে ভারতবর্ষে খুঁটি গেড়ে বসেছে! তারা আত্মরক্ষা ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠায় এ ধরনের নাটকিয়-অলৌকিক গালগল্প পেতে বসেছে; যা হতে কবে- 
কখন ভারতবাসী ও পৃথিবীর মানুষ পরিত্রাণ পাবে তা হয়তো কেহ নির্দিষ্ট করে 
বলতে পারবেন না। এজন্য আমরা বর্তমান সনাতন মানবধর্মী ভারতীয়দেরকে ও 
রাষ্ট্রের কর্ণদারদের সর্বতোভাবে দায়ী করবো। সঠিক তত্তথ্য সমুদ্ধ ইতিহাস 
জানা, জানানো, পাঠ্য-পুস্তক বইতে তা অন্তর্ভুক্ত করা, প্রচার-প্রসার করা তার 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষট্রক্ষমতা দখল! ৯৪ 


কোনট।ই তাণতীায় রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় আজ পর্যন্ত আসেনি। ভারতীয়রা এহেন ডাহা 
মিথঢা আজ পর্যন্ত রোধ করতে পারেন নি।' মূল ব্যাপারটি হবে হযরত মহম্মদ 
কর্তৃক ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর তৎপরবর্তী খলিফাগন ও তাদের অনুসারী 
উ০»বিলাসী হিংস্র যোদ্ধাগণ মহম্মদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই পৃথিবীকে 
তাদের 398৪85-0০০ আল্লাটির রাষ্ট্র কায়েমে আশে-পাশের বিভিন্ন দেশ-সভ্যতা- 
সংস্কৃতি ধ্বংস, নির্বিচারে মানুষ হত্যা, নারী-শিশু ধর্ষণ, তাদের মালামাল লুষ্ঠন, 
সবকিছু লন্ড-ভন্ড, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল-জবর দখল করতে থাকে । এরই মারাত্মক 
ছোবলের স্বীকার পারস্য যা বর্তমান ইরান সভ্যতা । ৬৩৩ খৃঃ খলিফা আবৃবকরের 
নেতৃত্ে মুখানা ইবনে হারিত সর্বপ্রথম ইরান আক্রমন করে যা পরবর্তিতে খলিফা 
ওমরের আমলে ৬৪২-৬৪৪ শুষ্টাব্দে চুড়ান্ত সাফল্য অর্জিত হয়-অর্থাৎ ইরান 
পুরোপুরি ইসলামের আয়ত্তাধীন হয়। ইসলামের আক্রমনে অধিকাংশ ইরানী মারা 
যায় অবশিষ্টরা দিশেহারা হয়ে তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে; কতিপয় 
পাসীয়ান ভারতবর্ষে গিয়ে . আশ্রয় গ্রহণ করে। 9/2105102: 
০17./1101102010. 010///111/1451117_ 00170112510 1221510 অতীতে বহিশক্রকর্তৃক 
যুদ্ধে রাজ্যহারা ভারতীয়রা ৭১২ পরবর্তিতে ১২০০ সাল হতে সুদীর্ঘকাল মুসলিম ও 
অন্যান্য বিদেশী শাসনাধীন ছিল; কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে কেউ কখনো ভারতকে পুরোপুরি 
আয়ত্তে নিতে পারেনি । তারই ব্যর্থতা ও কুপ্রভাবের ফসল আজকের এ ধরণের 
গাল-গল্লের অবতারণা । ভিনদেশী শাসনকর্তাগনের আদেশ-নির্দেশ সভাসদরা ও 
জনগন লিখতে, পড়তে ও পালনে বাধ্য থাকতো । যত গাল গল্পই তৈরী করা হোক 
ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তির সময়কাল এবং আর্য ও অনার্য শব্দের প্রকৃত আভিধানিক 
অর্থ বিশ্লেষন করলে এর মর্মার্থ আমাদের নিকট সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে। 
ইতিহাসখ্যাত গ্রীক, মিশরীয়, চৈনিক সভ্যতা ও বিভিন্ন প্রাচীন জনপদগ্ডলোর মধ্যে 
ভারতীয় সভ্যতা সবচেয়ে সুপ্রাচীন বলে আজ সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত। এর বহুপরে 
মেসেপটেমীয়-ব্যবলনীয় ও পারস্য (ইরানের সভ্যতাকে পারস্য সভ্যতা বলা হতো) 
সভ্যতা । যতদূর জানা যায় পারস্য সভ্যতা শৃষ্টপূর্ব মাত্র ২৭০০ "সালে প্রতিষ্ঠিত। 
সুকাস সিরানা, হামবাবা, লু নামে বেশ কতিপয় রাজার নাম আমরা পেয়ে থাকি। 
অথচ মহাভারতের বর্ণনায় আমরা মথুরা ও দ্বারকার রাজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম 
সময় পাই শৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩৫৫০ অর্থাৎ আজ হতে প্রায় ৫৫০০ বছর পূর্বে । সনাতন 
মানবধর্মীরা, : মানবতাবাদী সংগঠন ইস্কন ও বৈষ্ঞব সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের জন্য 
অনুষ্ঠান পৃথিবীব্যপী পালন করে থাকে৷ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে ক্ষত্রিয় আর্ধের ধর্ম 
ও কর্ম করতে বলছেন, “কুতস্ত্া কশ্ুলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। অনার্ধ্যজুষ্টম 
স্ব্গ্যমকীর্তিকরমজ্জুন॥ ক্রৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ তৃ্য্যপপদ্যতে ৷ ক্ষুদ্রং 
হৃদয়দৌর্বল্যং তাক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ]” গীতা ২/২-৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও বনুপূর্বে 
রামায়নের রামের জন্মুঃ যেখানে ভারতে আযোধ্যা নামে এক সমৃদ্ধশালী রাজনগরী 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষট্রক্ষমতা দখল! ৯৫ 


ছিল; রামায়নের বহুবিধ ঘটনায় বর্তমান শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়ার বালি প্রদেশ 
ইত্যাদি সভ্যতার নাম আমরা পেয়ে থাকি । ভারতের সিন্দু সভ্যতায় আর্য মুনি-খাষি, 
সাধু-সন্তদের অবস্থান ও বৈদিক যুগের বর্ণনা আর সেই গল্লবাদীদের দেওয়া 
নিষ্প্রয়োজন। আজ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন পৃথিবীর বয়স প্রায় ৬০০ কোটি 
বছর। এর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্য প্রজাতি উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ প্রায় ১৯৭ কোটি 
বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র এবং কালক্রম, অখিল ভারতীয় 
ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি তা প্রকাশ করেন। আর্ধ শব্দটির অর্থ করলে আমরা বনু 
সমার্থক শব্দ পেয়ে থাকি- মান্য, মাননীয়, গুরু, জ্ঞোষ্ট, সদ্ধংশজাত, বুদ্ধ, সুহৃদ, 
সম্মানিত, সুসভ্য, বিপ্র, জ্ঞানী, শাস্ত্র পারঙ্গম, সদাচারী, ধর্মশীল, বৈদিক ধর্মমূলক 
সম্প্রদায়; আর্য মূলত বৈদিক সংস্কৃত শব্দ। এর সম্পূর্ণ বিপরীত অনার্ষ সম্প্রদায়। 
তাই আমরা নিদ্বিধায় বলতে পারি রাশিয়া ও ইরানের সভ্যতার বহু পূর্বেই 
ভারতীয়রা সুসভ্য, জ্ঞাণী ও সমৃদ্ধশালী আর্য জাতি। আবার জার্মানীসহ কয়েকটি 
অসভ্য বর্বর জাতি না তারা নিজেদেরকে আর্য বলে দারী করাটা অস্বাভাবিক কিছু 
নয়। আমরা আশাকরি, ভারতীয় আর্যদের দ্বারা প্রকৃত তর্ত্বতথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ 
ইতিহাস প্রচার-প্রসার হলে- উদ্বাস্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মকারী ও গল্লকারীদের মিথ্যাচার 
পর্যায়ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়বে; এবং আর্ধ-অনার্ধ তত্ত্বের যাবতীয় ভুতের গল্প আর 
বর্তমান সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের বিচলিত করতে পারবে না। 


ভারতীয় সনাতন মানবধর্মদর্শন ও এর উদারতা, সার্বজনীনতা একদিন পৃথিবী জয় 
করবেঃ 

পৃথিবীতে যারা ধর্মনিরপেক্ষ, /২01615%, প্রকৃতিবাদী, ভোগ-বিলাসী ও আত্মকেন্দ্রিক 
রয়েছেন তাদের সকলেই মানুষ অর্থাৎ মানুষ মাত্রই সনাতন মানবধর্মীবলম্বী ৷ 
সনাতন মানব ষড়দর্শন- এর প্রতিটি স্তরে মুনি-খষিদের উপলব্দিগত সত্য প্রকাশে 
তা বনু প্রাচীন কাল হতেই মানুষের মধ্যে চলে আসছে। সনাতন মানবধর্মের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এর বৈচিত্রময়তা, উদারতা ও সার্বজনীনতা। যেহেতু বর্তমান ভারতবর্ষে 
বহুজাতিক মানুষের বসবাস; কেহ আস্তিক, কেহ নাস্তিক, কেহ পুজা-পার্বণ নিয়ে 
আছেন, কেহ প্রতিমা-বিগ্রহ পূজক. কেহ নিরাকারবাদী, কেহ ধ্যটান-জপ-তপ- 
প্রাণায়াম ও সাধনা নিয়ে আছেন, কেহ তরুলতা, জীব-জন্ত্র, অগ্নি, সূর্য উপাসক, 
কেহ বা ভোগ-বিলাসী | উক্ত সবই সনাতন মানবধর্মের বহুদা ও বৈচিত্রতা। যে যাই 
বলুক, নাস্তিকরাও প্রকৃতি মায়ের সন্তান-মানবজাতি; মানবধর্মাবলম্বী। আজ ২০১৩ 
সালে পৃথিবীতে সনাতন মানবহিন্দু)ধর্মী ও নাস্তিক মানবধর্মী মিলে প্রায় ৩০০ 
কোটি মানুষের বসবাস। এছাড়া স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠনধর্মমতের বহু মানুষ 
ঙাতির কারণে তা প্রকাশ বা আচরণ করতে পারছেন না এমন মানবধর্মীর সংখ্যাও 

















তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষট্ক্ষমতা দখল! ৯৬ 


বঙমান খিশ্বে প্রায় ২০০ কোটি । গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুযায়ী নাস্তিকরা 
. জিজ্ঞাসু ভক্ত। শান্ত্রকারেরা বলেন- নাস্তিকঃ পরমো ভক্ত। নাস্তিক্য ও আস্তিক্য 
অঙ্গাঙ্িভাবে জড়িত । ষড়দর্শনের ছয়টি দর্শনই নাস্তিক্য দর্শন; পরবর্তিতে শান্ত্রকার, 
আধ্যকার ও টিকাকারগণ উক্ত দর্শনগুলোতে আস্তিক্য খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া 
জৈন, বৌদ্ধ, চার্বাক প্রভৃতি দর্শন অজ্দেয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত 
তাই ভারত বর্ষের কর্ণধারগণ সনাতন ধর্মের উদারতা, মহানুভবতা ও সার্বজনীনতার 
দিকদর্শন গ্রহণ করেছেন। কাউকে ফেলে দেননি বা বিতাড়িত করেননি । ভারতীয় 
সনাতন মানবধর্মের অহিংস, অহিংস, অউগ্ব, কোমলভাব ও উদারতা, সার্বজনীনতা, 
মানবিকতা, উন্নত মন-মানসিকতা ধর্মজগতে একদিন পৃথিবী জয় করবে 


নানব সনাতন ধর্মের মূল উৎপত্তিস্থল ছিল “সিন্ধু অববাহিকা” | তৎকালের আর্য মুনি, 
ঝষি, সাধু-সন্তগণ ধ্যান, তপ, যোগ, সাধনা লব্ধ সত্য প্রকাশ ও আধ্যাত্মিক 
শক্তিবলে এ ধর্মের বিধি বিধানগুলো প্রচলন করেন। পরবরতীতে ত্রিকালজ্ঞ 
কৃষ্ণদৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস আমাদের সনাতন ধর্মীয় প্রায় সকল গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ 
করেন। সনাতন মানবহিন্দু ধর্মাবলম্বীরা স্বভাবতই প্রকৃতিগতভাবে সহজ সরল, 
অহিংস, অহিংস, অউগ্র, উদার, দেব-দ্বিজে ভক্ত, কোমল স্বভাব বিশিষ্ট, সত্যবাদী, 
নিয়মনিষ্ঠ, সকলকে আপন করে গ্রহণ করা ও উন্নত মন-মানসিকতা সম্পন্ন এবং 
ত্যাগের মহিমায় মহিমান্িত। এই ভারত বর্ষই আর্ধমুনি খষিদের পৃণ্যভূমি | 
এখানকার জীবনযাত্রা সহজ-সরল স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। এই উপমহাদেশে 
মানুষকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার কারণে বেশ কিছু জলদস্যু ও ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায় এখানে বসতি স্থাপনে চেষ্টা করে কিন্তু সংস্কৃতি ও রীতি-নীতির উপর 
তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । কালক্রমে স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
সংগঠন ধর্মমতের লোকজন ভারতবর্ষকে বার বার আগ্রাসিত করে। আক্রমন, 
লুটপাট, ব্যাপক হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, নারী নিগ্রহ, জোর করে বংশ বিস্তার ও বসতি 
স্থাপন করে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হুণ, শক. ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, পারসিকরা, 
ফারসিরা ক্রমে বহুবার আক্রমণ ও লুটপাট করতে থাকে । জানা যায় ৭০০ শতক 
হতে শুরু হয় ব্যাপকহারে হত্যাযজ্ঞ ও তান্ডবলীলা। এই হিন্দু নিধনযজ্ঞের অন্যতম 
কর্ণধার নরপিশাচ সংগঠন অর্থাৎ তথাকথিত শান্তির ধর্মের মোহাম্মদ বিন কাশেম, 
সুলতান মামুদ, মোহাম্মদ ঘোরী প্রমুখ। ১১ শতকে আফগানিস্তান হতে 
ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গুজরাটের সোমনাথ 
মন্দির আক্রমণ করে মন্দিরের সব মূল্যবান সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে যায়। এই 
দিয়ে উন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতের লোকদের লুটপাট ও জবর দখল ভারতবর্ষে 
চলতে থাকে । জনা যায়, ১১ শতক হতে ১৮ শতক পর্যন্ত মোট ১৮বার সোমনাথ 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ৯৭ 


মন্দির আক্রমন ও লুটপাট হয়। এর মধ্যে প্রায় ৩০০ বছরের মোঘল দুঃশাসন চলে 
এবং এতে বহু হিন্দুকে জোর করে ধর্মীন্তরিত করা হয় অর্থাৎ ইসলাম নামক 
সংগঠনে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়। এবং বহু হিন্দু মন্দির ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস 
করা হয়। হিন্দুদের একেবারে ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বৃটিশ 
আসে । ২০০ বছরের শাসনামলে হিন্দুরা আবার খ্রীষ্টবাদের কাছে আরও কিছুটা 
ধাকা খায় কিন্তু তাদের হারানো এতিহ্য কিছুটা ফিরে পায়। কিন্তু সেটা এই 
নরপিশাচ শ্রেণী ভালভাবে মেনে নিতে পারেনি । ফলশ্র্তিতে পৃথিবীর ইতিহাসে 
অন্যতম কুখ্যাত মানবতা ধ্বংসকারী একতরফা “রায়” করে ভারতকে দ্বি-জাতি 
তত্ত্ব তথা দ্ি-ধর্ম তত্তের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করতে বাধ্য করে। অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয় আজ যেখানে পাকিস্থান নামে কট্টরপন্থী তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
সেখানেই ছিল সিন্ধু অববাহিকা; আর্য মুনি-খাধষিদের উৎসস্থল; সেই বৈদিকযুগ । হায় 
সনাতন হিন্দুবাসী, ধিক! কোথায় সেই ব্রন্মতেজ? কোথায় সেই ক্ষাত্রতেজ, শৌর্য্য- 
বীর্য? উদ্, বর্বর, কামাচারী, ভোগ বিলাসে মত্ত উশৃভ্খল এবং বেদুইন নরপিশাচ- 
শয়তান জাতির পদাঘাতে, অবৈধ আগ্রাসনে আজ সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের 
লোকজনেরা নিজ দেশ অর্থাৎ স্বভূমি ও স্ব-গৃহে পরবাসী । সংখ্যাগুরু জাতিটি আজ 
ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত হচ্ছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বর্তমান 
চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় সনাতন মানব জাতি হিন্দুরা নিজের ঘরে নিজে 
উদ্বান্ত । এই নির্মম দুঃখ এবং সর্বোপরি নিজেদের মাতা, মাতৃভূমি, জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি 
ও ভাবধারা রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা এই উদার জাতিটি কোথায় লুকাবে? 
সবচেয়ে বেদনাদায়ক নির্মম সত্য এই যে, পৃথিবীর যে স্থানে মানবধর্মমত তথা 
পর্যায়ক্রমে প্রকৃত সনাতন ধর্মীয় সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ভাবধার৷ গড়ে উঠেছে আজ 
সে স্থানের রাষ্ট্রনায়ক, কর্ণধারদের স্বজাতির ও মাতৃভূমির প্রতি উদাসীনতা, 
নিক্রিয়তা, আত্মঘাতী নীতির কারণে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভারত, বাংলাদেশ, 
নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে- অভিভাবকতৃ 
নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং ক্রমক্ষযিষ্ূমান জাতিতে নী 
সত্যিকারের অভাব-অভিযোগগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। 


প্রস্তাবনা গুলিঃ 

১. সঠিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রণয়ন; ৭১২-১১৯২ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল 

পর্যন্ত যাবতীয় তান্ডবলীলার ও নিধন যজ্ঞের সঠিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রণয়ন, 

প্রকাশ ও প্রচার করা প্রয়োজন । 

১. বৃটিশ পূর্বৌত্তর স্থান ও স্থাপনার বিকৃত নাম পরিত্যাগ করে পূর্ব নাম পুনঃস্থাপন। 

৩. সরধান সংশোধন ও সংহোজনকরণ। সনাতন মানব ধমনী জনসংখ্যা নীতি, 
হ নীতি, চাকুরী-নিয়োগ নীতি, নারী আইন, সম্পত্তি বিভাজন আইনসহ বিবিধ 
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তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ৯৮ 


৪. ভপতীয় কংথেস আইসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক ফায়দা 
হ[সিনেপ গন্য মুসলিম তোষণ নীতির পরিহারকরণ 

৫. এনা৩ণ মানবধর্মীয় সঠিক সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবধারা স্বদেশে ও বিশ্বব্যাপী প্রচার 
ও প্রসারকরণ | 

৬. সমগ্ সনাতন মানব বিশ্বের অভিভাবকত্ব ও দায়িতৃভার গ্রহণ । আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস ভারত সরকার যদি সনাতন হিন্দুদের সঠিক অভিভাবকত্ের দায়িতৃ পালন 
করে তাহলে ভারত একদিন এই পৃথিবী শাসন করবে- হয়তো সেদিন বেশী দূরে 
নয়। 

৭. ইন্ডিয়া নাম ব্যবহার না করে পূর্াঙ্গভাবে ভারত নাম ঘোষণা দেয়া । 

৮. ভারতবর্ষে যতগুলি সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠন আছে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে সমূলে 

বিনাশ করতে হবে। 

৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে । যাতে করে জঙ্গীবাদ, 

ব্যাক্তিকেন্দ্রিক স্ব-ঘোষিত ধর্মগ্ুলো বিস্তারলোভ না করতে পারে এবং ছেলে হোক 
মেয়ে হোক ১টি বা ২টি সন্তান যথেষ্ট- ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই 

আইনের সঠিক প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও কঠিন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 

১০. হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি ভাষাকে প্রধান ভাষা রূপ গ্রহণ। এবং প্রাচীন 
₹স্কৃত টোল শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরায় চালুকরণ । সংস্কৃত ভাষাকে ব্যাপকভাবে প্রচলনে 

উৎসাহ দান। 

১১. বিনোদনের যেসব মাধ্যম রয়েছে যেমনঃ নাটক, চলচ্চি।, যাত্রা এসবের 
মাধ্যমে আমাদের সনাতন মানবধময়ি সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে জনসমক্ষে সঠিকভাবে 
এবং গ্রহনোপযোগী ভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে । 

১২. উগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত বিশেষ করে ইসলাম, খৃষ্টান যেন প্রচার প্রসার, 

আথ্রাসন ও সংখ্যাবৃদ্ধি না করতে পারে সেদিকে ভারত সরকার যেন কঠিন ও 

রা 


শেপ শশী কীশে পাপী শে শী শী শশী শী শী শী শশী শি শি শশী শশী শী শশী ৮৮৮৮৮ শা শেপ শী সিসি 


্রেণী। কিন্তু কালক্রমে দেশ সু সপ 
মুসলমানরা প্রথমে মুসলমান পরে ভারতীয়। সেই ৭১২থুঃ সিন্ধুর রাজা দাহিরের 
রাজ্য হারানোর ঘটনার মত। বিকৃত জাতি মুসলমান যেকোন মুহুর্তে ছোবলের 
অপেক্ষায় । ভবিষ্যতে আরো ধ্বংসাত্মক অনেক কিছুর জন্য যাতে অপেক্ষা করতে না 
হয় তার যুগোপযোগী ব্যবস্থাগ্রহন ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন । 
১৪. ভারতে সংস্কৃতির বহুধা, উৎপাতপূর্ণ সহ অবস্থান। এক সাথে অতগুলো প্রায় 
সহস্রাধিক জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ, মত-পথ, জঙ্গী সংগঠন সব একসাথে, একযোগে 
বসবাস করেছে এটা বড়ই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এটা সম্পূর্ণরূপে উৎপাত ও ঝুকিপুর্ণ 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৯ 


সহ অবস্থান। দেশ ও জাতিকে এ ঝুঁকি হতে মুক্ত করতে হবে। এবং পর্যায়ক্রমে 
সনাতন মানব আর্ধধর্মের পতাকাতলে সমাসীনের ব্যবস্থা করতে হবে । 

১৫. ভারতে বোম্বে ফিল্য ব্যবস্থায় সনাতন সংস্কৃতি, শালীনতা বজায় রাখতে ও 
নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পূর্বের মত কোলকাতা, বোম্বেসহ অন্যান্য অঞ্চলে দৃষ্টান্ত ও 
শিক্ষামূলক ছবি দেখানো উচিত। কমপক্ষে ২৫-৩০% ছবি সনাতন মানবধর্মীয় 
ভাবধারা ও মতাদর্শের আঙ্গিকে তৈরি হওয়া উচিত। এখানে উল্লেখ্য সাংস্কৃতিক 
মিথ্যাচার ও মিডিয়া/ তথ্য সন্ত্রাস প্রতিহত করতে হবে । যেমন ব্যবসা সফল করার 
জন্য সমর আকবরসহ (আকবরের হারেমে কমপক্ষে ৫০০০ হিন্দু মেয়ে ছিল, যে ছোট বেলা 
হতে বহু হিন্দু নিধনযজ্ঞ করেছেন; তখন তাকে মুসলমানরা গাজী উপাধি দিয়েছিলেন; তাকে নিয়ে 
দি থ্েট আকবর সিরিয়াল বানানো, আবার টিপু সুলতান যার অত্যাচারে বহু হিন্দু ব্রাঙ্গণ আত্মহত্যা 
অতিরজ্ভিত মিথ্যাচার ও মহান করে দেখানো নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারা বৈ 
আর কিছু নয়। 

১৬. শুদ্ধি অভিযান; এ উপমহাদেশে সনাতন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মুসলমান 
সম্প্রদায় জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করে বেপোরোয়া হত্যাযজ্ঞ, বংশবিস্তার, জোরপূর্বক 
ধর্মীন্তরিতকরণ, অনাচার, ব্যাভীচার করে চলেছে। দাঙ্গা ফ্যাসাদ করে আলাদা ভূমি/ 
দেশ অধিগ্রহণ করেছে। কিন্তু এর উল্টোটা হিন্দুদের দ্বারা কোন ভাবেই সম্ভব হতো 
না। এ ময়লা-আবর্জনা ও আগাছাকে অতি দ্রুত অপসারণ ও শুদ্ধি অভিযান করা 
প্রয়োজন। 

১৭. যথযথ _প্রতিউত্তর; ভারতীয় আর্য হিন্দুরা যদি তৎকালে তথাকথিত 
মুসলমানদের এ ভারতবর্ষে ঢুকতে, অনুপ্রবেশ করতে না দিতেন, লাথি মেরে বের 
করে দিতেন বা একটা হিন্দু হত্যা হলে ১০টি মুসলমান মেরে ফেলতেন তাহলে 
মুসলমানরা অর্থাৎ পিশাচ ধর্মাবলম্বী যবনরা ভয়ে এ ভারতবর্ষ ছেড়ে পালিয়ে 
যেতেন। এবং এ ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ ও সমগ্র পৃথিবী কলুষিত মুক্ত থাকতো | 
পৃথিবীর মানুষ শাতৈ থাকতো ও পৃথিবী প্রকৃত স্বর্গে পরিণত হতো । 

১৮. ভারতীয় কংথেসের ধর্মনীতি ও রাজনীতি; ভারতে কংঘেস মুসলমাদেরকে 
ভোট ব্যাংক মনে করে। কংগেস যদি মনে করে থাকে মুসলমানরা মনেপ্রাণে 
ভারতীয় তাহলে তাঁহারা কঠিন ভবে ভুল করে আসছেন। ভারতীয় সনাতন 
মানবধর্মী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের জন্ম মনেহয় জামাই আদরে মুসলিম 
তোষণের জন্য । পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংঘেস নেত্রী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যানাজী গত ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১১ মুসলিদের সাথে নামাজ পড়ে নুতন নাটক ও 
৮মক দেখালেন। ভোটের জন্য ও ক্ষমতায় থাকার জন্য এ ধরনের নেতারা উলঙ্গ 
হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। অথচ তারা বেমালুম ভুলে গেলেন- মুসলমানরা হযরতের, 
মোহম্মদ বিন কাশেম, সুলতান মামুদ, ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি, 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রষ্্রক্ষমতা দখল! ১০০ 


আরঙ্গজেব, কায়দে আজমের বংশধর | ভিতরে ভিতরে সুসংগঠিত হচ্ছে, যেকোন 
সময় সুযোগ ণুঝে ছোবল মারবেই । কংগেসকে অতীত ইতিহাস স্মরণ রাখতে 
হশে। বখয়েদ আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ যখন মতিলাল নেহেরু, জহরলাল 
নে". ». মহাত্মা গান্ধী, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, নেতাজি সুবাস চন্দ্র বসু প্রভৃতি 
উপ্লেখযোগ্য নেতা-নেতৃত্ের কারণে কংগ্রেসে স্থান পাচ্ছিলেন না তখন তিনি 
মুসলিমলীগে যোগ দিয়েছিলেন; উগ্ব মুসলমানদের নিয়ে ভিতরে ভিতরে আলাদা 
রষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র করেন যা পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারতের অঙ্হানি করে ১/৩ 
অংশ দখল করে তা বাস্তবে রূপ নেয়। 

১৯. ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি; রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ যদি মূল আদি আর্য সনাতন হিন্দু সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি ভূলে গিয়ে অন্ধের মত অন্যায়, অবিচার, ব্যাভিচার তথা ইসলাম নামক 
যবন পিশাচ ধর্মকে পরিতোষণ ও প্রতিপালন করতে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ 
প্রতিনিয়ত হতাশায় ভুগছে এবং দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে; পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে রাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে । যা সমগ্র ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীর জন্য 
অপমৃত্যুতুল্য, জীবিত থেকে ও মৃত্যুতুল্য কষ্টকর । 

২০. ভারতবর্ষের কর্ণধারগণ- সব প্রকৃত সত্য জানা সত্ত্বেও ভারত মাতা, আর্য- 
বৈদিক ধর্ম, সনাতন ধর্ম তথা সনাতন সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও ভাবধারা রক্ষার প্রতি 
উনাদের কেন অত নিক্রিয়তা !! কেন এত উদাসীনতা !! কেন এই আত্মঘাতী 
অবস্থান !! সেটা ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীর বিবেকের প্রতি আমাদের প্রশ্নঃ 
ভারতবর্ষের কর্ণধারগণ এহেন আত্মঘাতী অবস্থান হতে ঘুরে দাড়াবেন এবং 
ছদ্মবেশী বিকৃতজাতিকে কঠিন শুদ্ধি অভিযান করবেন। 

২১. ভারতবর্ষে .যদি মুসলিমদের নগ্ন পৈশাচিক আগ্রাসন না ঘটতো, লুটপাট না 
হতো, সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস না হত, দীর্ঘ পরাধীনতায় ও শাসন শোষনে বিকৃত 
মুসলমান শ্রেণী তৈরী না হত, জোরপূর্বক বহুবিবাহ, ধর্মীন্তরিতকরণ, ব্যঙ্র ছাতা ও 
ছারপোকার মত দ্রুত বংশবিস্তার চালু না হত, আগাছা ও অপসংস্কৃতি সৃষ্টি না হত 
তাহলে আজ ভারতবর্ষেও উন্নত দেশগুলোর ন্যায় প্রতিটি নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র- 
বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা, বেকারভাতাসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় দায়িতে 
সংরক্ষিত হত; দেশ ভাগতো দুরে থাক্‌ আফগান, ইরাক, ইরান, মায়ারমা, 
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলো ভারতের সাথে 
যুক্ত থাকতো এবং মানুষগুলো সত্যিকারের স্বর্গীয় সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে 
পারতো । 

২২. ভারতীয় কর্ণধারদেরকে বিকৃত জাতির বর্বর সংস্কৃতি, অপধর্ম ও অপরীতি- 
নীতি হতে নিজের দেশমাতা ও মাতৃসংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে পাশাপাশি সম 
বিশ্ব নেতৃত্বের দিকে অগ্রসরমান হতে হবে। এক্ষেত্রে সত্যিকারের বিবেকবোধ 
সম্পন্ন কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র-মিডিয় ব্যক্তিতু. 
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ক্রীড়াবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ব্যক্তিতৃ, ধর্মবেত্তাসহ 
সকল শ্রেণীর মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে । 

২৩. ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্বামে মুসলমানদের অবদান একেবারে তিলমাত্র 
নগন্য। শতকরা ২%ও মুসলিম আত্মাহুতি দেননি, বরং তারা বৃটিশদের সাথে 
আতাত করে বেঈমানী করেছে। অথচ স্বাধীনতার ১০০% সুফল তারাই ছিনিয়ে 
নিল এবং ভারত মাতাকে তিন টুকরো করে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিগ্রহন করলো; 
বর্তমানেও কাশ্মীর নিয়ে এবং ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত ঘড়যন্ত্র করে যাচ্ছে৷ 
আমরা আর্জন ও মুক্তমনার পক্ষহতে আশা করি, ভারত সরকার এর একটি তত্ব 
তথ্য নির্ভর সঠিক ও নিরপেক্ষ চিত্র দেশবাসীর সদয় অবগতির জন্য তুলে ধরবেন 
এবং সদা সতর্ক থাকবেন। * 

২৪. এ উপমহাদেশের কর্ণধারগণ ও সনাতন মানবধর্মাবলম্বীগণ তাদের প্রাকৃতিক 
বৈচিত্র্যময় সার্বজনীন সংস্কৃতি, সাধনা মাধ্যম, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব- 
পার্বণ ইত্যাদি অতীতে বা বর্তমানে প্রচার-প্রসার করতে পারেনি/ পারছে না, তাই 
আমরা তাদেরকে ব্যর্থ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। যে কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যহীন 
বিকৃত সংস্কৃতি, ভ্রষ্টাচার, বর্বরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রীতি-নীতিকে আজ পৃথিবীর 
আধিকাংশ মানুষ ধর্ম বলে মনে করছে। কিন্তু বর্তমানে উন্নত মিডিয়া ও টেকনোলজীর 
যুগ। মুহুর্তের মধ্যেই সব খবরাখবর পৃথিবীর সকল দেশে পৌছে যায়। বর্তমান ভারত 
সরকার ও সনাতন মানবধর্মাবলম্বীগণ তাদের যাবতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, এতিহ্য, 
ধর্মসাধনা, বৈচিত্র্যময় আনন্দ উৎসবপর্বপগুলো পৃথিবীর সকল দেশে প্রচার-প্রসার করতে 
হবে, যাতে মানুষ প্রকৃত ভাল জিনিসের মর্মীর্থ বুঝতে পারে এবং তা বাস্তব জীবনে 
অনুশীলন করতে পারে। ্‌ 
২৫. আজ সমগ্র পৃথিবীতে রকমারি মসজিদ-মাদ্রাসা-মক্তব প্রশ্রবিদ্ধ।. এগুলো 
ভারতবর্ষে শিশুদের ও তথাকথিত মুসলমানদের মগজ ধোলাই এবং প্রতিবন্ধী ও 
সন্ত্রাসী তৈরীর কারখানা যা যত্রতত্র ব্যঙের ছাতা, কচুরিপানা ও ছাড়পোকার মত 
গজাচ্ছে। মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে জাগতিক শিক্ষায়াতনে 
পরিণত করতে হবে । 

২৬. বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান মূলতঃ একই উপমহাদেশ । যৌন উন্মাদ ও 
জল্লাদদের রাজনৈতিক সংগঠন ইসলাম, ধর্মের নামে ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, 
১৯৫০, ১৯৫২ ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১ তৎপূর্ববতা ও পরবতী 
যতগুলি হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, জবরদখল ইত্যাদি যাবতীয় 
নারকীয় নৃশংসতা করেছে সবগুলি সঠিক নিরপেক্ষ বিচারের আওতায় আনতে হবে। 
২৭. আরব দেশগুলো ও ইউরোপ আমেরিকার মুসলিম সংগঠনগুলো ভারতে, 
ংলাদেশে ইসলামী আগ্বাসন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম উজ্জীবিত রাখার জন্য প্রতিনিয়ত 
7০৯. 


তথাকথিত শ্রাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১০২ 


অর্থ ও সমরাস্ত্র দিয়ে মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে। গুপ্তচর বৃত্তি, আত্মঘাতী কাজ, ইসলামী 
টিভি যেমন 0590৪ 7৬ ও মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক মিথ্যাচার ও তথ্য সন্ত্রাস করে 
যাচ্ছে যা আশু কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। 

২৮. বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রকৃত মুনি-খষি ও আধ্যাত্ম শ্রেণীর মহাপুরুষদেরকে 
সুরক্ষার দায়িত্ব ভারত সরকারের । পাশাপাশি তাঁদের মেধা, মনন ও ধী- শক্তির 
সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীর প্রকৃতঅর্থে মঙ্গল 
ও কল্যাণ বিধান হবে। 

২৯. ভারতে যে হারে বিকৃত জাতি মুসলমান জনসংখ্যা কচুরিপানা ও ছাড়পোকার 
মত বাড়ছে; আনুপাতিক হার যদি অর্ধেকের কাছাকাছি চলে আসে তাহলে এ 
ধরনের স্ববিরোধী আত্মঘাতি জাতি বলে বসবে ভারতে সনাতন মানবধর্মাবলম্বীগণ 
উদ্বান্ত জাতি; যেমনটি বর্তমানের পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বলে থাকে এবং তাদের 
উপর প্রতিনিয়ত আমানবিক আচার-আচরণ, বর্বরতা, নৃশংসতা করেই চলছে। 
আবার এ উপমহাদেশে যেহারে মানুষ, স্থাপনা ও অঞ্চলগুলোর নাম পরিবর্তন 
চলছে, ইতিহাস বিকৃতি চলছে; একসময় এই বিশেষ শ্রেণী বলে বসবে এখানে 
কোনরূপ সনাতন মানব সংস্কৃতি, নাম-ধাম কিছুই ছিলই না। ভারত সরকারকে 
অবশ্যই মুসলিম জনসংখ্যার উর্ধগতিকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । নচেৎ 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 

৩০. ভারতীয় কর্ণধারগন রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্তে ভোট ব্যাংক মনে করে যতই 
উদারতা বা দুধ-কলা দিয়ে মুসলিম তোষন করুক না কেন ইসলামের মুসলমানরা 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পর্যায়ক্রমে যে কোন উপায়ে অবশিষ্ট (১৯৪৭ সালে তথাকথিত বিকৃত 
জাতি মুসলমান সম্প্রদায় এক তৃতীয়াংশ অধিগ্রহণ করেছে) ভারতকে পুনাঙ্গ 
মুসলিম দেশে পরিণত করবেই । কর্ণধারগনদেরকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে 
খুবই সচেতন ও সুচারুভাবে দেশ পরিচালনা করতে হবে । 


৩১. সনাতন মানবধমীয়ি সংস্কৃতি ও মতাদর্শের গতিশীলতায় অধিকাংশ সমস্যার সৃষ্টি 


আদ এবং ভারতকেই তা সময় থাকতে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। 
৩২. মডেল রাষ্ট্র ৪ আমরা আর্যজন ও মুক্তমনারা আশাকরি, ভারত হবে পৃথিবীর 


বুকে সনাতন মানবধর্মদর্শন, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, রীতি-নীতির রক্ষক ও প্রচারক-প্রসারক; 
শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, |, 72011701905, অর্থনীতি, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ শিল্প, 
সমরাস্ত্র ইত্যাদি সর্বদিক দিয়ে উন্নত হয়ে সনাতন মানবধর্মী মডেল রাষ্ট্র । 

৩৩. সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের যাবতীয় সমস্যাবলী, বিবেচনা করে ও আরো 
উদ্ঘাটন করে বিশ্বব্যাপী এর সঠিক সমাধানের উদ্যোগ ভারত সরকারকে নিতে 
হবে | 
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বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এ উপমহাদেশে বিকৃত জাতি মুসলিম জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির কারণঃ 


৯. 


৯০, 


১৯, 





শাসন ব্যবস্থায় পরাধীনতা ও দীর্ঘ শাসন শোষন ব্যবস্থা- ৭১২খৃঃ হতে 
পালাক্রমে আক্রমন শুরু, পরবর্তিতে ১১৯২ হতে ১৭৫৭ অনেকটা স্থায়ী 
ভাবে শাসন ক্ষমতায় ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনটির আরোহনের প্রভাব । 


, জোরপূর্বক ধর্মীস্তরিতকরণ- বহুবিবাহ ও দ্রুত বংশবিস্তার করে জনবিশ্ফোরন 


ঘটানো । জোর-পূর্বক বা ছলে বলে কৌশলে বিধর্মী বিশেষ করে হিন্দু-বৌদ 
পরিবারের মেয়ে বিয়ে করতে পারলে বা ধর্ষণ করতে পারলে স্বপরিবারে 
তথাকথিত বিচার-বিহীন বেহেস্ত লাভের টোপ। 


. মন্দির- পেগোডা ভেঙ্গে ও যত্রতত্র ব্যঙের ছাতার মত মসজিদ-মাদ্রাসা- 


মক্তব-এতিমখানা তৈরীকরণ । 


, মানুষের মধ্যে ইসলাম নামক যৌন উন্মাদ ও জল্লাদদের সংগঠনটির মাধ্যমে 


ভয়-ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করা। 


. ইসলাম গ্রহন করতে হবে তা নাহলে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, 


উচ্ছেদ, সম্পত্তি দখল ও কঠিন জিজিয়া কর। 


. বিকৃত মানুষদেরকে ইহকালে ও পরকালে লোভ-লালসা, অবাধ যৌনতার 


টোপ এবং বর্বরতা ও হিংম্বতাকে প্রাধাণ্য দেওয়া । 


. যৌনতা, জেহাদ ও জান্নাত এই তিনটি ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনটির মূল 


টোপ ও পুঁজি । জেহাদ করতে গিয়ে কেহ মারা গেলে তথাকথিত কেয়ামতের 
পতিতালয়ে) গমন এবং অগুণিত হুর-পরী-গিলমানের সহিত যৌন সঙ্গত 
লাভ। এই টোপ কে সামলাতে পারবে। 


, নামাজ বেহেস্তের চাবিকাঠি । প্রতিবার নামাজ পড়লে, দুই নামাজের মধ্যবর্তী 


সময়ের ফাকে মুসলমান উম্মতগণ যত অন্যায়-অবিচার, চুরি-ডাকাতি করবেন 
তা সব তথাকথিত সাত আসমানে বসানো শয়তান আল্লাটি মাফ করে 
দিবেন। এই টোপ পাপী-তাপী-লোভী মানুষ কে সামলাতে পারবে । 

রকমারি মসজিদ-মাদ্রাসা-মক্তবগুলো হতে ওয়াজ-বয়ানের মাধ্যমে শিশু হতে 
শুরু করে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিয়ত মগজ ধোলাই ও প্রতিবন্ধী করে 
গড়ে তোলা । 

ধর্মের নামে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন তৈরীকরণ; মহম্মদ ও তার 
আল্লাটির নাম সংগঠনটির মানুষের মধ্যে সীলগালা বিশ্বাসী করে দেওয়া যা 
অনেকটা বাটা জুতা পন্যের সীলের মত। 

পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও সাধারণ মানুষের উপর দমন-নিপীড়ন এবং 
আরবের বিকৃত ধর্ম, সংকৃতি ও রীতি-নীতি চাপিয়ে দেওয়া । 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্ক্ষমতা দখল! ১০৪ 


১২. শরপ্লদৃষ্ট ও সাত আসমানের ভূতের অবাস্তব অলৌকিকত্েরে গাল-গল্প প্রচার 
প্রসার ও তথ্যসন্ত্রাস। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সরকার প্রধান, কর্ণধারগণ ও মিডিয়া 
ব্যবস্থা দুধ-কলাদিয়ে সাপ পোষার মত ইসলামকে লালন-পালন ও 
পরিতোষন করছেন। 

১৩. অত্র অঞ্চলের নীরিহ ও অশিক্ষিত মানুষদের ইসলামের চাদের বুড়ির গল্প 
দিয়ে বোকা বানানো এবং প্রকৃত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি বিকৃতি 
করা। 

১৪. মানুষের সনাতন মানবধর্ম ও অত্র অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে 
অজ্ঞতার সুযোগ । 

১৫. সনাতন মানবধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক মিথ্যাচার করা ও মানুষকে ভূল বোঝানো । 

১৬. ইসলাম সংগঠনে যোগ দিলে চাকরি-বাকরির সুবিধা, অর্থনৈতিক সুযোগ- 
সুবিধা ও ক্ষমতায় থাকার লোভ ও টোপ। 

১৭. সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের ' মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, এঁক্যতা, 
ংঘবদ্ধতা, সঠিক ও নির্দিষ্ট নীতিমালা, আইন ও নিয়ন্ত্রনের যথেষ্ট অভাবের 
সুযোগ । 

১৮. মানব সনাতনীরা অভিভাবকহীন ও তাদের নিরাপত্তার অভাব; সনাতনী 
হিন্দুদের উপর কোন আক্রমন ও নৃশংস বর্বরতা হলে কোন নির্দিষ্ট সংগঠন, 
দেশ বা রাষ্ট্রসংঘ এগিয়ে আসে না তাদের রক্ষা করার জন্য- এরই সুযোগ 
নিয়েছে- ইসলাম নামক জঙ্গী মাফিয়া সংগঠনটি । 


১৯. বিবিধ........... | 
একনজরে ইসলামের হযরত মহম্মদ/আল্লা, কোরান, বহু অলৌকিক ভুতের গল্প, 
অদ্ভুত মানব ও মানবতা ধ্বংসকারী রীতি-নীতিঃ 


অনেকেই বলে থাকেন, প্রায় ১৪০০ বছর যাবত অতো সনাতন মানব হিন্দু মারা গেল, 
দেব-দেবীর মন্দির ভাঙ্গা হল কিন্তু দেব-দেবী নিজেদেরও রক্ষা করতে পারেন নি, 
ভক্তদেরও রক্ষা করতে পারেন নি। দেব-দেবী ও ঈশ্বর কোথায় গেল? এ প্রসঙ্গে 
আমরা বলতে চাই- বর্তমানে পৃথিবীতে যুদ্ধ, বোমা বিক্ষোরণ, আত্মঘাতী হামলায় এত 
ইহুদী, শ্বীষ্টান, মুসলিম প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে, সীনাগগ্‌ (579509506), গীর্জা, 
মসজিদ, মাদ্রাসাগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে কৈ আব্রাহাম, যীশু, হযরত এবং তাদের 
বানানো +%81/21 (জেউস), 9500, /৯1191। কোথায় আছেন; তাদেরকে তো রক্ষা 
করতে পারছেন না। আসলে সবকিছু মানুষই করছে। মানুষই অন্ধত্ব, মিথ্যাচার, লোভ- 
লালসার বশবর্তী হয়ে বর্বরতা, রাজ্যদখল, লুটপাট, নারী নিগ্রহ, হত্যা, মারামারি- 
কাটাকাটি করছে। মানুষের নামাকরণকৃত এই ঈশ্বর, আল্লা, গড, দেব-দেবী বা এই 
নামগুলি কিংবা এই নামাকরণকৃত ব্যক্তিবিশেষ তো প্রত্যক্ষ-প্ররোক্ষভাবে নিজেরা 
নিজেরা বা মানুষের সাথে মারামারি-কাটাকাটি করছে না। মানুষই তার বিকৃত 
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সুবিধার্তে সব করছে। আমরা ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি ইসলাম নামক সন্ত্রাসী 
সংগঠনের ও ধর্মসন্ত্রাসের মূল নায়ক/ নাটের গুরু হযরত মহম্মদ স্বয়ং। হযরত 
মহম্মদের আরেকটি রূপ/চরিত্র হলো সাত-আসমানে বসানো আল্লা । ইসলামের 
কোরানের হযরত মহম্মদ/আল্লাটির মনে হয় বিক্ষিপ্ত, উদ্ভুদ, উত্রান্ত, অবাস্তব ও 
হাস্যকর চিন্তা শক্তি ছিল। অন্ধ, প্রতিবন্ধী তথাকথিত বিকৃত জাতি মুসলমানগন বলে 
থাকেন- পৃথিবীর তাবত জ্ঞান-বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থঃ অংক, অনু-পরমানু, ভূগোল, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান যাবতীয় আবিষ্কার সবই আল্লার স্বগীয় দূত জেবাইল কর্তৃক প্রেরিত 
কোরানে বিদ্যমান। তার কতিপয় সাধারণ নমুনা- যেখানে আল্লা বলেছেন- আমি 
পৃথিবীকে পাহাড় দিয়ে চাপা দিয়েছি যেন তা না নড়ে *২১/৩১, ৮৮/১৯, ১৬/১৫, 
আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল......*২১/৩০, সূর্যকে পংকিল জলাশয়ে ডুবতে 
দেখেছি...*১৮/৮৬, সূর্য চারদিকে প্রতিনিয়ত ঘুরছে,*৩১/২৯, ৩৬/৩৮-৪০(পৃথিবী নয় 
সূর্য ঘোরে- মুহাম্মদ নুরল ইসলাম/ মম প্রকাশ/ঢাকা) আমার ও বেহেশতের ভাষা আরবী । 
কোরান আমার বাণী-১৭/৮৯; আমি আরবীতে কোরান নাজিল করেছি ।৪৩/৩-৪ | 
শুধুমাত্র আরবী ভাষা-ভাষীরা বেহেশতে যাবে, জোহাদীদের বেহেশতের বিবিধ 
যথাইচ্ছা সুরাপান যোগে হুর-পরী-গিলমান জনপ্রতি কমপক্ষে ৭২টি/ মতান্তরে 
৬৯০০টি সুখ-সন্তোগ ব্যবস্থা,ঞ* কোরান ৫২/ ১৭-২০, ৩৭/৪০-৪৯, ৪৪/৫১-৫৪, 
৫৫/৫৪-৫৬, ৫৫/৭২-৭৪, ৭৮/৩১-৩৪,. ৫৬/১৬-২২), পৃথিবী সমতল+*৮৮/২০, 
২/২২, ১৩/৩, ১৫/১৯, ১৮/৪৭, ১৮/৯০.., আসামান গুলো প্রতিটি এক একটি 
ছাদ* ২১/৩২, ১৩/২, কবরের মধ্যে আযাব-কাযাব, তালাক, হিলা*২/২৩০, মুতা 
বিবাহ(সাময়িক বিবাহ)-, মানুষকে শুকনো, এটেল, পোড়া মাটি (লাল, হলুদ, কালো 
রঙের মাটি) থেকে সৃষ্টি করেছেন* ২৫/২৬, ৩৭/১১, ৫৫/১৪..., বিশাল হাসরের 
মাঠ, জান্নাতের নীচে নদী*(* দুর্গন্ধ হীন পানির নদী, সুরার নদী, দুধের নদী, ফেনা বিহীন 
“মধুর নদী) বইবে*২/২৫, ৪৮/৫, ৫৭/১২ ইত্যাদি সহ বহু অবাস্তব ও হাস্যকর চিন্তা 
ধারা (1157 ১০৬ 916 0891116 ৬/0]। 01110161, ০৩ 17145 0152 01110151 
1181780826- 19181 00011 30171/ 11917/ মুক্তমনা/ বোকার স্বর্গ/ পৃঃ৭২) এই কোরান 
শরিফে বিদ্যমান । কোরানে আল্লা বলেন, আমি মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে 
থাকি আর শয়তান মানুষকে বিপদগামী করে; যেমনটি আদম ও হাওয়াকে করেছিল 
৭/১৮৯-১৯২।, পৃথিবীতে বর্তমান ২০১৩সালে আল্লার মুসলিম উম্মত ব্যতিরেকে 
বিপদগামী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৬০ কোটি; তাহলে দেখা যায় আল্লার ভাষ্য মতে 
শয়তানের শক্তি আল্লার চেয়ে অনেকণ্তুণ বেশী । আর এই বেশীর ভাগ অবাস্তব চিন্তা 
প্রসৃত বইটিকে পুজি করে বুদ্ধ মুসলমানগন ধর্ম ব্যবসা, মসজিদ-মাদ্রাসা ব্যবসা, 
বর্ম রাজনীতি, জেহাদ এবং মত প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য মানুষ হত্যা এবং নিজের 
জাবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। বাংলাদেশ,পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের া৬ 
ঢ্যানেল ও মিডিয়াগুলো আল্লার এই বিশেষ বইটির গুণগান প্রতিনিয়ত করতে 
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করতে নাভিশ্বাস উঠছে এবং দিন-রাতের ঘুম হারাম করে ফেলছে। হায়রে নির্বোধ, 
বুধ, বোবা-বধির গণ! আপনাদের কি কোন নিজস্ব বিবেকবোধ, চিন্তাশক্তি ও স্বাধীনতা 
নেই। আপনারা কি অনেকটা জিম্মি। আজ, এই অমানবিক বিকৃত যৌন উন্মাদ ও 
গুপ্লাপসংগঠন ধর্মমত নিয়ে পৃথিবীর মানুষ খুবই চিন্তিত ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত 
করছেন । তাই মুসলমানদের অনুরোধ করছি প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে অন্ধকার ছেড়ে 
আলোর পথে আসার জন্য ও প্রকৃত- প্রাকৃত সনাতন মানবধর্ম পরিপূর্ণভাবে 
অনুশীলনের । সবচেয়ে বড়কথা বাঙ্গালী কেন, যে কোন জাতি যদি কোরান ও হাদীসের 
সঠিক অর্থ পড়তো, জানতো তাহলে তারা এই অমানবিক ব্যভিচারী, সৈরাচারী দুর্বৃত্তের 
ধর্ম ত্যাগ করতে আর সময় ক্ষেপন করত না। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য এই 
উপমহাদেশের তথাকথিত মুসলমানরা এমনই সীলগালা যে তাদের চোখের সামনে 
অতগুলো চরিত্রবান প্রকৃত মহাপুরুষ, তাদের সুমহান গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ, জীবন 
চরিত, বাণী ও দিকনির্দেশনা প্রভৃতি তাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানশক্তির বাইরে । 

আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্যঃ 

ধর্ম ব্যবসা, ধর্ম সন্ত্রাস, ধর্ম রাজনীতি, উগ্র খাদ্য নীতি । তথাকথিত ধর্ম যুদ্ধে/জিহাদে 
বাচলে গাজী, মরলে শহীদ ও বিচারহীন সরাসরি বেহেশত- অগণিত হুর-পরী- 
গিলমানের সঙ্গত। এতে মানুষকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার 
নামে জঙ্গীবাদ ও যুদ্ধ ছড়ানো হচ্ছে । গণিমতের মাল হালাল- এতে মানুষকে লুটপাটে 
উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে৷ সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারায় দেখা যায়, কোন-কোন ক্ষেত্রে হরের চেয়ে 
লব বেশী অর্থার্থ মূল সম্পত্তি হতে সম্পত্তির অংশ বেশী ভাগ দেওয়া দেখানো হয়েছে 
(৪/১১, ১২, ১৭৬)। ইসলামের আল্লাটির দেখা যায় সম্পত্তি, নারীর ও কচি শিশুর 
প্রতি খুবই লোলুপ দৃষ্টি ছিল; তাই তিনি কোরানে বার বার লুটপাট, সম্পত্তির ভাগ- 
বাটোয়ারা, বিধর্মীদের নির্বিচারে হত্যা ও তাদের নারী-শিশু ধর্ষণ ইত্যাদির প্রতি খুবই 
গুরুত্বারোপ করেছেন। ইসলামে ধ্যান, তপ, জপ ও সাধনার কোন স্থান নেই। ভক্তি 
শ্রদ্ধার কোন দাম নেই । অথচ হযরত মোঃ নিজে হেরা পর্বতের গুহায় সাধনা করেছেন 
বলে দাবী করেছেন। (মতান্তরে কেহ কেহ বলছেন খাদিজার ভাই হানিফি গোত্রের নওফল 
হেরার গুহায় সাধনা করতেন আর মহম্মদ সেখানে তার খাওয়ার নিয়ে যেতেন। বোকার 
স্ব্গ/মুক্তমনা।) কিন্তু উনি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সাধনার কোন সঠিক পথ 
দেখাননি। প্রকৃতভাবে ধ্যান, তপ, জপ, সাধনা ও প্রাণায়ামের পথ দেখালে 
মুসলমানগন হযরত মহম্মদ হতে অধিকতর শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিতৃ তৈরী হয়ে যেতে 
পারে -তাহলে ব্যভিচারী যুদ্ধবাজ চরিত্রহীন জল্লাদ মহম্মদের নাম আর কেহ স্মরণ 
করবেন না, এই ভয়ে মহম্মদ এ ধরনের অদ্ভুত উঠা-বসা প্রার্থনা ব্যবস্থা চালু 
করলেন। হযরত হাদীসে বললেন, নামাজে সকল মুসলমানকে নিচের দিকে মুখ 
করে থাকতে হবে, উপরের দিকে (আকাশের দিকে) তাকালে দৃষ্টি শক্তি হারাবে। 
মুসলিম-৪:৮৬২-৮৬৩। কিন্তু বাস্তবে দৃষ্টিশক্তি চলে যায় কিনা তার বিচারের দায়িতৃ 
আপনাদের নিকট রইল । 
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মুহম্মদ অত্যধিক ধুরন্ধর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ও তার পিছনে বুদ্ধিদাতা ধর্মগুরুরা 
দেখলেন চাঁদ ও পৃথিবীর বাৎসরিক গতিপথে ১০/১১ দিনের পার্থক্য হয়। চাদ 
সূর্যের আলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বড়-ছোট হয়। চাদ তার ব্যবসার একটা 
পুঁজি ও অস্ত্র। তাই তিনি কৌশলে রমজান ও বিভিন্ন ধর্মীয় পর্বে চাঁদকে প্রধান অস্ত্র 
ও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অনেকেই বলে থাকেন পৃথিবীর একমাত্র 
উপগ্রহ টাদকে দিয়ে কামাতুর হযরত আরববাসী ও বিশ্ববাসীকে চরমভাবে 
উপগ্রহ থাকতো তাহলে বিশ্ববাসীর কি গতি হতো তা ভেবে পাওয়া মুসকিল। এই 
চাদের আবর্তনের সময়সূচী নিয়ে ইসলামী মাফিয়া সংগঠনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত 
ওমর হিজরী সালের প্রচলন করেন। (মহম্মদের মৃত্যুর ৮ বছর পর তার পূর্ববর্তী মক্কা হতে 
মদিনায় পলায়নের দিন হিজরতকে কেন্দ্র করে রচিত) প্রতিটি ঈদ ১০/১১ দিন করে এগিয়ে 
আসে; অন্ধ ও প্রতিবন্ধী মুসলমানগণ মনে করে এটা মস্তবড় অলৌকিক শক্তি; 
আল্লার কি কুদরত!!। চাঁদ ফাটা-জোড়া*;কোঃ৫৪/১ লাগানো (এই অবাস্তব গাল-গল্প 
ও পাগলের প্রলাপ প্রমাণ করার জন্য তথাকথিত মুসলিম সম্প্রদায় আবার ১৯৬৯ সালে চন্দ্র বিজয়ী 
নীল আম্ট্রং, এডউইন অলদ্রিন, মাইকেল কলিংস উনাদেরকে নিয়েও গল্প ছড়ালেন) ইত্যাদি বহু 
আজগুবি কথা তিনি শুনিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে চাদ পৃথিবীর একটা উপগ্রহ । যার 
নিজস্ব কোন আলো নেই। ছোট বাচ্চাদেরকে পুতুল দিয়ে ব্যস্ত রাখা আর চাঁদের 
গল্প বা সাত আসমানের গল্প তৈরী করে মুসলমানদের বোকা বানানো একই কথা। 
অর্থাৎ চাঁদের বুড়ির গল্প আর সাত আসমানে বসানো আল্লাটির গল্প একই । এই 
সৌরজগতের মূল চালিকাশক্তি সূর্য । সূর্যের আর্কৰণে ও ক্ষমতায় এই সৌরজগতে 
পৃথিবীসহ সকল গ্রহ-উপগ্রহগুলো প্রতিনিয়ত সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ও টিকে আছে। 
মুসলমানদের রোজা, ঈদ, বাচা, মরা সবকিছুই চাদের উপর নির্ভরশীল । চাঁদ নিয়ে 
অত টানা হেছড়া কেন? আমরা তো বসবাস করি পৃথিবীতে । এতই যথন চাদ 
প্রীতি, তাহলে সাচ্চা মুসলমানগণ পৃথিবী ছেড়ে চাদে বসবাস করলেইতো সব 
ঝামেলা চুকে যায়। এই নীরেট চাদ দেখে রোজা রাখা বা ঈদ হওয়া কিংবা এর কি 
মহতৃতা ও যৌক্তিকতা তা বিশ্ববাসীর নিকট প্রশ্ন । এরসাথে আরো বলা যায় সাত- 
আসমানের বাণীতো সাত-আসমানেই থাকা উচিত; এটা তো পৃথিবীর মানুষের জন্য 
প্রযোজ্য হতে পারে না। যারা পৃথিবীর বাণী বাদ দিয়ে সাত-আসমানের বাণী অর্থাৎ 
ভুতের গল্প নিয়ে পৃথিবীর মানুষের ক্ষতিসাধন করে; তাদেরকে অতিদ্রুত সাত- 
আসমানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। 
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মুসলমানি ও কোরবানী (ধর্মব্যবসা/ ধর্মরাজনীতি)ঃ 

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎফুলচিত্তে কোরবানীর মাধ্যমে পশু/প্রাণী হত্যার 
বহুল প্রচলনের কারনে এটাকে বিশ্ব প্রাণীহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা, উপ্ত ও স্পর্শকাতর প্রতিহিংসামূলক ধীয় 
অনুভূতি তৈরী করার জন্য মুসলমানি ও কোরবানি প্রথার প্রচলন। পুরুষদের লিঙ্গের 
অগ্রচর্ম কাটা-_এটা ইসলামের কোন সংস্কৃতি না; এটা মূলতঃ ইহুদী সংস্কৃতি । 
কোরবানী _প্রথাও ইহুদী সংস্কৃতি। ইহুদী ধর্মগুরু আব্রাহামের সন্তান উৎসর্গের 
্বগ্নাদৃষ্ট ঘটনা । পরবর্তীতে ইহুদী সম্প্রদায় তাদের এসৰ স্বপ্রাদৃষ্ট প্রথা বাতিল 
করে। হযরত এ সকল বাতিল প্রথা ও প্রজেক্ট তাদেরহেযরত/আল্লাটির) নিজেদের 
বলে পুনরায় চালু করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ভারতে মুসলমানগণ গরুকে নিজের 
সন্তান মনে করে গলায় ছুরি চালিয়ে কোরবানী উৎসব পালন করে। [* অথচ মক্কার 


আল্লাটি বলছেন উল্টো কথা- তোমরা কেউ কারও রক্তপাত করবে না। (কোরাণ- ২/৮৪)৯% আল্লার 
কাছে ওদের (কুরবানী করা পশুর) মাংস ও রক্ত পৌছায় না বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা পৌছায়। 
(কোরাণ- ২২/৩৭)। আবার আল্লাটি অন্যান্য কতিপয় আয়াতে স্ববিরোধী হয়ে কোরবানীর পক্ষে 


বলেছেন-২২/৩৪, ৫/২, ২/১৯৬, ৫/২৭, ৫/৯৭, ১০৮/২ ইত্যাদি] ছোট বেলা হতে 
কোরবানীতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণী হত্যা ও রক্ত দেখিয়ে কোমলমতি 
বাচ্চাদেরকে নৃশংসতা_ শেখানো, পুরুষাঙ্গের অগ্রচর্ম কাটার মধ্য দিয়ে ছোটবেলা 
থেকে যৌন ধর্ম সাধনা শেখানো হয়। প্রাপ্ত বয়সে বা যে কোন বয়সে যদি লিঙ্গ 
অগ্রচর্মে কোন রোগ হয় বা এর কারণে যদি কোন বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে 
আক্রান্ত ব্যক্তি ( যে কোন বয়সের মানুষই হোক না কেন) ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমে তা 
ফেলে দিতে পারেন বা এর চিকিৎসা করাতে পারেন। ইসলামে মুসলমানদের লিঙ্গ 
অগ্রচর্ম কর্তনের বিষয়টি অনেকটা পাঠার খাসী করানোর মত বা লেজ কাটা 
শৃগালের গল্পের মত। অধুনা কতিপয় উন্নত দেশে অভিভাবকদের অনুমতি ক্রমে 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে 017108| পর্যায়ে সন্তানদের /500102101১ 
7101701| ও ক্ষেত্র বিশেষে লিঙ্গ অগ্রচর্ম ফেলে দিতে দেখা যায়। এটা শারীরিক 
রোগ, অসুখ-বিসুখ সংক্রান্ত ব্যাপার অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে । এতে 
মানুষের ধর্মের আসা- যাওয়া, ধর্মীন্তরিত বা মনুষ্যতৃচ্যুত হয়ে মুসলমান(বিশ্বাস 
ঘাতক- দুরৃত্ত শ্রেণী) হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। 

গো-মাংস ধর্ম রোজনীতি ও ব্যবসা) 

প্রতিহিংসার ধর্ম পালন ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি সৃষ্টির জন্য এ উপমহাদেশে 
তথাকথিত বিতর্কিত ও বিকৃতজাতি মুসলমান সম্প্রদায় গরু কোরবানি দেয় ও গো- 
মাংস হরদমছে খাওয়া শুরু করে; গোমাংস ধর্ম রাজনীতি শুরু করেছে। কারণ যেখানে 
এই তথাকথিত ইসলাম ও মুসলিম সংগঠনটির উৎপত্তি সেখানের সংস্কৃতিতে গরু নাই 
বললেই চলে । তখনকার আরবে মোটেও কৃষিকাজ ব্যবস্থা ছিলনা । আরব মরুভূমিতে 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১০৯ 


উট, দুম্বা, ভেড়া ও কতিপয় প্রারের ছাগল দেখা যায়। তাই আরববাসীরা উক্ত প্রাণী 
গুলিই কোরবানী দিত ও খেঙ। তাছাড়া গরুর মাংস মানুষের শরীরের জন্য বহুলাংশে 
ক্ষতিকারক । ডাক্তাররা বলে থাকেন গরুর মাংস খাওয়ার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে 
কোলস্টেরল বৃদ্ধি, হার্ট এটার্ক, চক্ষু রোগ, কিডনি রোগ, এলার্জিসহ বহুবিধ রোগের 
প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। গরুর মধ্যে 190 0০৬/, /7019১ রোগসহ বহুরোগ রয়েছে যা 
খেলে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। অনেকেরই ভ্রান্তধারণা গরুর মাংস খেলে মানুষ 
মুসলমান হয়ে যায় বা গরুর মাংসের মধ্যে ইসলামধর্ম লুকায়িত আছে যেমনটি লিঙ্গ 
অগ্রচর্মে রয়েছে মনে করে। দুইটাই সর্বৈব মিথ্যা ধারণা । কারণ গোমাংস একটি উগ্র 
খাদ্যবিশেষ; যেমনটি হাস, ছাগল, মহিষ কিংবা শুকরের মাংস । তাই এর সাথে ধর্মের 
কোন যোগসূত্র নেই। যে কোন সম্প্রদায় যে কোন মাংস খেতে পারেন তবে তাকে 
অসুখ-বিসুখের কথা আগে চিন্তা করতে হবে। প্রায় সব মানব ধর্ম-ই বলে জীব হত্যা 
মহাপাপ । খাদ্যার্থে প্রাণী, পশু, পাখি-যত বধ না করা হয় ততই মঙ্গল বা হত্যা করার 
পূর্বে বারংবার ভেবে দেখা উচিত উক্ত প্রাণী হত্যা না করেও আমরা বেঁচে থাকতে পারি 
কিনা । সবচেয়ে বড় কথা আমরা আর্ধজন ও মুক্তমনারা কোরবানি ও বলি প্রথার ঘোর 
বিরোধী । কারণ তথাকথিত দেব-দেবী বা আল্লা কিংবা কোন প্রকৃত বিবেকবোধ সম্পন্ন 
মানুষ- প্রাণীর প্রাণ ও রক্ত নিয়ে কোন ভাবেই তামাশা, আনন্দ লাভ বা সুখী হতে 
পারেন না। 

জনসংখ্যা জেহাদ/ জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সন্ত্রাস ও বহু বিবাহ/ তালাক (রমরমা 
৬১০ সালে ইসলামী পৈশাচিক সংগঠনের সূত্রপাত, হাতেখড়ি এবং এর জন্মদাতা 
পিতা/সৃষ্টিকর্তা হযরত মহম্মদ স্বয়ং। এক এক করে মুসলমান উম্মত সংখ্যা বাড়তে 
বাড়তে, সন্ত্রাসী দল ভারী হতে হতে আজ বিশ্বে ১৫০কোটিতে পরিণত হয়েছে। 
অবশ্য এর মধ্যে বর্তমানে সর্বোচ্চ ১০কোটি প্রকৃত ইসলামী মনোভাবের থাকতে 
পারে এবং এর অধিকাংশই ইসলাম সংগঠনের নামাজ, রোজা কিছুই পালন করে 
না. শুধু নামেমাত্র ইসলাম । ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা জানতে পাই ১৮৭২ সাল 
পর্যন্ত সমগ্র ভারত বর্ষের মুসলমান জনসংখ্যা ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্ত 
আজ ২০১৩ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্তানসহ সমগ্র উপমহাদেশের মুসলমান সংখ্যা, 
মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০-৪২% | পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ১৮ কোটি ও 
প|ংলাদেশেও প্রায় ১৫.৫০ কোটি মুসলিম বাস করে। মোট কথা, ধরতে গেলে 
পর্তমানে সমগ্র উপমহাদেশে ৩০%ই অবৈধ মুসলমান । মুসলমান জনসংখ্যা যদি 
তারত বর্ষে ১০%এ সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে ভারত তিন খন্ড হতো না। বর্তমানেও 
এ/পতের সংবিধানে পক্ষপাতদুষ্ট নীতির কারণে মুসলমান জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত 
৮৬াতে বাড়ছে । যেখানে ইউরোপ-আমেরিকার প্রায় প্রতিটি দেশে বিগত ৫০বছর 
পর্ণ হতে আজ পর্যন্ত প্রায় একই লোকসংখ্যা রয়েছে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা । 
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এই নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার কারণে তারা উন্নত হতে পেরেছে । ঘোড়া ও তলোয়ার 
এর মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী রাজ্য দখল স্তব্ধ হওয়ার কারণে ইসলাম কৌশল পরিবর্তন 
করে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগিয়ে 
অভূতপূর্ব -সাফল্য লাভ করেছে যা জনসংখ্যা জেহাদ বা জনসংখ্যা সন্ত্রাস নামে 
বিবেচিত । দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধি বা 391010 21001010001 ও বহু বিবাহ*কোঃ8/৩ 
ইসলামের মূল স্তম্ভ । বৈধ- অবৈধ যেন তেন উপায়ে জনবিস্ফোরণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
করে ক্রমান্বয়ে পৃথিবী দখল করার পরিকল্পনা । বর্তমানে ২০১৩ সালে পৃথিবীতে 
এই ধরনের বিকৃত জাতি মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটির উপরে । তালাক, 
হিলা, মুতা ও বহুবিবাহের প্রচলন অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে বেশী। কারণ 
ভারতকে আবার ভালোভাবে গ্রাস করতে হবে, এই নিয়ত ও প্রতীজ্ঞা বিকৃত 
মুসলমানগন মনেপ্রাণে বেঁধেছেন। মুসলিমদের প্রাণের দাবীর প্রেক্ষিতে তথাকথিত 
তালাক, বহু-সন্তান অর্থাৎ তাদের হযরত/আল্লার শরিয়তি আইন সংবিধানে জায়েজ 
করে দেন। ভারতে প্রায় ২২(৬১০-৬৩২ইং)বছরের আল্লাটি ও তার সংগঠন ইসলাম 
বেশ খুঁটি গেড়ে বসেছে। বর্তমানে জনসংখ্যার দিকদিয়ে ভারতই পৃথিবীর বৃহত্তম 
মুসলিম দেশ । মুসলিমগণ প্রায়ই গর্ব করে বলে থাকেন কোরানে পৃথিবীর তাবত 
জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষায় ব্রহ্মচারী প্রথা/সন্যাস 
মার্গ/প্রথা এবং জন্মবিরতিকরণ যে মানবজাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ তা তো 
কোরানে ঘ্ুনাক্ষরেও কোথাও লেখা নেই। ইসলাম ব্যতিরেকে অন্যান্য ধর্ম বিশেষ 
করে সনাতন মানব হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বৈষ্ণব ধর্ম ইত্যাদিতে সন্যাস/বন্মচারী 
প্রথা/মার্গ প্রচলন থাকাতে প্রায় ৫% জনসংখ্যা এমনিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। এবং 
পৃথিবীর প্রতিটি প্রগতিশীল দেশ যথাযথ জন্মবিরতিকরণ মেনে চলে। অথচ 
মুসলিমদের জন্য শরিয়তি আইন মোতাবেক জন্ম বিরতিকরণ হারাম। এ 
উপমহাদেশে অধিকাংশ মুসলিম পরিবারে দুই এর অধিক সন্তান এবং একাধিক 
বিয়ে প্রচলিত থাকায় এক একটি মুসলিম ব্যক্তির কমপক্ষে প্রায় ৭/৮-১০জনের 
ংসার হয়ে থাকে; যা জনসংখ্যা জেহাদ বা জনসংখ্যা সন্ত্রাস এবং এতে করে 
বর্তমান পৃথিবী ও পরিবেশ মারাত্বক হুমকির সম্মুখিন। তাহলে দেখা যায় 
মুসলমানগণের বসবাস এই পৃথিবীর জন্য নয়। যেহেতু সাত-আসমানের বাণী নিয়ে 
মুসলমানগণ জীবন-ধারণ করে সুতরাং তাদেরকে সাত-আসমানে পাঠিয়ে দেওয়াই 
যুক্তিযুক্ত । মুসলিমদের আলেম ওলামাগণ ওয়াজ করে থাকেন স্ত্রী সহবাসে কোনরূপ" 
71010506101 ব্যবহার করা হারাম । কোরান ও হাদীসে আছে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের 
বাইরে বীর্যপাত ঘটানো যাবে না(যাকে ইসলামী মতে আয্ল বলা হয়)। স্ত্রী যদি 
সহবাস করতে না দেয় বা যে কোন অবস্থাতে রাজী না হয় সেক্ষেত্রে ফেরেস্তাগণ 
সমস্ত রজনী অভিশাপ দিবেন। দীর্ঘদিন সহবাস না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ত্রী 
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নাজায়েজ বা তালাক হয়ে যায়। তালাক শব্দের এত মহাশক্তি যে তিন বার এ 
শব্দটি উচ্চারণ করলে একজন বিবাহিত স্ত্রী বাতিল ও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়; দীর্ঘ 
দিনের সম্পর্ক তালাকের তিন শব্দে চুকে যায়। কি সুন্দর প্রতারণা ও ধোকা 
দেওয়া। জনসংখ্যা বিশ্ফোরণও মানব জাতির জন্য বড় ধরনের প্রতারণা ও 
অভিশাপ । হাঁ একেই বলে মহাশান্তির ধর্ম। মারাত্বক মহাশান্তিই!! বটে। জোরে 
বলেন মারহাবা । মহম্মদ/আল্লাটি কত মহান! 

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রহীনতা ঃ 

প্রত্যেক মানুষেরই স্ব স্ব সত্তা রয়েছে। কোন সুস্থ মানুষ বোবা, বধির, অন্ধ ও 
প্রতিবন্ধী হয়ে বাচতে পারে না। সকল সুস্থ মানুষেরই ধময়ি ক্ষেত্রে সব কিছু জানার 
অধিকার রয়েছে । আমি আমার ধর্ম কেন পালন করব, কার মঙ্গল ও কল্যাণ হবে 
সেটা আমাকে জানতে হবে এবং তা সকল ধর্মমতের মানুষেরই জানা উচিত। 
প্রত্যেকেরই স্ব স্ব উপলব্ধিগত সত্য প্রকাশের ও মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা 
রয়েছে। এটা কোন ভাবে খর্ব করা বা হওয়া উচিত নয়। অথচ ইসলাম নারী-পুরুষ 
কারোরই স্বাধীনতা কামনা করে না। কেহ স্বাধীনতা কামনা করলে, প্রকৃত সত্য 
হুমকি ও হত্যা করা হয়। ইসলাম প্রায় ১৪০০ বছর ধরে পৃথিবীর বুকে মারাত্বক 
হুমকি ও মহাঅভিশাপ স্বরূপ । ৬১০-৬৩২ সাল পর্যন্ত শয়তান আল্লাটি সাত- 
আসমানে বসে পৃথিবীর জন্য যে সকল বাণী পাঠিয়েছে; এই ৬৩২সালের পর হতে 
আজ পর্যন্ত আরব দেশগুলো ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কোন কার্যক্রমই হয়নি; 
আল্লার দাপ্তরিক কার্যাবলী ও বাণী প্রদান ৬৩২ সালে বন্ধ হয়ে গেল। অত জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা ও উন্নত 72011091095, 1721776, 010109112901017 
এর যুগে এ ধরনের পৈশাচিক মতামত পৃথিবীতে এখনো টিকে আছে যা অবিশ্বাস্য, 
অকল্পনিয় ও রহস্যময় | এ ধর্মের মতবাদ না মানলে কাফের, জেহাদ, যুদ্ধ ও শাস্তি 
এটা সম্পূর্ণ রূপে অমানবিক । সব সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন রয়েছে, দিন দিন মানুষের 
চিন্তা চেতনা উন্নত ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ হচ্ছে, শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
মানুষ উন্নত হচ্ছে অথচ এ ধরনের সাংগঠনিক ধর্মমতের কোন 00081502 ও 
৬0016091001 নেই | কোন মহাপুরুষ জন্ম নেবে না বা আসবে না বা হবেনা, 
ইত্যাদি অবাস্তব সাংগঠনিক চিন্তাধারা প্রসৃত মতবাদ এরা পালন করে থাকে । 


00118006017 ধর্মমতঃ 
ইসলাম এটা একটা 001160001, নকল করা ধর্ম যার প্রায় ৬০% ইহুদি ও খৃষ্টান 
ধর্ম হতে সংগৃহিত। ইহুদী ও খৃষ্টানদের 010 16551810760 ও ০৬ 


[9509100111 ধর্মগ্রন্থ দুটি ভালোভাবে পড়লে আপনার তা অনায়াসে বুঝতে 
পারবেন। অথচ ইসলাম ইহুদী ও খৃষ্টানদের স্বীকার করে না; অধিকন্তু ইসলামের 
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স্বকীয়তা নেই । এখানে মানবতাবোধ ও গণতন্ত্র চর্চার কোন স্থান নেই । কেউ কোন 
কিছু জানতে পারবে না ও প্রশ্ন করতে পারবে না। অনেকটা বোবা, বধির, প্রতিবন্ধী 
ও ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হয়ে এ ধর্ম পালন করতে হবে । সবকিছুরই আকার-আকৃতি 
আছে। যেমনঃ মসজিদ, কাবা শরীফ, কোরান-কীতাব পৃথিবী এমনকি মানুষ, পশু- 
পাখি, ভাক্ষর্য প্রভৃতি । কিন্তু এ ধর্মমত কোন কিছুর আকৃতি স্বীকার ও মান্য করে 
না। যেখানে ভাক্ষর্য পায় তা ভাঙ্গার চেষ্টা করে, আবার আধুনিক বিভিন্ন 
ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর ও কাপড়-চোপড়ের দোকানের মানুষের আকৃতির ডামিগুলোর 
প্রতি প্রতিবন্ধী মুসলমান উম্মতদের মারাত্মক আক্রোশ । এটা তাদের ভ্রান্ত উপলব্ধি 
ও প্রতিহিংসার সাংগঠনিক ধর্ম পালন। 

কোরানের বিচার ব্যবস্থা £ 

কোরান সম্পর্কে সচেতন ধর্মবেত্তা, রাজনীতিবিদ, লেখক, রাষ্ট্রপ্রধান প্রমুখ বহু ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন; এর মধ্যে প্রয়াত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 919051016 এর একটি উদ্ধৃতি প্রণিধান 
যোগ্য- 4509 1015 95 02162 15 015 100901€ (0011917), 0212 ৬/1|| 02170 
05906 117 012 ০110 । লেখক সালমান রুশদী কোরানকে শয়তানের উক্তি/ 
58191710 ৬০525 হিসাবে বর্ণনা করে বই লিখেছেন। কোরান না পড়লে বানা 
জানলে মানুষ মনে করে এটা কেমন যেন বিশাল একটা আল্লার কুদরত, আল্লার বাণী । 
কিন্ত এর ভিতর কি বিষয়বস্তু আছে? ভালভাবে সকলকে পড়তে হবে, জানতে হবে । 
প্রতিটি সুরার ভিতর আয়াত গুলোতে বিক্ষিপ্ত উপলব্ধির কথা ও ১৪০০ বছরের আগের 
চিত্র বিদ্যমান। দেখা য়ায় একই সুরায়- পৃথিবী, পাহাড়- পর্বত, কৃষিকাজ, বিচার 
ব্যবস্থা, যৌনাচার, সম্পত্তি ভাগাভাগি, মারামারি, জেহাদ, বিধর্মী হত্যা ও তখনকার 
৬১০-৬৩২খৃঃ পর্যন্ত বিবিধ পরিস্থিতি বিক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে, যার কোন কিছুই 
গুছানো নেই। ১৪০০ বৎসর পূর্বে আরব দেশ এক বর্বর মরুভূমি ছিল। তখনকার 
আচার-বিচার ব্যবস্থা- মানুষের হাত কাটা, পা কাটা, রগ কাটা, মাটিতে অর্ধপুতে পাথর 
নিক্ষেপ করা, দোররা মারা, বেত্রাঘাত করা এগুলো কোরানীয় বিধান। এগুলো নিষ্ঠুর 
বর্বরতা ও নৃশংসতার বহিঃপ্রকাশ । এটা কোন মানুষের ধর্মীয় বিধান হতে পারে না। 
এটা মুলতঃ হযরত মোঃ সহ কতিপয় জঙ্গী ব্যক্তিদের আল্লার নাম পুঁজি করে ধর্ম 
ব্যবসা,. রাজনীতি, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, নৃশংসতা, মানুষকে বোকা বানানো ও ধোকা 
দেওয়ার প্রামাণ্য দলিল। হজরত মহম্মদ তার যাবতীয় অপকর্মগুলোকে নিজের 
আরেকটিরূপ সাত-আসমানের আল্লার নাম বলে চালিয়ে দিল। যে কোন প্রকৃত মানুষ 
অর্থবুঝে ভালো ভাবে কোরান পড়লে এর প্রতি সাথে সাথেই ঘৃনা জন্মাবে; বলবে এই 
জঙ্গল ও বস্তাপচা দুর্গন্ধময় ইতিহাস এবং জেহাদী সন্ত্রাসী বইকে এখনো মানুষ বাচিয়ে 
রেখেছে; এটাকে স্বমুলে পোড়ায় না কেন? 
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পোষাক পরিচছদ ও বোরকা পরা ঃ 

মুসলমানদের বিশাল আলখাল্লা, মোচহীন দাড়ি, টুপি প্রভৃতি পরিচ্ছদ দেখলে 
মধ্যযুগীয় বর্বর উদ্ভট সংস্কৃতির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই । এ ধরনের বেশভূষা 
ডাকাত, জঙ্গী, দস্যু সম্প্রদায়ের/সংগঠনের জাতীয় পোশাক । মেয়েদের বোরকা 
প্রথাও তদ্রুপ । বোরকা পড়লে নিজের মা, স্ত্রী, বোন, কন্যাকেও চেনা বা বুঝতে 
পারা যায়না । তখনকার সময়ে হযরত তার সহযোদ্ধাদের কুদৃষ্টি হতে পত্বীদের 
রক্ষার জন্য তার ৬০ বছর বয়সে তার আরেকরূপ আল্লা হতে ওহী নিয়ে এসে 
বোরকা প্রথা প্রচলন করেন। বোরকা ব্যবস্থাটি আরো বেশ ইজিত বহ; এতে 
মুসলিম মেয়ে ও নারীদের পৃথক করা সহজতর হয়, যাতে তারা রক্ষা পায় এবং 
বিধর্মী নারীদের উঠিয়ে আনতে যেন কোন অসুবিধা না হয়। সুরা আহজাব (৩৩) 
এর ৫৯ নং আয়াতে স্পষ্ট তা উল্লেখ রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লা কত ক্ষমাশীল ও পরম 
দয়ালু। যতদূর জানা যায় খাদিজা মারা যাওয়ার পর শেষ ১২ বছরে হযরত মোঃ. 
এর প্রায় দুই ডজনের মত স্ত্রী ছিল। এবং ক্রীতদাসী সহ অগণিত দেহ সঙ্গিনী ছিল। 
মেয়েদের কে উঠিয়ে তার হারেমে(পতিতালয়ে) আনা হত এবং যৌন দাসী হতে 
বাধ্য করা হত। হযরত মোঃ এর অল্পবয়ঙ্কা মেয়ের/নাতনীর মত রূপবতী সুডৌল 
বউদের দিকে তার, সহযোদ্ধারা কু-দৃষ্টিতে তাকাতো। এটা তার কোন ভাবেই সহ্য 
হতো না বা হওয়ার কথা ও নয়। তাই কৌশলে তার সৃষ্ট আল্লাটির বাণীর মাধ্যমে 
উনার পত্বী-দেরকে বোরকা* ৩৩/৫৫,৫৯ নেকাব/ হিজাব পরানোর ব্যবস্থা করেন। 
এটাই পরবর্তিতে একটি ধময়ি রীতিতে পরিণত হয়। বোরকা ব্যবস্থাকে সমর্থন 
করতে গিয়ে অনেক মুসলমান ধূলা-বালি গায়ে লাগবে এই ধুয়া তুলেন, যা কতটুকু 
যুক্তিযুক্ত- আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। হজরতের ব্যভিচার কার্যক্রমে হাফসা ও 
আয়েশা বাধা দিলে এবং প্রতিবাদ করায় আল্লা তাদের চেয়ে আরো: ভালো স্ত্রী 
দেবেন বলে সাবধান বানী পাঠায় *+৬৬/৫। আরব দেশে বিধবা বিবাহ যায়েজ, 
উনি নিজেও বহু বিধবা বিয়ে করেছেন; কিন্তু কৌশলে উনার পত্বী -দেরকে অন্যান্য 
সহযোদ্ধাদের মা হিসেবে গণ্য করিয়েছেন এবং উনি মারা গেলে তাদের বিবাহ করা 
যাবে না এই ফরমান উনি তার সৃষ্ট আল্লাটি হতে এনেছিলেন *৩৩/৬,৫৩। 
আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে পর্যায়ক্রমে বোরকা প্রথা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে; 
ইসলামী জঙ্গী, জেহাদী সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। এক সময় দেখা যাবে 
সমগ্র বিশ্ব হতে তথাকথিত মহাশান্তির ধর্ম ইসলামও নিষিদ্ধ হবে- সেদিন খুব 
একটা বেশী দূরে নয় | 7178 ১৬/|| 59 ৬/19ট ৬|| 02 11191010210| 970 
/7915 078 0191 12501 & 00170119101 01 15181% (*076 50-0981160 
22902 32115101 0090516 & 9150 02 ১৬/০11015 191525 17617101151 
0159112301017) 111 01715 0110. 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্টরক্ষমতা দখল। ১১৪ 


হারাম/ হালালের ছড়াছড়ি- সঙ্গীত ও গান বাজনা ঃ 
গানের সাথে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক রয়েছে যা একটি স্বীয় অনুভূতি । অথচ এ 
ংগঠনিক ধর্মে সঙ্গীত, নাচ- গান, বাজনা, দাবা খেলা, ফুল, ছবি আকা- দেখা- 
রাখ, কবি/ কবিতা * ২৬/২২৪, হোদীসে আছে- কাহারও অভ্যন্তর কবিতায় পরিপূর্ণ হওয়া 
অপেক্ষা পুঁজে পরিপূর্ণ হওয়া উত্তম।) ভাক্ষর্য নির্মান করা.....প্রভৃতি হারাম- যা 
সম্পূর্ণরূপে অমানবিক। আমরা হাদীস হতে পাই স্বঘোষিত বিশ্বনবী বলতেন, 
'যেরূপ পানি শস্য উৎপাদন করে, তদ্রুপ গান কপটতা জন্মায় ।” “যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে 
গান গায়, আল্লা তাহার জন্য দুইজন শয়তান প্রেরণ করেন । যে পর্যন্ত সে না থামে, 
ততক্ষন পর্যন্ত তাহাদের পায়ের দ্বারা তাহাকে দলিত করে।” “যে গৃহে কুকুর ও ছবি 
আছে, সেই গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।' নিশ্চয় জানিও আল্লার নিকটে তথা 
আখেরাতে সর্বাধিক কঠিন আজাব ছবি তৈরীকারকদের হইবে ।” “যদি কেহ জীব- 
জন্তর ছবি অংকন করা হারাম জানা সত্তেও উহা করে তবে সে কাফের হইয়া যায়।' 
“তোমরা ্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে কিছু পান করিবে না। মোটা বা মিহি রেশমী বস্ত 
ব্যবহার করিবে না। এইসব বস্তু দুনিয়া বা ইহজগতে কাফেরগণ ব্যবহার করে, 
তোমরা ব্যবহার করিবে পরকাল বা আখেরাতে ।' এটা হালাল, ওটা হারাম । শুকর, 
কচ্ছব ইত্যাদি হারাম। মুসলমানদের মতে আল্লা যদি সকল প্রাণীর মহান সৃষ্টিকর্তা 
হয়ে থাকেন; তাহলে জেনে শুনে উনি কেন হারাম প্রাণী সৃষ্টি করলেন; বিষয়টি 
পক্ষপাতদুষ্ট ও স্ববিরোধী হয়ে যায় না। এ ধর্মে হালাল হারামের ছড়াছড়ি । অথচ 
কবিগান, পৃজা-পার্বন ও বিভিন্ন রকম আনন্দ, মেলা-উৎসব প্রচলিত ছিল- যা দস্যু 
হযরত, ক্ষমতা দখলের অল্প কিছুদিনের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে সব ধ্বংস করে দেয়। 
তথাকথিত শান্তির ধর্ম ইসলাম সংগঠনের নামে হযরত জাহেলিয়াতের যুগ কায়েম 
করে। বর্তমানে বাংলাদেশ, কষ্টর পন্থী পাকিস্তানসহ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম 
দেশে উল্লিখিত আনন্দ-উৎসব, শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, নাটক- 
সিনেমা এমনকি খোদ সৌদী আরবে সবই পুরোদমে চলছে। সৌদী বাদশারা 
নায়কের মত মোচ রেখে ক্লিন সেভ করেন, তাদের ছেলে-মেয়েরা আল্লার কোরান- 
হাদীসের শিক্ষা বাদ দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকাতে ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষায় শিক্ষিত 
হচ্ছেন। অর্থাৎ হযরত ও তার আল্লাটির বাণী ও নির্দেশ এই তথাকথিত বিকৃত 
জাতি নামে মুসলিম!! সম্প্রদায় আর মানছেন না ও মানতে পারছেন না। হযরত 
মহম্মদ/আল্লার বাণী পালন না করলে তাদের মুসলমানিতু খারিজ হয়ে যাওয়ার 
কথা। অথচ তারা বর্তমানে ইসলামের আল্লার আইনের কিছুই পালন না করে 
নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবীও করছেন। কি নির্মম পরিহাস!!! অথচ আল্লা 
কোরানে বহুবার সাক্ষী ১৭/৯৬ দিয়েছেন, আমি কোরানকে হেফাজত ১৫/৯ করি । 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১১৫ 


হজরত মহম্মদ তার প্রেরিত রসুল। রসুলকে পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ 
করিয়াছেন । কোরানে আল্লা এ ও বলেছেন, “সাক্ষী হিসাবে আল্লাই যথেষ্ট" ৪৮/২৮। 
তাহলে মুসলমানগন ঈমান ও বিশ্বাসীর শপথ নিয়ে তা ভঙ্গ করছেন কেন? আমার 
দেখতে পাই, মহম্মদ/আল্লাটি আর কোরান হাদীকে রক্ষা করতে পারছেন না; 
তাদের ভুতের গল্পের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। সৌদি আরব শুধুমাত্র হজ্জ ও ওমরা 
ব্যবসা চালু রেখেছে তাদের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে; আর ইসলামের 
কিছুই পালন করে না। অথচ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অল্প কতিপয় দেশ 
ইসলামকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বর্তমানে পৃথিবীর ১৫০ কোটি তথাকথিত মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ৫/৬ কোটি মাত্র ইসলাম কিছুটা পালন করে । আল্লা, তার প্রেরিত 
রসুল, তাদের বাণী-কোরান ও হাদীস না মানার অর্থ ইসলাম নামক সংগঠনটির 
বিলুপ্ত হওয়া-তা শুধুমাত্র তথাকথিত মুসলমান কর্তৃক ঘোষণার অপেক্ষা মাত্র। 


মক্কী সূরা/ মদনী(মোদানি) সূরাঃ 

হযরত যখন মক্কায় ছিলেন তখন আবু সুফিয়ানদের চাপের মুখে তিনি ও তার 
আল্লাটি নিরীহ ছিলেন, আবার মদিনায় প্রথম অবস্থায়ও ইহুদী সম্প্রদায়ের ত্রোপের 
মুখে কিছুটা নিরীহ ছিলেন। কোরানের মোট ১১৪টি সুরার মধ্যে ২৮টি মী ও 
৮৬টি মদনী সূরা। মী সূরাগুলোর কতিপয় বাণী- সমস্ত মানবমন্ডলী একজাতি 
(কোরান ২/২১৩), ধর্মের জন্য কোন জোর জবরদস্তি নেই ২/২৫৬, তোমার ধর্ম 
তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার ১০৯/৬, তোমরা সতকর্মের প্রতিযোগিতা কর 
২/১৪৮, আল্লাহ ধৈর্যশীল, পরোপকারীদের পছন্দ করেন ৩/১৪৬, ৩/১৪৮, আল্লাহ 
অত্যাচারী, সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না; ইত্যাদি...৩/১৪০, ১৪/২২, 
৪২/৪০, ৫৭/২৩.... ৫/৬৪,৯৯, ৪২/৪২,৪৩, ২/২৭৮, ২/১৯৫, ২/২৬৩, ২/৮৪, 
৩/৭৩........ এভাবে বহু মানবিক ও সাম্যবাদী বাণী বলেছিলেন; কিন্তু যেই মাত্র 
হযরত ও তার আরেক রূপ আল্লাটি মক্কা হতে মদিনা পলায়ন করল; মদিনার ইহুদি 
ও খৃষ্টান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সমঝোতা করে মদিনায় থাকবার জন্য সনদ 
করলেন যা মদিনা সনদ হিসেবে পরিচিত। আস্তে আস্তে সুদৃঢ় হলেন, শক্তি সঞ্চয় 
হল; তখনই তার/আল্লাটির সুর পাল্টে গেল; মদিনা সনদ ভঙ্গ করে খৃষ্টান ও ইহুদি 
বিভিন্ন সম্প্রদায়দের উপর উপধুপরি আক্রমন ও তাদের অর্থ-বিত্ত-ধন-সম্পদ 
লুটপাট ও নারী-শিশু নিথহ শুরু করলেন। এবং ৬৩০খ্‌ঃ হুদাবিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রেও 
১০ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে পরের বছরেই তা ভঙ্গ করে মক্কা আক্রমন করলেন 
অর্থাৎ মদিনা সনদের মত একই ঘটনা ঘটালেন। মদিনায় অবস্থান সুদৃঢ় হওয়ার 
কারনে মহম্মদ/আল্লা যাহা ইচ্ছা হয়-তাহা করেন, তা আদেশ করেন-২/২৫৩, 
৪/৮৮, ৫/১,১৮,৪০,৬/৩৯, ১৪/২৭, ২৯/২১......আবার আল্লাটি কাফের, মুশরিক, 
মুনাফিক, ফাছিক, মুরতাদ ইত্যাদি বলে গালি-গালাছন্ শুরু করলেন । (* কোরানকে 
এক দৃষ্টিতে হিংসা, হানা-হানি, উপ্বতা সৃষ্টি ও গালি শিক্ষার কাব্যিক জেহাদী বইও বলা চলে) 
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বিধর্মী কাফেরদের হত্যাযজ্ঞ, হাত-পা কাটা, ধ্বংস যজ্ঞ, জিজিয়া কর, বহু 
নারীগমন, লুটপাট, যুদ্ধ, জেহাদের কথা বলতে শুরু করলেন- *(উক্ত জঘন্য কার্যক্রম 
ও বাণী/ নির্দেশনাগুলো শুধুমাত্র নরপশু, হিংস্র, সন্ত্রাসী, জঙ্গী, জানোয়ারের মুখে মানায়; ভাল 
মানুষের মুখে মানায় না।) কোরান-৯/৫,১৪,১৫,২০,২৩,২৮,২৯, ৩৮,৩৯,৪১,১২৩, 
৭/৯৪,১৭৯,২/৬৫,১৬১,১৬২,১৯১,১৯৩,২১৬,৩/১৪২,৪/৫৬,৭৪,৮৯,৯৫,৮/১২,১ 
৫,৩৯,৪১,৫৬,৬৫,৬৯,৫/৩৩,৫১,৬০,২১/৯৮,৯৯,২২/১৯-২২,৩৯,৩৩/৬১,৬৬, 
৩৭/২২,২৩,৪৫-৪৯,৩৮/৫১,১৪ ৭/৪-৬,৬৩,৯৫/১০,৭/১৬৬,৩/১৪ ২.....,,,. | 
নিশ্চয়ই আল্লা কত মহান!!! ও বিজ্ঞানময়!!! 

কাবা শরীফ/ মসজিদে বিধর্মীদের প্রবেশ নিষেধঃ- 

সাধারণ মানুষ বলে থাকেন ও মনে করেন, ধর্মগুলোর উৎপত্তি মানুষের মঙ্গল ও 
কল্যাণের জন্য অর্থার্থ মানুষের জন্য। ইসলাম ব্যতিরেকে প্রায় সকল ধর্মীয় 
উপাসনালযগুলোতে জাতি ধর্ম -নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহন করতে পারেন। কিন্তু 
ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশ নিষেধ । খুব সম্ভবতঃ জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, অস্ত্রের ট্রেনিং, 
মিথ্যাচার, ব্যভিচারসহ.সকল গোমর ফাক হয়ে যাবে এই ভয়ে ইসলাম এ নীতি 
গ্রহণ করেছে। কাবা শরীফ ও হজ্জ যে মহম্মদের নিকট অতি পবিত্র, তার একটি 
সাধারণ উদাহরণ দিলেই তা আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে »'য়। তার ৬০ বছর 
বয়সে মক্কায় হজ পালনকালে ময়মুনাকে বিবাহ করেন। হছে পবিত্র পোশাক 
এহরাম বাধা অবস্থায় মহম্মদ ময়মুনার সাথে বিয়ে 00119811111 315 (যৌনক্রিয়া 
সম্পন্ন) করেছিলেন। (সহী বুখারী-৯৩৯)। একেই বলে লুইচ্চা নবীর হজের 


পন্থা হিসাবে এটাকে ইসলামের দাবী করা হচ্ছে; মূলতঃ এই কাবা শরীফ ইহুদি ও 
পৌন্তলিকদের সম্পত্তি।) বিবি আয়েশা ও প্রফেট মুহাম্মদ/ আকাশ মালিক/ মুক্তমনা - 


এ বইটিতে নবীর (উনি রাতের সহবাসের পর তার বীর্য মাখানো একই পরিধেয় বন্ত্রে 
ভোরবেলায় তথাকথিত নামাজ আদায় করতেন) নামাজের পবিভ্রতা সম্পর্কেও ভালভাবে 
জানতে পারবেন। 

মানুষের অজ্ঞতা ও বেহেস্ত-দোযখ/স্বর্গ-নরক) ঃ 

বাস্তবে এই বিশ্ব ব্রক্মান্ডের কোথাও স্বর্গ- নরক আছে কি? মানুষের মূর্খতা, অজ্ঞতা, 
অন্ধত্, কর্মাকর্ম, ব্যভিচার, পাপ কাজ প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের 
ধর্মবেত্তারা স্বর্ণ-নরকের কথা শুনিয়েছেন। ইসলামের মুহম্মদও এক্ষেত্রে কম নয়। 
তিনি ৮টি বেহেশত (জান্নাতুল খেল্দ/খুল্দ, দার-উস-সালাম, দারুল কারার, 
দারুল মাকাম্ম/ জান্নাতুল আলুইন, জান্নাতুল আদন, জান্নাতুল নাঈম, জান্নাতুল 
মাওয়া, জান্নাতুল ফেরদৌস);(মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন সবচেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট 
বেহেস্ত হল জান্নাতুল ফেরদৌস; এখানে শুধুমাত্র পয়গম্বরগণ, জিহাদীগণ ও 
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গাজীগণ যেতে পারবেন)1( আবার অনেকে মনে করেন ইসলামে বেহেশত বলতে আল্লার 
পতিতালয়ের যৌনসুখ বোঝায়) (এ প্রসঙ্গে আর্লড জোসেফ টয়নবি ১৮৮৯-১৯৫৭ বলছেন- 


19171501522 10011 টা 50017650119৬৬/,10100215 ৬৬071011015 01191151017) (৯ 
কোরানে বেহেস্ত সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা প্রায় ২৯০টি) ৭টি দোযখ(হাবিয়া, জাহিম, 
ছাকার, সাঈর, লাজা, হুতামা, জাহান্নাম) (আয়াতের সংখ্যা প্রায় ৪৫০টি) এর বহু কথা 
শুনিয়েছেন- সম্ভব হলে ১০০ টি স্বর্গ- নরক এর কথা শুনাতেন। তবে উনার ভাগ্য 
খারাপ উনি বর্তমান হলিউড বা বলিউডে জন্ম গ্রহণ করেননি; তাহলে নিঃসন্দেহে 
তিনি উক্ত দেশগুলোতে প্রচুর যৌনানন্দ .ও যৌনসুখ-সুবিধা পেতেন। যুগের 
প্রেক্ষাপটে; কোরান যদি 00032 করা যেতো- তাহলে স্বর্গের বর্ননা জেহাদীদের 
জন্য পাল্টে যেতো... পশ্চিমা/হিন্দী নাচ, গান, বাজনা ও (বিনা খরচায় বেহেস্তের 
পতিতালয়ে) ক্যাটরিনা, এরশ্বরিয়া, মাধুরী, সাফিয়া লরেন, মেডোনা, জেনিফার 
লোপেজ, সানি লিয়ন, ডায়ানার........ নাম হুর-পরী হিসাবে চলে আসাটা অবাস্তব 
ও অসম্ভব কিছু ছিলনা । বেহেস্ত সম্পর্কে মুহম্মদ প্রায়ই এ কথা বলতেন- “তোমরা 
শুনিয়া রাখিও নিশ্চয়ই বেহেশত তরবারির ছায়াতলে । মার হাবা!! সত্য কথাটি 
তথাকথিত নবীর মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে। 

আরবী বর্ণমালা ও আরবী ভাষাঃ 

ফিলিস্তিনি(শাম) ভাষায় মরুভূমিকে অরবত বলা হয়। এই অরবত শব্দ হতেই আরব 
শব্দটি হয়েছে । হজরত জন্মের বহু পূর্বেই আরব দেশে আরবী ভাষা প্রচলিত ছিল। এটা 
হজরত বা তার আরেকরূপ আল্লাটির কোন কৃতিত্ব নয়।' কিন্তু উনি এই আরবী 
ভাষাকে বেহেস্তের ভাষা, তার আল্লাটির ও কোরানের ভাষা (৪৩/৩-৪, ১৩/৩৭) বলে 
চালিয়েছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবে উনার ভাষ্য মতে আরবী বর্ণমালাও বেহেস্তের 
বর্ণমালা । আরবী বর্ণমালা ও বই-পুস্তক উল্টোদিক হতে শুরু হয়। আমাদের মনেহয় 
আল্লাটি যখন আরবী ভাষা স্বীকৃতি দিলেন তখন বেহেস্তের পড়ালেখা ব্যবস্থা উল্টো 
ছিল। বর্তমান পৃথিবীর ৭১০কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ১০ কোটি মানুষ আল্লার ভাষায় 
কথা বলেন; এ হল সারা জাহানের মালিক আল্লার শক্তির নমুনা । অর্থাৎ আল্লার 
সংগঠনের উম্মত মুসলমানগণ আল্লার ভাষায় কথা বলেন না। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ 
ইংরেজী, চায়না, হিন্দী ভাষায় কথা বলে । এমন কি বাংলা ভাষায়ও পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ 
কোটি লোক কথা বলে। মজার ব্যাপার ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘ বাংলা 
ভাষা রক্ষার জন্য পূর্ববঙ্গে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করল । এরপর হতে প্রতি বছর তা 
সমগ্র বিশ্বে পালিত হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী । আমাদের কথা হল- যারা আরবী ভাষা-ভাষী 
না, এরা কি মানুষ বা সুসভ্য জাতি নয়? আল্লাটি কি ইসলামে অবিশ্বাসীদের বাকৃশক্তি 
রহিত করতে পেরেছেন কিংবা সূর্য ও প্রকৃতি আরবী ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাষাভাষীদের 
কি আলো, বাতাস, মাটি, পানি দিচ্ছে না? 


- ৭ 
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যৌনাচারঃ 
৮৮৬৬ সারা বৎসরব্যাপী প্রকৃত উৎসব-পার্বনে পরিপূর্ণ ও আনন্দমুখর । 
আরব, ফিলিস্তিন, ইসরায়েল এসব অঞ্চলে তেমন উৎসব, উৎসবমুখর পরিবেশ বা 
ধর্মীয় তেমন আনন্দঘন পর্ব নেই। এরা অবাধ যৌনাচার বা বিকৃত যৌনাচার*(* 
ইসলাম নামক দানবীয় সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ, আবুবকর, ওমর, আলী, হাসান, হোসেন, 
মুয়াবিয়া সকলেই ছিলেন বহুবিবাহ কারী । যেখানে 8/৫ বছর বয়সের শিশু থেকে শুরু করে কোন 
নারীই ঘরে-বাইরে নিরাপদ নয়; বর্তমানে খোদ সৌদিতেই মায়েরা শিশু কন্যাদেরকে তাদের বাপ, 
ভাই, চাচা, মামা, দাদা, নানা হতে দুরে ও নিরাপদ রাখার জন্য পত্র-পত্রিকা মারফত সবাইকে 
আহ্বান জানাচ্ছেন। তথ্য সূত্রঃ জনকণ্ঠ/ বাংলাদেশ/ আগষ্ট" ২৫, ২০১১) ও মানুষ হত্যাকে 
আনন্দলাভের প্রধান মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে। তাই এদের সংস্কৃতিগুলো অনেকটা 
বিকৃত, অদ্ভুত ও প্রতিহিংসামূলক অর্থাৎ সেমেটিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতগুলো এবং 
সর্বশেষ ইসলামনামক সন্ত্রাসী সংগঠন ধর্মের কিতাব কোরান ও হাদীসে অবাধ 


বিকৃত যৌনাচার ও বিধর্মী হত্যার লেখণীতে পরিপূর্ণ! 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বঘোষিত নবী!! বহু অলৌকিকত্ব!! বহু ভুতের গাল-গল্পের 
অবতারণাঃ 





ইসলাম নামীয় সন্ত্রাসী সংগঠনের আদ্য-প্রান্ত বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাই 
এটা শুধুমাত্র হযরতের বানানো সংগঠন, মুসলমানগণ হলো তার অনুসারী 
উম্মতবাহিনী; তাহলে তিনি সর্বশেষ নবী; এটা কিভাবে বললেন; শুরুই করলেন 
মহম্মদ নিজে । উনি তাহলে কিভাবে সর্বশেষ হলেন। তবে উনি বলতে পারতেন, 
আমিই প্রথম এবং আমিই শেষ স্বঘোষিত নবী । আবার তার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের 
কেহই মুসলমান ছিলেন না; সবাই ইহুদী ও শৃষ্টধর্মজাত। তিনি ও তার আরেকরূপ. 
আল্লাটি পূর্বপুরুষদেরকে ও তাদের যাবতীয় কিতাবগুলোকে বাতিল বলে আয়াত 
তৈরী করলেন। আবার তিনি এ ও বললেন আর কোন নবী গজাবে না, গজালে 
তাকে কতল করতে হবে। মহম্মদের আমল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ সকল 
অবাস্তব সাত-আসমান(ভুতের) গাল-গল্পকে সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জ করায় বহু কবি- 
সাহিত্যিক ও বুজুর্গ ব্যক্তিকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ইরানের বাহাউন্লাহ 
নিজেকে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ দাবী করায় তাকে সপরিবারে নৃশংস ভাবে হত্যা 
করা হয়। মহম্মদ নিজেই নিজেকে তথাকথিত আদমের ৯০*তম পুরুষ(ইসলাম মতে 
আদমকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম মানব, যদি তাই হয় তাহলে মহম্মদ ৯০তম পুরুষ এইঅর্থে মানুষ 
সৃষ্টি হয় খুষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০বছর পূর্বে, বিষয়টি কতটুকু সত্য! ও গ্রহনযোগ্য আপনারাই বিচার 
করুন)এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী দাবী করা এটা প্রতিটি আরব বাসীর সাথে 
প্রতারণা, বোকা বানানো, ধোকা দেওয়া ও চরম মিথ্যাচার। এটা সম্পূর্ণরূপে 
অসুস্থ* (* জানা যায় হযরতের ঘন ঘন ক্ষিচুনি উঠতো, মুচ্ছা যেতেন ও ভুলে যেতেন; হয়তো 
তিনি 6011615% ও সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত ছিলেন। আয়েশা হাদীসে বলছেন, নবী স্ত্রীদের 
সাথে সহবত/যৌন সঙ্গম না করেও নলতেন উনি করে ফেলেছেন-সহীহ বুখারি-৭.৭১.৬৬০) ও 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্াস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১১৯ 


প্রতারক ব্যক্তিত্রের উত্তি। যেমন একজন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, 
উকিল, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষক বল'বেন না যে আমিই পৃথিবীর সর্বশেষ ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক; এরপর আর একজন ও শিক্ষক পৃথিবীতে আসবেন না। ডাক্তারের 
ও ধর্মবেত্তার ক্ষেত্রেও তাই ! সময়, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞানের 
অগ্রযাত্রা থেমে নেই; পৃথিবীর মানুষ দিন দিন উন্নত হচ্ছে ও মানুষের মধ্যে 
প্রতিনিয়ত উন্নত চিন্তা চেতনা যোগ-বিয়োগ হচ্ছে ও হতে থাকবে.... এটাই 
প্রকৃতির নিয়ম । কোন ভাল মানুষ নিজেই নিজেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী!! দাবী 
করবে না। একমাত্র প্রতারক ও ভন্ড ব্যক্তিতৃ-ই এধরনের দাবীদার । মুহম্মদের বহু 
অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতার বিবরণ আমরা পাই. তন্মধ্যে এক গরীব আরববাসীর 
মৃত ছাগল বাচানোর গল্প শুনে আমাদেরতো রীতিমত ভিমড়ী খাওয়ার দশা; কিন্ত 
যখন দেখতে পাই উনার ৪ মেয়ের(কেহ কেহ বলেন “ফাতিমা' শুধুমাত্র হযরতের মেয়ে, বাদ 
বাকী তিন মেয়ে খাদিজা মহম্মদের সাথে বিয়ের সময় সাথে নিয়ে এসেছিলেন; আবার 'জাহিদ' 
নামে খাদিজার একটি পোষা পুত্রের অমরা সন্ধান পাই)মধ্যে একমাত্র সবেধন নীলমনি 
অন্ধেরয়ষ্টি ছেলে 'ইব্রাহিম' (খৃষ্টান দাসী মারিয়ার গর্ভজাত) (এছাড়া খাদিজার গর্ভেও, 
আবদুল্লা ও কাশেম নামে দুটি পুত্র সন্তান হয়, কিন্তু তারা জন্মের অল্প কিছুদিন পর মারা যায়) মাত্র 
দেড় বছরের মাথায় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়; উনি ও তার, তার আরেক রূপ 
কল্লিত আল্লাটি বহু চেষ্টা করেও তার একমাত্র ছেলেকে বাচাতে পারলেন না, তখন 
বাকি রইলো না। তখনকার সময়ে আরবদেশে পুত্র সন্তান হীনদেরকে খুবই কটু 
দৃষ্টিতে দেখতো. যা উক্ত ব্যক্তিটির জন্য খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। নবী হওয়ার 
যোগ্যতাতো দূরে থাক তাদের সুপুরুষ হওয়ার যোগ্যতাও নাই। এই পরিস্থিতিতে 
উনি আরববাসীদের নিকট তার স্বঘোষিত নবীতৃ হারাতে পারেন এবং এই মারাত্মক 
অপবাদ হতে রক্ষার জন্য বানানো আল্লাটি হতে তার স্বপক্ষে বাণীও নিয়ে 
এসেছিলেন- কোঃ৩৩/৪০। 

নিরক্ষর(উম্মি)ঃ 

আবুতালেবের*(এই আবুতালেবই হযরতকে মক্কাবাসীর হাত হতে নানাভাবে বহুবার রক্ষা 
করেন, এক দৃষ্টিতে আবুতালেবই হযরতের পিতা ও আল্লা) ব্যবসা ও পরবর্তিতে খাদিজার 
বৃহৎ ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ করতেন, ছয় বছরের শিশু আয়েশার সাথে বিয়ের 
কাবিন উনি নিজেই লিখেছেন, তার জগ বাহিনীকে মাঝে মধ্যে লিখিত বার্তাও 
পাঠাতেন। মক্কাবিজয়ের পর আশে-পাশের কয়েকটি দেশের রাজ্যপ্রধানদের নিকট 
' ইসলাম গ্রহন অর্থাৎ ইসলাম নামিয় যৌন উন্মাদ ও জল্লাদ সংগঠনে যোগদান করার 
জন্য তিনি স্বহস্তে লিখিত চিঠি দূত মারফত পাঠাতেন। সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা 
তিনি মক্কী দখলের কিছুদিন পূর্বে ওমরা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় মক্কাবাসীর চাপের মুখে 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১২০ 


চুক্তি(এতিহাসিক হুদাবিয়ার চুক্তি) করেন; তার অর্থ এই দীড়ায় মহম্মদ তথাকথিত 
মুসলমানদের সর্বশক্তিমান রব্বুল আল-আমিন মহান আল্লার নাম বাদ/কেটে 
দিলেন। বোকার ্বর্গ-পৃঃ-৭০। হযরত তার উম্মতদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আন্মাকে 
ও জেব্রাইলকে দিয়ে আনতে ৩. ৭, ১০দিন এমনকি .১মাস সময়ও লাগতো । নবীর 
একান্ত সহযোদ্ধা সাফওয়ানকে নিয়ে তার প্রিয়তমা পত্ী আয়েশার সতীত্‌ নিয়ে প্রশ্ন 
উঠায় নবীজী তার আল্লাকে দিয়ে বাণী আনাতে ১ মাসের বেশী সময় লেগেছিল । 
আয়াতটি- কোঃ২৪/৩-৪ | (যে সত্য বলা হয়নি/ বিবি আয়েশা এবং প্রফেট মহম্মদ; পৃঃ৯) 
বহুবাদ ও গোষ্ঠীঃ 

হযরতের বানানো আল্লাটির ধর্ম যদি ইসলাম ও সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ যদি 
মহম্মদই হয় তাহলে ইসলামে একটি দল ও গোষ্ঠী হওয়ার কথা । অথচ হযরত মারা 
যাওয়ার পর ইসলামের ইহকাল ও পরকালের লাভ ও লোভের অমৃত ভান্ডারে 
আকৃষ্ট হয়ে বহু দল, গোত্র, গোষ্ঠী ও মতবাদ সৃষ্টি হতে থাকে । এদের মধ্যে 
অনেকেই মহম্মদের পূর্ববর্তী সময়েও ছিলেন: তারাও হযরতের দস্যুগিরির 
অভাবনীয় সাফল্যে আকৃষ্ট হলেন। একে অপরকে আসল-নকল, সহীই-অসহীই, 
বলে প্রতিহত, হিংসা-হানা-হানি, মারা-মারি, কাটা-কাটি করতে থাকে । যেমন- 
(শরিয়ত, হকিকত, তরিকত, মারুফত) সুফি, দার্শনিক, মবমিয়া, মাজার বাদ, 
ফকির শ্রেণী... প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠে । জঙ্গী- জেহাদী, মুজাহিদী গোষ্ঠীর 
মধ্যে আল-কায়দা, আল-সামস্‌, হেজবুল তৈহিদী, হরকাতুল মুজাহিদ, . জামাতে 
ইসলাম, জামাতুল মুজাহিদিন, তালেবান, লক্কর-ই-তৈয়বা, হামাস, জেশ-ই মুহাম্মদ 
প্রভৃতি অন্যতম। এর ফলশ্রুতিতে ক্ষমতা ও রাজ্য দখল, নেতৃত্‌ ও লাভালাভের 
কোন্দলে প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মারামারি-কাটাকাটি, আত্মঘাতী বোমা 
হামলা প্রতিনিয়ত লেগেই আছে। এমনকি নারী নেতৃত্বে নবীর প্রিয়তমা পত্রী 
আয়েশাও হযরত আলীর (আয়েশার জামাতা ও দেবর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা 
করেছিলেন সেই ৬৫৬খুঃ যা জামালের যুদ্ধ নামে পরিচিত। পরে আয়েশা. আলী 
কর্তৃক পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছিলেন। হযরত তার সাহাবীদের মাঝে মধ্যে 
বলতেন ইসলামধর্ম এক সময় থাকবে না এমনকি তার ধারণা ছিল তার 
জীবদ্বশাতেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবেবুখারী শরীফ)। কিন্তু লাত-লোভের 
মাত্রাতিরিক্ত গল্প, ব্যাপক মিথ্যাচার ও প্রচার-প্রসারের কারণে পৃথিবীতে আজও 
ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনটি টিকে আছে। এদিকে সৌদির পাশ্ববর্তী দেশগুলো 
সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল ও ইয়েমেনি জেহাদী গোষ্ঠী ওৎ পেতে 
আছে যে কোন সময় মক্কা-মদিনা দখল করার জন্য । কারণ সৌদির অর্থনীতির মুল 
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সতম্ত -হজ্জ ব্যবসার প্রতি উক্ত দেশগুলোর লোলুপ দৃষ্টি। তাছাড়া উক্তদেশগুলো 
ছাড়াও বিশেষ করে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় সমানভাবে কাবা শরীফের দাবীদার । 
ইয়েমেন ১৯৭৯ সালে প্রায় ১০দিন কাবা শরীফ দখল করে রাখে; আবার ইরাক 
১৯৯০ সালে সৌদিতে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালায়; পরবর্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারিতে 
তা হতে মুক্ত হয়! বর্তমানে প্রায় ১০-১২হাজার আমেরিকান সৈন্য খোদ সৌদিতেই 
অবস্থান করছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে আমেরিকানরা কাফের; অথচ এই 
আমেরিকানরাই সৌদিসহ সম আরব দেশগুলোকে ১৯৫০ এর দশকের পর হতে 
আধুনিক ও পর্যায়ক্রমে অত্যাধুনিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করে। 
ইসলাম সংগঠন ও নারী 
৪০১৮ সংস্কৃতি, রীতি-নীতিসহ অন্যান্য কতিপয় 
ক্ন্েন্দ্রিক ধর্মসংগঠন মতাদর্শে নারী নিয়ে মিশ্রামিশ্র নিয়ম-নীতি, আচার- 
আজ , পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু কেহই একেবারে 
ধোয়া বা আধোয়া তুলসী পাতা নয়। সনাতনী ধর্মবেত্তা ও শাস্ত্কারগন নারীদেরকে 
প্রচন্ড শক্তি হিসাবে চিহিমিত করেছেন: সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির সাথে তুলনা করেছেন, 
ক্ষেত্র বিশেষে বহু আরাধা দেবীর আসনে বসিয়েছেন, স্তব-স্তুতি, অগ্রলী, পুজার 
অর্থ্য নিবেদন করছেন: বৎসরব্যাপী বনু বৈচিত্রময় আড়ম্বরপূর্ণ আনন্দ উৎসব 
প্রতিপালন করছেন। শান্ত্রকারগণ মাতৃবৎ পরদারেষু বলছেন(পরের স্ত্রীগণকে মায়ের 
মত জ্ঞান করতে বলেছেন), কোন কোন ক্ষেত্রে সেবাদাসী, দেবদাসীও বানিয়েছেন, 
কেহ বলছেন নারী অবলা, সবলা ইত্যাদি । আবার ভগবান মনুও কতিপয় স্বেচ্চাচারী 
উক্তি করেছেন। কিন্তু 21900091 সনাতন মানব-মানবীর জীবন-যাপন প্রকৃতি বেশ 
বৈচিত্রময় ও বিভিন্নতায় পরিপূর্ণ এবং বহু উৎসব পার্বণে পরিপূর্ণ; কঠিন 
বাধ্যবাধকতা অনেকটা উপেক্ষিত এবং মানবতা বিরোধী কোন প্রথা-নিয়ম কানুন 
থাকলে তা কেহ পালন করতে বাধ্য নয়; সর্বক্ষেত্রে মানুষের বিবেকবোধকে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়েছে; তাই পূর্ণ গণতন্ত্র বিরাজমান । সনাতন মানবধর্মে স্ত্রীকে সহধর্মিণী, 
অর্ধাঙ্গিণী, ধর্মপতী আবার ক্ষেত্র বিশেষে রত্বুগর্ভাও বলা হয়ে থাকে। নারী ও 
পুরুষের শক্তি মিলে একটি পর্নাঙ্গ শক্তি ধরা হয় সেই বৈদিক যুগেও বেদের খক্‌ 
সম্কলনে বহু নারী খষি (গাগা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, ইন্দ্রাণী, অদিতি, দিতি, 
লোপামুদ্রী, ব্রহ্মজায়া, দক্ষিণা, কৃতযশা, সরমা, মৈত্রী প্রমুখা) আমরা দেখতে শীই। 
নারী না থাকলে পৃথিবীর সৃষ্টি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত। কেহ বলছেন, আমাকে 
একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। 
কবির উচ্ছাস, 'এ পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে 
নারী, অর্ধেক তার নর' । ক্ষেত্র বিশেষে নারী ছাড়া পুরুষ অচল, পুরুষ ছাড়া নারী 
অচল । কিন্তু যাই বলা হোক না কেন- অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যুগ যুগ ধরে নারীর 
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শাসন বা পুরুষ রচিত বই-পুস্তক ও অলৌকিক অবাস্তব আসমানী কিতাবাদির 
ভুতের গাল-গল্লের মাধ্যমে । তথাকথিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক যৌনউন্মাদ ও জল্লাদদের 
সংগঠন ধর্ম ইসলামের আলেম-ওলামা, মাশায়েক ও বুজুর্গ ব্যক্তিগন ওয়াজ- 
মাহফিল, পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে-লঞ্চে, মিডিয়ায় সদা বলে থাকেন, যা অনেকটা 
তথ্যসন্ত্রাস ও ধর্মসন্ত্রাসের মত- পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামের কোরান ও হাদীসে 
নারীদের মর্যাদা, স্বীকৃতি, পূর্ণতা, সম্পত্তির হিস্যা ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; 
আর কোন ধর্ম গ্রন্থ ও বিধানে তাহা নাই। যে কোরান ও হাদীস সমগ্র পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে মুসলমান নারী-পুরুষ সকলে একযোগে জেহাদ করে, অেন্যান্য ধর্মের 
মুসলমান হওয়ার জন্য) সেই কোরান ও হাদীসের কোথাও একটি নারী নবী ও নারী 
ফেরেস্তার নামের উন্লেখ নেই। ইসলামের নারী মর্যাদা ও পূর্ণতার কিছু বাস্তব 
নমুনার সংক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো। 

স্ত্রীরা শস্যক্ষেত্রঃ তথাকথিত ২২ বছরের আল্লাটি-তার আসমানী কিতাব কোরানে 
বলছেন- সুরা বাকারার সেই ২২৩ নং বিখ্যাত আয়াতটির কিছু অংশ তুলে ধরছি, 
'স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে 
ব্যবহার করো' ....। আল্লাটির নির্দেশ, পুরুষ যখন যেভাবে চাইবে নারীকে ভোগ 
করবে। নারীর কোনরূপ ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দ নেই। নারীর যোনি 
পুরুষের নিকট চাষক্ষেত্র, যৌনযন্ত্র; চাষী তার জমিতে চাষ করবে তার ইচ্ছা মত 
যখন-তখন, যেভাবে খুশি সেভাবে । এ আয়াতটির পটভূমি সম্পর্কে জানা যায় 
মোহাজির আনসারীদের সদ্য বিবাহিত এক মহিলা উক্ত সমস্যাটি সৃষ্টি করেন। তার 
স্বামী যখন তার সাথে পিছন দিক থেকে সঙ্গম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মহিলাটি 
তীব্র প্রতিবাদ করলেন । সংবাদটি সঘোষিত পয়গম্বরের কান পর্যন্ত পৌঁছালো । 
নবীজি তার আরেকরূপ আল্লার নিকট হতে উক্ত ২/২২৩ নির্দেশনামাটি এনে 
সমস্যাটির আশু সমাধান করলেন । আর স্ত্রীগণকে আদেশ দিলেন'তোমরা সব সময় 
প্রস্তুত থাকবে, কোন অবস্থাতেই স্বামীগণ যেন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে না যায়। 
এমনটি ঘটলে ফেরেস্তাগণ এ নারীকে সমস্ত রজনী অভিশাপ দিতে থাকবেন। 
(দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ২০, বুক ৮, নম্বর ৩৩৬৬) 

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠতু দান করেছেন৷ সুরা 
নিসা, 8/৩৪ । 

স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর 
তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর। 8/৩৪। | 

পুরুষ যে কারনে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করে সে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না। 
8/৩৪; সহীই মুসলিম-৪:২১২৭, ৯:৩৫২৬-২৭, বুখারী-৮:৮২:৮২৮১ ১:৭:৩৩০, 
৬:৬০:১৩২, ৭:৬:৭১৫ | ্‌ 
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বিবাহ ক্ষেত্রে; বিবাহ করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভালো 
লাগে, দুই, তিন অথবা চার। ৪8/৩। কিন্ত নারী কয়টি বিবাহ করতে পারবেন তার 
উল্লেখ এখানে নেই। বেহেস্তেও সেই একই অবস্থা- জেহাদী ও পুরুষের জন্য 
অগুণিত হুর-পরী, গিলমান কিন্তু নারীর জন্য তেমন কিছুই উল্লেখ নাই । 

দাসী ভোগ: ....... নিজেদের পত্বী অথবা অধিকারতুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা 
কামনা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না।২৩/৫-৬। 

বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের যাদেরকে আমি দান করেছি । সুরা 
আহজাব, ৩৩/৫০.৫২। যৌন সম্ভোগ করা যাবে এমন দাসীদের সংখ্যা আল্লা নির্দিষ্ট 
করে দেননি; অর্থাৎ অসংখ্য । অপরদিকে নারীরা কয়টি দাস বিবাহ করতে পারবে 


তার কোন উল্লেখও নেই। আবার এ ও বলা হয়েছে........... অবিশ্বাসী নারী 
তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো । 


২/২২১। উক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যায় ইসলামে দাসীদের সাথে সঙ্গম করা বৈধ । 
মুসলিম একজন বিবাহিত নারী স্বামীর এহেন দাসী সঙ্কম কিভাবে মেনে নিবেন। 

সম্পত্তির অংশ; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান । ৪/১১। তাহলে দেখা 
যায় হযরতের/আল্লার দৃষ্টিতে এক পুত্র সমান এক কন্যা হল না; হল দুই কন্যা । 

বিচারের সাক্ষী; .....তোমাদের পছন্দমত দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে । আর যদি 
দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক । ২/২৮২। তাহলে 
আমরা দেখতে পাই আল্লাটি, এক পুরুষ সমান দুইজন নারীর মর্যাদা দিয়ে 
নারীদেরকে মহিমান্বিত করেছেন। নারী ব্যভিচার করলে তাদের বিরুদ্ধে চার জন 
সাক্ষী... ঘরে আকট রাখা....৪/১৫ | এখানে পুরুষের ব্যভিচারের কিছুই নেই। এ 
আয়াতটির সারমর্মে আমরা পাই একজন ধর্ষক চারজন সাক্ষী রেখে ধর্ষণ করবে! 
মারহাবা! হযরত/আল্লা কত মহান। আবার সহীই হাদীসে উন্লেখ আছে, এই 
আক্রান্ত ধর্ষিত নারীটি যদি তার স্বপক্ষে চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত না করতে পারেন 
তাহলে সেই ধর্ষিত নারীটি অপরাধী বলে গণ্য হবেন এবং ব্যভিচারের অপরাধে 
৫০-১০০ দোররা বা বিভিন্ন রকমের দোররা ও মারাত্মক শাস্তি ভোগ করবেন । 

পয়গম্বর বিশ্বনবী তার ৫১ বছর বয়সে আবুবকরের ছয় বছরের শিশু কন্যা 
আয়েশাকে বিবাহ করে নারীদের পাশাপাশি বাল্য বিবাহ এবং শিশুদেরও যৌনতার 
অভাবনীয় স্বীকৃতি দিয়েছেন। আয়েশা তার তিন নম্বর বৈধ স্ত্রী। এছাড়া তিনি দাসী 
ও হারেমের মেয়ে ব্যতিরেখে উপপত্বী সহ মোট প্রায় ২৪টি নিকাহ করেছেন। লিং 
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(১.খাদিজা ২. সোদা ৩. আয়েশা ৪. উম্মে সালামা ৫. হাফসা ৬. জয়নব বিনতে জাস ৭. জুবায়ারা 
৮. উম্মে হাবিবা ৯. সাফিয়া ১০. ময়মুনা বিনতে হারিত ১১. ফাতিমা ১২. কোতাল্লা বিনতে কায়েস 
১৩. সানা বিনতে সাফায়ান ১৪. জয়নব বিনতে খোজায়ামা ১৫. শারাফ বিনতে খালিফা ১৬. 
ঘাজিয়া বিনতে জাবির ১৭. আসমা বিনতে নোমান ১৮. মুল্লাকা বিনতে দাউদ ১৯. আল-সাবনা 
বিনতে ওমর ২০. আল-ওলিয়া ২১. ওমরা বিনতে যাহিদ ২২. মারিয়া ২৩. রেহানা ২৪. খাওলা 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১২৪ 


বিনতে আল-হুদা ৷ বিবাহ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ১. উম্মে হানি ২. দুবাহ বিনতে ওমর ৩. সাফিয়া 
বিনতে বাস্সামা ৪. উম্মে হাবীব বিনতে আল আব্বাস ৫. জামরা বিনতে আল-হারিত প্রমুখ ।) 
আল্লী বলছেন তাকে দৈনিক কমপক্ষে ৩০ জন নারীর সাথে যৌন সঙ্গম করার শক্তি 
দান করা হয়েছে। (নবীজী যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়েন অর্থাৎ এই শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য 
হযরত/আল্লাটির স্বগীয়িদূত জ্বোইল তার জন্য প্রতিদিন এক বাটি হারিস নামক দাওয়াই/আকর 
দিয়ে যেতেন।) এই অভূতপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতার জন্য মর্তের গিনিস বুকে বিশ্ব 
লুইচ্চানবীর নাম থাকা উচিত । সমালোচকগণ বলে থাকেন, খাদিজা যখন মারা যায় 
তখন তার বয়স ৫০। তিনি ৫০ বছর পর্যন্ত এক নারী নিয়ে ছিলেন। এর আগে 
তার এহেন ক্ষমতাটি কোথায় ছিল; যদি এর পূর্বে উনি এই শক্তিটি পেতেন তাহলে 
আরো অগুণিত মেয়ের যৌনাঙ্গের সদ্ধবহার করতে পারতেন। জোরে বলেন 
মাশাআল্লা! সোবানআল্লা। নিশ্চয়ই হযরত ও তার আল্লাটি কত মহান! নারী ও 
শিশুর প্রতি দয়ালু! বিজ্ঞানময়! | ৰ 

বিশ্বনবী ৫৭ বছর বয়সে তার পুত্রবধূ জয়নবকে বিবাহ করে (এটা তার ৬/৭নং বৈধ 
ত্র) মহম্মদ ও তার আল্লাটিতে বিশ্বাসীদের নিকট বেশ সমালোচনার পাত্র 
হয়েছিলেন; তখন তার আল্লাটি তাকে রক্ষা করেন বেশ কয়েকটি আয়াত পাঠিয়ে 
দিয়ে; সুরা আহজাব, ৩৩/৩৬, ৩৭, ৩৮, 8,৫। আল্লাটি দেখা যায় চরিত্রহীন 
বিশ্বনবীর ক্ষেত্রে পুত্রবধূকেও যায়েজ করেছেন। 

বিশ্ব লুইচ্চা নবী খুষ্টান দাসী মারীয়ার সাথে বিয়ে বহির্ভূত সেক্স করায় হাফসা, 
আয়েশা সহ তার অন্যান্য স্ত্রীগণ সুযোগ পেয়ে বিদ্রোহ শুরু করেন, তথন হযরতের 
আল্লাটি তড়িত গতিতে বাণী পাঠিয়ে দিলেন, নবী যদি তোমাদের সকলকে তালাক 
দেয়, তাহলে তার পতিপালক তোমাদের চাইতে আরো উত্তম, আজ্ঞাবহ কুমারী- 
অকুমারী দিবেন.. সুরা তাহরিম, ৬৬/৫ | আল্লাটির বাণী পেয়ে নবী পত্বীদের বিদ্রোহ 
কিছুটা প্রশমিত হয় এবং দাসী সেক্সও বৈধ হয়ে যায়। এজন্য আয়েশা তখন প্রায়ই 
আক্ষেপ করে বলতো, আল্লাটি দেখা যায় তোমার ইচ্ছা পালনে সদা সর্বদা ব্যস্ত 
থাকেন। (বিবি আয়েশা ও প্রফেট মুহম্মদ: আকাশ মালিক/মুক্তমনা) 

তালাক: পালক পুত্রবধূ জয়নবকে সুপরিকল্পিতভাবে বিয়ে করার জন্য পয়গম্বর তার 
আল্লাকে দিয়ে আয়াত জারি করালেন, ঘা পূর্বে উন্লেখিত। নবী তার বহু আকাংখিত 
কাম চরিতার্থ করার জন্য জায়েদকে দিয়ে জয়নবকে প্রথম তালাক দেওয়ালেন। 
তালাক সম্পর্কিত আয়াতের কতিপয়- ২/২২৭-২২৯, ২৩৬-২৩৭, ২৪১, ৩৩/৪৯, 
৬৫/১, ৬৬/৫ প্রভৃতি । তালাক প্রক্রিয়াটি আন্াটি সম্পূর্ণরূপে এক তরফা 
করেছিলেন, অর্থাৎ স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের তালাক দিতে পারবেন না। এটা নারীর 
প্রতি ইসলামের হযরতের/আল্লাটির পূর্ণ স্বাধীনতার উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত। পরবর্তিতে 
সমাজ ব্যবস্থার পেক্ষাপটে মহান আল্লার বাণী উপেক্ষিত হয়ে এর কিছু ব্যতিক্রমও 
আমরা দেখতে পাই। তালাক/ বাজেয়াগ্তকৃত নারীটিকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে 


তথাকথিত শ্াস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১২৫ 


তাকে হিলা বিবাহ দিতে হবে। ২/২৩০। এতে মুসলমানদের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পুরুষদের ক্ষনস্থায়ী সেক্সের জন্য আল্লা মুতা বিবাহেরও(৪/২৪) 
ব্যবস্থা রেখেছেন। তালাক/ বাজেয়াপ্তকৃত নারীদেরকে এবং দাসী ও অবিশ্বাসী 
(কাফের) নারীদেরকে হারেমে** হযরত/আল্লার আইন স্বগৌরবে প্রতিপালন করতে গিয়ে 
বর্তমানে সৌদি বাদশা ও আরো কতিপয় ইসলামিক রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ চারজন বিয়ে করে কিছুদিন 
পর তাদেরকে তালাক দিয়ে নুতন চারজন এভাবে কমপক্ষে ২০০ থেকে ৩০০ বিয়ে এবং 
তাদেরকে হারেমে পাঠানো, হারেমে মদ-মাংস যোগে অনির্দিষ্ট নারী ব্যবস্থা রেখেছেন; আবার 
শাহজাদারাও এসব হারেমে জাতায়াত করেন; জোরে বলেন মাশআল্লা ।) রাখার ব্যবস্থাও 
আল্লাটি তার পয়গম্বরের মাধ্যমে জায়েজ করেছেন; এমনকি যে কোন প্রকারের নারী 
বেচা-কেনার হাট মিনা-বাজার ব্যবস্থা; পণ্য বেচা-কেনার মত স্বগৌরবে জায়েজ। 
আবার হাদিসে মুহম্মদ বিবৃতি করেছেন যে, একজন পুরুষকে কোন মহিলার সাথে 
এক ঘরে থাকতে এ পুরুষটি উক্ত মহিলার বুকের দুধ পান করতে হবে । মুসলিম 
শরীফ ৮/৩৪২৫। কিন্তু মহিলাটি যদি কুমারী হয় বা বিয়ে না করে কিংবা সন্তান না 
হয় তাহলে তার বৃকের দুধ আসবে কোথা হতে । ২২ বছরের মহান আল্লা ও নবীর 
এহেন উন্নত মন-মানসিকত। কোন মুসলিম! নারীর ভালো না লাগার কথা । মুসলিম 
নারীদের বোরকা* ও নেকাব *৩৩/৫৫.৫৯ বাধ্যতামূলক পরানোর ব্যবস্থা করে 
হযরত/আল্লা নারীর মর্যাদাকে আরো মহিমান্বিত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
তথাকথিত অধিকাংশ মুসলিম মেয়েরা আল্লার সংবিধান আর মানছেন না। তাদের 
যে কি গতি ও শান্তি হবে-তা একমাত্র হযরত/আল্লাই জানেন। 

আবার জেহাদীদের মত নারীদের বেহেস্তে যাওয়ার ব্যবস্থা আল্লাটি সরাসরি 
রাখেননি বা রাখতে ভুলে গিয়েছেন। তবে স্বামীর সেবার মাধ্যমে বা স্বামী যদি 
সার্টিফাই করে তাহলে তা হতে পারে, তবে তাকে মৃত্যুর পর সেই কেয়ামত ও 
বলা রয়েছে, নারী শয়তানের ফাদ। নারী শয়তানের আকৃতিতে সম্মুখে আসে এবং 
শয়তানের আকৃতিতে চলিয়া যায়। দোজখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেশী 
হবে। বুখারী, ২৫৫১/২৫৫২। অথচ তথাকথিত মুসলিম নারীরাই. অন্ধ ভাবে 
সন্তানদেরকে |5191া1 [17060 করে গড়ে তুলছেন, আরবী মাষ্টার রেখে কোরান- 
অথচ ইসলামের এই নারীদের সেই তথাকথিত বেহেস্তে(আল্লার পতিতালয়ে) কোন, 
স্থান নেই। শুধুমাত্র ৬১০-৬৩২ সালের হুর-পরী-গিলমানরা বেহেস্তে পূর্বে হতে 
রয়েছে পুরুষদের নানাভাবে সেবা দেওয়ার জন্য । সহীহ হাদীসে কোথাও কোথাও 
নারীকে কুকুর, গাধা, উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হাদীসে রয়েছে- “কোনও 


তথাকাঁথত শাস্তর। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১২৬ 


নারা অথবা ধ!লো কুকুর যদি নামাজরত অবস্থায় তোমার সম্মুখ দিয়ে যায়, তাহলে 
তোমার “!মাড/এবাদত আল্লার কাছে পৌছাবে না। আল্লা নারীকে পুরুষের 
পাঁজরের বঞু হাড় হতে সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামী অসন্তুষ্ট থাকা পর্যন্ত স্ত্রীর 
নামাজ-রোজা প্রভৃতি কোন নেক আমল আসমান পর্যন্ত পৌছায় না। নারী নেতৃতু 
হারাম এবং পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।” অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় 
টরিত্রহীন নবীর/আল্লার সংবিধান অমান্য করে কতিপয় তথাকথিত ইসলাম 
ধবজাধারী রাষ্ট্রে নারী নেতৃত্ব ছিল এবং বর্তমানেও চলছে, জোরে বলেন- 
নাওজুবিলা । 

ইসলামে নারীর অর্বাদীরি অন্ত লৈই: তা ছোট /১-0016-এ লিখে এর সঠিক ব্যাখ্য 
উপস্থাপন করা মুসকিল। কোরানের তুলনায় হাদীসে নারীর জন্য অসংখ্য মুহর্মৃহ 
মধ্যে নারীদের জন্য ফতোয়া তৈরী করে দিতে পারেন । তবে সবচেয়ে উন্লেখযোগ্য 
বিষয় হলে? *সলামে নারীকে যৌন পণ্য হিসেবে দেখা এবং বিয়ের পর একটি 
নারীকে যে খন সময় তালাক শব্দটির জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়; যা তার 
মাথার উপরে 1৮৭ সুতা দিয়ে তরবারী ঝুলানোর মতন অবস্থা ৷ বিয়েটা তথাকথিত 
একটা মুসলিম ম্েত্রের জন্য কচু পাতায় পানির মত, যে কোন সময় তা ঝরে পড়তে 
পারে। প্রাব্-ইসলমী যুগে আরবে নারীর অবস্থান ইসলাম উত্তর যুগের তুলনায় 
অনেক উন্নত ছিল৷ যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিবি খাদিজা(আরবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী)। 
মহম্মদের সংগঠন ইসলামের বিজয়ে আরব দেশগুলোতে নারীর পরাজয় হয়েছে। 
যার প্রতিফলন তথাঝাথত মুসালম দেশগুলোতে ভালোভাবে পড়েছে । এখনও সময় 
রয়েছে ধর্মন্ধতা ও প্রতিবন্ধী দশা হতে মুক্ত হওয়ার, তাই মুসলিম নারী আপনারাই 
সঠিক সিদ্ধাপ্ত নিবেন তথাকথিত স্বধোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক যৌনউন্মাদ ও জল্লাদদের 
সংগঠন ধর্মমত ইসলামে থাকবেন, শাকি স্ব স্ব প্রকৃতিগত শাশ্বত সনাতন মানব ধর্মে 
ফিরে এসে স্বকীয় ও স্বাধীন হবেন- এবং আপনাদের জীবন চরিত সুযোগ- 
সুবিধামত সুম্পর স্বাভাবিকভাবে সাজাবেন- এ দায়িত্ ও কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে 
আপনাদেরই ৷ এখন্‌ উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞীনের ও মিডিয়ার যুগ; না 
যুগ। প্রকৃত. জ্ঞান-বিজ্ঞান চা, ন্যায় বিচার ও অধিকার যেখানে ভূলুষ্ঠিন সে 

বেঁচে থাকা নিরর্থক! ইসলামের নারী সমাজ আপনারা পরাহ্ধীনতায় চু না 
থেকে লেখালেখি করুন ও গর্জে উঠন। মানব সমাজ আপনাদের সুচিন্তিত 
গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ও মতামত প্রকাশের জন্য অপেক্ষমান। যেহেতু পৃথিবীর প্রায় 
অর্ধেক নারী. তাই নারীরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও সচেতন হলে পৃথিবীর মানুষ ও 
ভবিষ্যৎ প্রজন্া উন্নত হবে, উন্নত হবে সকলের মন-মানসিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
'বিবেকবোধ, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ এবং এ পৃথিবী হতে যৌন উন্মাদ ও 
জল্লাদদের ককার্তিল বাতি-নীতির র'্নৈতিক সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম ও তথাকথিত 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১২৭ 


কোরান-হাদীস চিরতরে দূরীভূত হবে অর্থাৎ ইসলামের মৃত্যু ঘটবে । এবং কোরান- 
ক্রীতদাসীপ্রথা বিলুপ্ত হবে; পৃথিবীর আপাময় মানুষ কলম্কমুক্ত হবে, মুক্তি পাবে ও 
প্রকৃত শান্তি লাভ করবে। 

ইসলামের হযরতের সাত-আসমানের জেহাদী আল্লাটির (নৃশংস, পক্ষপাতিত্ব 
ক ও অবাস্তব) বাণীর কতিপয় নমুনা- 

তথাকথিত মুসলমান নামক সম্প্রদায় মনে করে ও ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করে 
আনল্লাটির বাণী মানে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নারী-পুরুষের সমান 
অধিকার ইত্যাদি; এই মহম্মদ/আল্লাটির প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস, ঈমান, প্রেম- 
প্রীতি, যার পর নাই এমন ভালবাসা । আবার কেহ কেহ মনে করে সাত-আসমানে 
বসা এই আল্লাটির ইচ্ছাই মানুষের সব কিছু হয়ে থাকে । সিরিয়া, আফগানিস্তান, 
পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, লিবিয়া, মিশর, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশে আল্লার বান্দারা 
' যেভাবে আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরনে মারা যাচ্ছে, আল্লার ঘর মসজিদ ধ্বংস করছে; 
হযরতের আনল্লাটি এখন কোথায়? নির্বিকার কেন? কোথায় পালালো? তথাকথিত 
মুসলমানগণ অন্ধের মত বিশ্বাস করে মানুষের সন্তান হওয়া থেকে শুরু করে জন 
মৃত্য-বিবাহ, কাজ-কর্ম, খাওয়া-দাও সবই আন্নার ইচ্ছাই হয়ে থাকে(কাজ করে 
প্রকৃতি ও মানুষ/প্রাণী নিজেরা নিভোর। আর মজা মারে হযরত/আল্লাটি, বা কি সুন্দর! 
ঝড়ে/বজপাতে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে এর মত বিশ্বাসী! কার্যক্রম) | তাহলে 
আল্লাটির অনুসারীরা এভাবে নিজেরা নিজেরা বোমা-বিস্ষোরনে মারা যাচ্ছে কেন? 
আল্লার ঘর মসজিদ পাড়াচ্ছে ও ধ্বংস করছে কেন? তাহলে দেখা যায় আল্লাটিই 
তার সংগঠনের লোকদেরকে মেরে ফেলছে এবং আল্লাটি নিজে নিজেই তার ঘর 
মসজিদ ধ্বংস করছে। বিভিন্ন দেশে আল্লার উম্মদগণ ও কতিপয় বিধর্মী আল্লার 
বাণী কোরান পুড়িয়ে ফেলছে । যেখানে আল্লাটি বলছে আমি কোরানকে হেফাজত 
করি-১৫/৯; তাহলে আল্লার ইচ্ছাতেই তার বাণী কোরান পোড়ানো হচ্ছে। এই 
কোরান পোড়ানো কার্ষক্রম.প্রথম শুরু করেছে তার ইসলাম সংগঠনের বোনাফাইড 
ফলোয়ার ও ৩য় খলিফা হযরত ওসমান। আল্লা যে কত মহান, দয়ালু, বিজ্ঞানময়, 
ক্ষমাশীল. সকল প্রশংসার দাবীদার এবং আল্লাটি বহু কষ্ট করে তার দূত জেব্রাইলের 
মাধ্যমে বিভিন্ন মানবিক বাণী সাত-আসমান হতে পৃথিবীর মানুষের জন্য মর্তে 
পাঠিয়েছেন তার কতিপয় নমুনা আমরা উপস্থাপন করছি- 

১. “অবিশ্বাসীদের প্রতি)......আর যেখানে পাও তাদের হত্যা কর......” কোরান- 
সুরা রাকারাহ্‌(২), আয়াত ১৯১ । (এটা কি পরাক্রমশালী সন্ত্রাসী কোন ব্যক্তির কথা 
না মহান আল্লার কথা?) 





তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১২৮ 


২. “হে বিশ্বাসীগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য 'কিসাসের(বিনিময়ের) 
নির্দেশ রত ক্রীতদাসের বদলে 
ত্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী ।........ ”"২/১৭৮ | 

তত আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তাদের 
ধর্মদ্রোহীতা দূর হয় এবং আল্লার ছ্বীন(ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়........”। 
২/১৯৩ ।(এটা কি পরাক্রমশালী সন্ত্রাসী কোন ব্যক্তির কথা না মহান আল্লার কথা?) 
৪. “এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না 
এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত ।” সুরা আল-ই ইমরান ৩/৮৫। 
8555 অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" । নিসা-৪/১০১। 

৬. “হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহন করো না। 
তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?” (এখানে দেখা 
যায় আল্লা/মহম্মদ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কথা বলছে)। 8/১৪৪ | 


“মুনাফিকগণ তো আগুনের নিম্নস্তরে থাকবে...” | 8/১৪৫। 
৮. “......এবং অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি !”৪/১৫১। 
৯. %......অবশ্য যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ. তার জন্য জান্নাত 


নিষিদ্ধ করবেন ও আগুন তার বাসস্থান.....”(এখানে ও দেখা যায় আল্লা/মহম্মদ 
ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কথা বলছে)।৫/৭২। 

১০. “.....তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং অংশীবাদীদের হতে দুরে 
থাক(এখানে ও দেখা যায় আন্রা/মহম্মদ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কথা 
বলছে)।”৬/১০৬! 

১১. “অতপর নিষিদ্ধ(যুদ্ধ নিষিদ্ধ: রমজান মাস) মাস অতিবাহিত হলে 
অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং 
প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে......” ৯/৫।(এটা কি পরাক্রমশালী 
সন্ত্রাসী.কোন ব্যক্তির কথা না মহান আল্লার কথা?) 

১২. “.....এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের স্মথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না 
তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া(কর) দেয়।” ৯/২৯। 
১৩. “ হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে 
যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক.....” | ৯/১২৩। 

৪. “ যাতে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর উপাসনা না কর, আমি তোমাদের 
জন্য এক মর্মন্তদ দিনের শাস্তি আশঙ্কা করি” । ১১/২৬। 

৫.” যেদিন আমি তোমাদের(অবিশ্বাসীদের) প্রবলভাবে আক্রমন করব সেদিন 
আমি তোমাদের শাস্তি দেবই।(এবার আল্লা স্বয়ং দস্যু হিসাবে মাঠে নেমেছেন 
অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য), ৪৪/১৬। 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১২৯ 


১৬. “অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের 
গর্দানে আঘাত কর.......”" সূরা- মহম্মদ ৪ ৭/৪ | 

১৭. আল্লাহ ওদের(অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী) প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং ওদের অভিশপ্ত 
করেছেন এবং ওদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, তা কত নিকৃষ্ট 
আবাস(ঞখানে ও দেখা যায় আল্লা/মহম্মদ ছাড়া দ্বিতীয়/অন্য কোন ব্যক্তি কথা 
বলছে)। ৪৮/৬। 

১৮. “যারা আল্লাহতে ও তার' রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না আমি সে সব 
অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্রি প্রস্তুত রেখেছি।” ৪৮/১৩। 

১৯. “.....তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পন করে । .... 
কিন্তু তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তিনি তোমাদের মর্মন্তদ শাস্তি 
দেবেন(এখানে ও দেখা যায় আল্লা/মহম্মদ ছাড়া দ্বিতীয়/অন্য কোন ব্যক্তি কথা 
বলছে)।” ওহদের যুদ্ধে হযরত/আল্লাটির বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর কোরানের 
মহম্মদ/আল্লাটি এ বাণীটি প্রয়োগ করেন। ৪৮/১৬। 

২০. “হে বিশ্বাসীগণ! আমার ও তোমাদের শক্রগণকে বন্ধুরূপে গ্রহন করো 
না।....... যদি তোমরা আমার সক্তষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে 
বহির্গত হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ?” (এখানে 
দেখা যায় হযরত/আল্লার বাহিনী গোপনে অবিশ্বাসীদের সাথে আঁতাত/বন্ধৃত্‌ 
করছে ।)৬০/১। 

২১." এবং যে কেউ আল্লাহ তার রসুল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহন করবে, 
নিশ্চয়ই আল্লাহর দল বিজয়ী হবে(এখানে ও দেখা যায় আল্লা/মহম্মদ ছাড়া 
দ্বিতীয়/অন্য কোন ব্যক্তি কথা বলছে)।” ৫/৫৬। 

২২.“ এবং কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি। আমার শাস্তি তাদের উপর 
আপতিত হয়েছিল: র্রাত্রিতে অথবা দ্িপ্রহরে, যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।” 
৭/৪ (ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণের বিষয়টি এখানে চলে এসেছে ।) 

২৩. “.....বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রসুলের, সুতরাং আল্লাহকে ভয় 


কর...... 1” ৮/১। এখানে দেখা যায় আল্লাটি ও মহম্মদ যুদ্ধলব্দ মালামাল ভাগাভাগি 
করে অংশীবাদ করছে। 
২৪.  “.....যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্তার করব, সুতরাং 


তাদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর/ তাদের অঙ্গুলির গ্রন্থি সকলে আঘাত কর।” 
৮/১২ (এটা কি পরাক্রমশালী সন্ত্রাসী কোন ব্যক্তির কথা না মহান আল্লার কথা?) 
হি তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষরযন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের 
মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ” ৮/৩০। (এখানে দেখা যায় আল্লা নিজেই ষরযন্ত্রকারী 
ভিলেন এবং সত্য কথাটি বলে ফেলেছেন ।) 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৩০ 


২৬." হে নবী! বিশ্বাসীদের সংগ্ামের জন্য উদ্বু্দ কর, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন 
ধৈথ্যশীল থাকলে তারা দু-শত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে 
একশত জন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীর উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন 
এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই 1” ৮/৬৫ 1 ৮... একজন ধৈয্যশীল থাকলে 
তারা দু-শত জনের উপর বিজয়ী হবে। আক 'তামাদের মধ্যে এক সহত্্র থাকলে 
আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা দ্ু'সহন্রের উপর বিজয়ী হবে ।”..... ৮/৬৬। (কোথাও 
১৪১০, কোথাও ১৪২০০, কোথাও ১৪২। (কোনটি সঠিক ধরে নেব; এ হল আল্লার 
ংক জ্ঞানের নমুনা) 

২৭.“ তোমাদের পূর্বে বু মানবগোষ্ঠীকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করেছি......৮”। 
১০/১৩ ।(আল্লাটির কথা সন্দেহজনক বিধায় অবশ্যই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে ।) 
২৮.“ আন্মাহর শাস্তির বিরুদ্ধে ওদের সাহায্য করার জন্য ওদের কোন অভিভাবক 
থাকবে না.....” | ৪২/৪৬। ্‌ 

২৯. “পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তার রসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা 
₹ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে, 
আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি ।” 8/১৪ | (এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় 
আল্লা ও রসুল একই ব্যক্তি ও সম যোগ্যতা সম্পন্ন ।) 

৩০. “যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুে, দ্ধ করবই । যখন 
তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাচ্চে তারা শাস্তি ভোগ 
করে ।'নিশ্চয়ই আল্লা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।” 8/৫৬।(আল্লা ভয় লাগাচ্ছেন) 

৩১. “যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক; 
তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া এবং উদের 
উদরের যা কিছু আছে তা গলে যাবে এবং ওদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর । যখনই 
ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হইতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে 
দেওয়া হবে ওতে । ওদেরকে বলা হবে আস্বাদ করো দহন যন্ত্রণা ।” ২২/১৯-২২। 
৩২. “আমি সীমা লংঘনকারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি; যার বেষ্টনী ওদের 
পরিবেষ্টন করে থাকবে । ওরা পানীয় চাইলে ওদের দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় 
পাণীয় যা ওদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে । কী ভীষণ সে পানীয় আর কি নিকৃষ্ট তাদের 
অগ্নিময় আরামের স্থান।” ১৮/২৯। 


৩৩. “হে-বিশ্বাসীগণ, অংশীবাদীরা অপবিভ্র | .......... ” ৯/২৮। 
৩৪. “আল্লাহ বললেন, “ তোমরা দুটি উপাস্য গ্রহন করো না, আমিই তো একমাত্র 
উপাস্য । সুতরাং আমাকেই ভয় কর; ....... তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে 


ভয় করবে?” ১৬/৫১-৫৩। (এখানে দেখা যায় বক্তা আল্লা নন, অন্য কোন 
ব্যাক্তি।) আমরা আশা করেছিলাম মহান আল্লাটি অভয়ের বাণী দিবেন কিন্তু তা না. 


তথাকঘিত শাতির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকান্যে মন্ত্রাস। মষ্ট্রক্ষমতা দল! উঃ 


দিয়ে এরকম ভয়ের ও হুমকির বহু বাণী দিলেন-২/৪০, ৯/১৩, ৪/১, ৫/৩ 
ইত্যাদি ।) 

৩৫. “যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধন-এশ্বর্ধ ও সন্তান-সন্ততি ন্সাল্লাহর নিকট কোন 
কাজে আসবে না এবং এ সকল লোকই জাহান্নামের ইন্ধন"হলে 1” ৩/১০ । 

৩৬. “যারা আল্লাহ ও রাসলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি £ই যে তাদের হত্যা 
করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হাত হাত-পা 
কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে; পৃথিবীতে এটাই 
তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে ।” ৫/৩৩ ।(কেহ কেহ এর 
ব্যাখ্যা দিচ্ছেন-বাম হাত ও ডান পা কাটা হবে অথবা ডান হাত ও বাম পা কাটা 
হবে; তাহলে কাফেররা বেশী কষ্ট পাবে) 

৩৭.“তোমরা কি মনে কর তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যতক্ষণ না আল্লাহ 
তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছেন এবং কে ধৈর্যশীল না জানছেন!” ৩/১৪২। 
(আল্লাটি অন্তর্ধামী হলে তো সব কিছু জানার কথা ছিল) 

৩৮. “যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদের যারা ঘরে বসে থাকে 
তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ 
করে তাদের আল্লাহ মহাপুরক্ষারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতৃ দিয়েছেন।” ৪/৯৫। ৮/১২ 
(আল্লা জেহাদে অনুপ্রাণিত করছেন) 

৩৯. “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের 
অগ্নি।” ৭২/২৩।(এখানেও স্পষ্ট বোঝা যায় আল্লা ও রসুল একই ব্যক্তি ও সম 
যোগ্যতা সম্পন্ন |) 





৬) (৮ 


৪০. “.... এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সং্াম করতে থাকবে যতক্ষণ না অধর্ম দূর 
হয় এবং আল্লাহর ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়| .....” ৮/৩৯। 


৪১. “হে নবী, অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংঘাম কর এবং ওদের প্রতি 
কঠোর হও । জাহান্নাম ওদের আবাসস্থল এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিনাম । ৯/৭৩। 
৪২. “হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের কি হলো? যতক্ষণ আল্লাহর পথে তোমাদের 
অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরমনা হয়ে গরীমসি কর? তোমরা কি 
পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? .....” ৯/৩৮।( এখানে দেখা 
যায় আল্লার উম্মতগণ অলস হয়ে পড়েছেন: বেহেস্তের লোভের/লাভের কথা ভুলে 
গিয়েছেন)) 

৪৩. “যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মন্তদ শাস্তি 
দেবেন ।.....” ৯/৩৯ ।(আল্লাটির পক্ষে অন্য কেহ হুমকি দিচ্ছেন) 

557 এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে 
পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন ।.......৯/২৬। 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৩২ 


৪৫.“ আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত 
অগ্নি রেখেছেন, যেখানে ওরা স্থায়ী হবে এবং ওরা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী 
পাবে না। যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমন্ডল উল্টেপাল্টে দপ্ধী করা হবে সেদিন ওরা 
বল... হায় আমরা যদি আল্লাহ ও রসুলকে মান্য করতাম" 1” ৩৩/৬৪-৬৬। 

৪৬. “ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে 
শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহন করো না। তোমাদের মধ্যে যারা 
ওদের অভিভাবক করে, তারাই অপরাধী |” ৯/২৩। 

৪৭. “তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে....... |” ৯/১৪ | 

৪৮. “আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর 
আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি |” ২/৭। 

৪৯. “আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই তবুও আমি ওদের শাস্তি দেব।” ৪৩/৪১। 
৫০.“ ধ্বংস হোক আবু লাহবের দুহাত ও ধ্বংস হোক(আবু লাহাব)। তার ধন 
সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি । সে প্রবেশ করবে লেলিহান 
অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খেজুর গাছের আশের 
দৃঢ় রজ্জ নিয়ে।” ১১১/১-৫। ( এখানে দেখা যায় আল্লাটি বা মহম্মদ অন্য কারো 
কাছে আবু লাহাবের বিচারের জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছে; যাতে প্রকৃষ্ট ভাবে বুঝা যায় 
আল্লাটি ও তার উম্মদ মহম্মদ, আবু লহবের নিকট পরাজিত । সাধারণত যারা 
অসহায় বলহীন তারা কিছু করতে না পারলে গালি-গালাছ করে সান্তব্ণা বা আত্মতৃপ্ডি 
পায়। সূরা লহবের ঘটনা কি তাই প্রমাণ করে না? কতিপয় সূরার পাশাপাশি এ 
সুরার আয়াতগুলো মুসলমানগণ নামাজে প্রতিদিন পাঠ করে থাকে ।) 
তখনকার আরবের সাধারণ মানুষ হযরতের/আল্লাটির এসব বাণী মোটেও বিশ্বাস 
করতেন না; তারা মনে করতেন- এগুলো শয়তানের বাণী ও মহম্মদ এগুলো বানিয়ে 
বানিয়ে বলছেন। তখন হযরত/আল্লাটি বলতেন, তোমারা আমার মত করে করে 
একটি আয়াত বানাও/আনয়ন কর তো দেখি ২/২৩ €এ রকম কতিপয় আয়াত 
কোরানে আমরা দেখতে পাই); আমরা এ প্রসঙ্গে আমরা বলি কোরান কি দুটি হবে 
নাকি; হযরত/আল্লাটি যা যা বলবেন তাইতো কোরান; এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া 
যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সকল গান লিখেছেন তাইতো রবীন্দ্র সঙ্গীত, আমরা 
লিখলে তো রবীন্দ্র সঙ্গীত হবে না। তেমনি গৌতম বুদ্ধের বাণী সমূহ ত্রিপিটক, 
আমরা বাণী দিলে তো তা ব্রিপিকট হবে না; তা হবে যে লিখবে তার বাণী । সুতরাং 
অত্যন্ত অল্প মেধা সম্পন্ন ধূর্ত ব্যক্তি এ ধরনের উক্তি করতে পারে। তারপরও 
তখনকার আরবীয় কবি-সাহিত্যিকগণ এ নিয়ে প্রতিবাদ করে বহু কবিতা ও ছোট 
গল্প লিখেছিলেন; হযরত মহম্মদ অধিকাংশকেই স্বহস্তে হত্যা ও গুপ্ত হত্যা 
করেছিলেন যা এঁতিহাসিক সত্য এবং মুহম্মদ যে নিজেই ডাকাতি, লুটপাট, নিরীহ 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৩৩ 


মানুষ হত্যা ও চরম ব্যভিচার করেছেন এ নিয়ে মুসলমানগণ তার বেশ প্রশংসা ও 
গর্ব করেন। 

উপরোক্ত বাণীগুলো পর্যালোচনা করলে ক্লাস ওয়ান/ টু এর ছেলে-মেয়ে হতে শুরু 
করে যে কোন মানুষের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভবপর ও পানির মত সহজ- আল্লী কি 
ঈশ্বর ছিলেন? না কি মানুষ ছিলেন? না কি জন্ত-জানোয়ার-শয়তান ছিলেন? এবং 
তা প্রমাণের জন্য কোরান-হাদীস-ই যথেষ্ট ! অন্য কোন রেফারেন্স বই এর প্রয়োজন 
আছে বলে আমাদের মনে হয় না। সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ বিষয়টি হলো মহম্মদ/আল্লার 
উম্মদ মুসলমানগণ কোরান-হাদীস স্ব স্ব দেশের ভাষায় অর্থ করে পড়েন না, বুঝেন 
না, জানেন না বা জানার চেষ্টাও করেন না; এতে কি লিখা রয়েছে? এগুলো কি 
মানবিক!; না কি অমানবিক!; এগুলো কি মনুষত্তের পক্ষে, না বিপক্ষে? এগুলো কি 
মানুষের জন্য ধর্ম না অধর্ম? এ ধরনের আরো অসংখ্য বাণী রয়েছে(৩/৪, ২/৩৯, 
২/২৮৪, ১৭/৯৭, ১৮/৫৭, ৩২/১৩, ১৮/১৭, ১৩/৩১, ৫৮/১০, ৭৪/৩১, ৮১/২৯, 
১৭/৯৭, ২৩/৯৯, ২৩/১০০, ২৩/১০৬, ২৩/১০৭, ২৩/১০৮, ৫৫/৩৫, ৫৫/৩৭, 
৫৫/৪১, ৫৫/৪৩, ৫৫/৪৪. ১৮/৯-১১, ১৮/১৭, ১৮/৫৯,........ ) যার অধিকাংশই 
পুনরোক্তি/ রিপিটেশন এবং নিষ্ঠুরতার হুমকি দেখিয়ে অনুথহের লোভ দেখানো । 
হুমকি দিয়ে অনুগধহ দেখানো দুটি সম্পর্ণ বিপরীতার্থক, হাস্যকর ও 
শয়তান/পাগলের প্রলাপ ।' প্রতিবন্ধী ও সীলগালা মুসলমানগণ মনে করে খৃষ্টান ও 
ইহুদিদের নিশ্চিহ করার এসব বাণী অলৌকিক এবং এগুলো সাত-আসমানে 
আরশে/সিংহাসনে বসা মহান আল্লাটি পাঠিয়েছেন। এ ধরণের বিশ্বাস ও ঈমান 
যাদের; তারা তথাকথিত আস্তিক এবং এর উপর নির্ভর করে মুসলমানগণ এ 
ধরাধামে অন্যান্য মানুষের প্রতিনিয়ত অনিষ্ট করে যাচ্ছেন। যারা এসব অবাস্তব, . 
হাস্যকর পাগলের/শয়তানের প্রলাপ ও অলৌকিক বাণী বিশ্বাস করেন না তারা 
নাস্তিক; তাদেরকে হত্যা করা ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপুণ্যের কাজ। এবং এহেন 
বিশ্বাসী ও ঈমানী হওয়ার জন্য অন্যান্য মানুষদের প্রতিনিয়ত দাওয়াত দিচ্ছেন। 
এবং এহেন দাওয়াত দেওয়া ও মুসলিম সংগঠনের লোকসংখ্যা বাড়ানো মহাপুণ্যের 
কাজ । মারহারা! কি সংগঠন বানাইলো মহম্মদ/আল্লাটি। 


ত্াকথিত সাত-আসমানের আললাটির অলৌকিক ও কতিপয় বিজ্ঞানভিত্তিক বাণ 
১. “ ....যখন তাকে পরীক্ষা করেন জীবনোপকরণ সম্কুচিত করে তখন সে বলে, 
'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন' 1” ৮৯/১৬। (এখানে দেখা যায় আল্লাটি 
তার প্রেরিত বান্দার জন্য নিপীড়িত, দুঃছ ও অসহায় মানুষের মত ফরিয়াদ করছে; 
এ হলো মহান আল্লাটির সাত আসমানের অলৌকিক বাণীর নমুনা।) 

২. “ আমি তোমাদের বলি না, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে। অদৃশ্য 
সম্বন্ধে আমি অবগত নই, এবং আমি এ. কথাও বলি না যে আমি ফেরেস্তা ..... |” 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৩৪ 


(এ বাণীটি হযরতের না তার আল্লাটির তা. আমরা বুঝতে পারি নাই, আবার 
বলছেন, এ কথাও বলি না যে আমি ফেরেস্তা; তবে যে-ই এ বাণী বলুক না কেন 
চরম সত্য কথাটি বলে ফেলেছেন)। ১১/৩১। এ বাণীটির বিপরীত বাণী- 

৩. এ অদৃশ্য লোকের সংবাদ-যা তোমাকে আমি এঁশীবাণী দ্বারা অবহিত: 
করছি...... |; ১২/১০২। 

৪. পৃথিবী বিছানা, সমতল । (কোর্পেটের মত) ২০/৫৩, ৪৩/১০, ৫০/৭, ৫১/৪৮, 
৭১/১৯, ৭৮/৬, ৭৯/৩০, ৮৮/২০, ৯১/৬, ২/২২, ১৮/৮৬, ১৮/৪৭, ১৫/১৯ 
ইত্যাদি । কুরানের একটা সিঙ্গেল আয়াতও খুঁজে পাওয়া যায় না যা ইঙ্গিত করে 
পৃথিবী গোলাকার/বর্তুলাকার। তাহলে তথাকথিত মুসলমানরা কিভাবে দাবী করেন 
পৃথিবীর যাবতীয় সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস কোরান । 

৫. “আমি তো ছাচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্ঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি” ১৫/২৬, 
৫৫/১৪ | 

৬. “ এবং তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন;....... 1” ২৫/৫৪। 

৭. “......ওদের আমি আঠালো মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।” ৩৭/১১। | 

৮. “তাকে মোনুষকে) সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্বলিত পানি হতে; এ নির্গত হয় 
নরের মেরুদন্ড ও নারীর পঞ্জরাশির মধ্য হতে ।” ৮৬/৬-৭। 

৯. “শুক্র হতে তিনি ওকে সৃষ্টি করেন, পরে 'ওর বিকাশ সাধন করেন।” ৮০/১৯। 
১০. “ আমিতো মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমি ওকে 
শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি, পরে আমি শুক্রন্দিকে পরিণত 
করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিন্ডে এবং পিন্ডকে পরিণত 
করি অস্থি-পঞ্জরে; অতপর অস্থি-পঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে ওকে 
আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুন অ্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! |” ২৩/১২-১৪ | 
সন্ততি বার করেন......... ” ঞ১৭২( এ হল মহান আন্লাটির মহা বিজ্ঞানময় বাণীর 
নমুনা ।) 

১২. “আমি কি তোমাদের তুচ্ছ তরল পদার্থ হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা 
স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে; এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; আমি এটিকে গঠন করেছি 
পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুন ত্রষ্টা।” ৭৭/২০-২৩। আল্লা মহান, বিজ্ঞানময়, 
ক্ষমাশীল, দয়ালু ইত্যাদি- নিজের ঢোল নিজে পেটাচ্ছে। এ ধরণের হাস্যকর আরো 
অনেক বাণী রয়েছে-৭৫/৩৭, ৭৬/২,, ৪০/৬৭, ২২/৫ ইত্যাদি । (মানুষ সৃষ্টি 
সম্পর্কে সাত আসমানের আল্লার বাণীগুলো বাস্তবতা বিবর্জিত, হাস্যকর ও. পাগলের 
প্রলাপ । মানুষকে কখনো আঠালো/শক্ত মাটি হতে, কখনো পানি হতে, কখনো 
শুক্রবিন্দু হতে ইত্যাদি বহু কিছু হতে সৃষ্টি করেছেন; বেশীর ভাগ মাটি আর 
শুক্রবিন্দু যা মেরুদন্ড হতে নির্গত; কিন্তু স্ত্রী ডিম্বানুর কথা আল্লাটির জানা ছিল না) 


তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৩৫ 


১৩. “নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালণ, আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে 
সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আগ্শে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বার 
অচ্ছাদিত করেন....... /" ৭/৫8, ৫2/৩৮।(এখানে ও দেখা যায় আল্লা/মহম্মদ 
ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কথা বলছে) 

১৪. “ বল,তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমরা কি তার সমকঞ্ণ দাড় করাতে চাও। ”৪১/৯-১২। (এখানে ও দেখা 
যায় আল্লা/মহম্মদ ছাড়া অনা কোন ব্যক্তি কথা বলছে) (আবার পৃথিবী সৃষ্টি ৬দিন 
হতে কিভাবে আল্লাটি ২দিনে নেমে আসলেন তা আমরা বুঝতে পারি নাই ।) 

১৫. “সন্তান গ্রহন করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিভ্র, মহিমাময় | তিনি যখন কিছু 
স্থির করেন তখন বলেন,হও' এবং তা হয়ে যায়।” ১৯/৩৫। 

১৬. “আন্মাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত 
করেন শুধু বলেন “হও'(কুন), আর তা হয়ে যায়।” ২/১১৭, ৩/৪৭, ৪০/৬৮, 
৩৬/৮২। খানে ও দেখা যায় আল্লা/মহম্মদ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কথা বলছে/ 
বা পরোক্ষ উক্তি; আল্লাটি কখনো বলছেন ০৬দিনে পৃথিবী, আবার কখনো বলছেন 
০২দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; যদি “কুন' বললেই পৃথিবীর তাবৎ সব কিছু হয়ে যায় 
তাহলে ০৬ বা ০২ দিন তো লাগার কথাই নয়! ) 

১৭. “তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের 
অনুবর্তী এবং তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিনকে ।” ১৪/৩৩। (এখানে ও 
দেখা যায় আল্লা/মহম্মদ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কথা বলছে) ( বলছেন সূর্য, চন্দ্র, 
রাত, দিন এসব মুসলমানদের অধীনে! কথাটি কতটুকু বাস্তব সম্মত? তা বিচার 


করার ভার মুসলমানদের উপর আমরা দিয়েছি) 
১৮. “ তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন.......... *। তিনি তোমাদের 
দিয়েছেন আট প্রকার পশু ।........... |” ৩৯/৬। (এখানেও দেখা যায় আল্লা/মহম্মদ 


ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কথা বলছে) (আবার এখানে দেখা যায় হযরত/আল্লাটির 
জ্ঞান মাত্র আট প্রকারের পশু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু পশুগুলোর নাম দেওয়া 


হয়নি ।) 

১৯, ....,, তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে 
দেখলো......” | ১৮/৮৬ | (মারহাবা!! কি বিজ্ঞানময়! বাণী) 

২০. “যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে- একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালাসমেত 


পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধান্কায় ওরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে । সেদিন সংগঠিত 
হবে মহাপ্রলয়। এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে । ফিরিশ্তাগণ 
আকাশের প্রান্তদেশে দন্ডায়মান হবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশৃতা তাদের 
প্রতিপালকের . আরশকে ধারণ .করবে উধ্বদেশে।” ৬৯/১৩-১৭ ।(আল্লার 
আরশ/সিংহাসন আটজন ফিরিশৃতা উপর করে ধরে রাখবেন; তাহলে দেখা যায় 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৩৬ 


আল্লাটি একটি মানুষ যার আরশ রয়েছে; এবং নিজের কোন ক্ষমতা নেই উপরে 
থাকাণ; মৃত লাশকে/মুমূর্ধু রোগীকে যেমন উপর করে ধরতে হয়, আল্লারও সেই 
অবস্থা হবে। মার হাবা! আল্লাটি কত মহান ও বিজ্ঞানময়!) 

২১. "তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর।” 
৭৭/৩৯। (আল্লাটি মানুষের মত চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন |) . 

২২.“ আমি কি ভূমিকে বিছানা ও পর্বতকে কীলক-সদৃশ করিনি? আমি তোমাদের 
করেছি আবরণস্বরূপ |” ৭৮/৬-১০। কথাগুলো কত বিজ্ঞান! সম্মত | 

২৩. “সেখানে (বেহেস্তে) থাকবে প্রবাহমান দুই প্রত্রবণ।” ৫৫/৫০। “সেখানে 
প্রত্যেক ফল থাকবে দুপ্রকারের |” ৫৫/৫২। (এখানে দেখা যায় আন্মাটি প্রশ্রবণ ও 
ফলের মাধ্যমে মুসলমানদিগকে টোপ দিচ্ছেন) 

২৪. “আমি তোমাদের উ্বকাশে সুস্থিত সপ্তাকাশ নির্মাণ করেছি এবং প্রোজ্জবল-দ্বীপ 
সৃষ্টি করেছি। জলাধার হতে আমি প্রচুর বৃষ্টিপাত করি।” ৭৮/১২-১৪ | (এখানে 
দেখা যায় আল্লা ডেভেলপারদের বিল্ডিং নির্মাণের মত সাত সাতটি আকাশ নির্মাণ 
করেছেন; যা দেখে আমাদের মনে হয় আল্মাটি বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ানোর গল্প/ ভয় 
দেখানো ও লোভ দেখানোর গল্প বলছেন ।) 

পৃথিবীর বাস্তবতার! সাথে মিল রেখে এরকম অসংখ্য উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্মত! 
বাণী মহান আল্লা/হযরত সাত সাতটি আসমানের উপর হতে ৬১০-৬৩২খুঃ পর্যন্ত 
মর্তে নিক্ষেপ করেছেন। আমাদের বলতে দ্বিধা নেই- বা! কি মহান বাণী যা নিয়ে 
সমগ্র পৃথিবীবাসী আজ মহাশান্তিতে আছে! এবং এগুলো হতে মর্তের মানুষ কোন 
ভাবেই রেহাই/মুক্ত হতে পারছে না। 

আল্লাটির জন্ম ৬১০খুঃ, ২৮শে জুলাই; মৃত্যু ৬৩২খুঃ, ৩১ মে; হযরত মারা যাওয়ার 
০৯দিন পূর্বে আল্লা আর বাণী পাঠাতে না পেরে মারা যান: অর্থাৎ হযরতের আরেক 
রূপ আন্মাটির পরমায়ু প্রায় ২২ বছর । (হযরতের এই বানানো আল্লা পরে আল্লাপাক/ 
আল্লাহ/ আল্লাহু/ খোদাতে পরিণত হয়, এগুলোসহ এর আরো ৯৯টি নাম রয়েছে)- মুলতঃ 
ঈশ্বরতত্ব ও আল্লা এক বিষয় নয়। আমরা আর্যজন ও মুক্তমনা গোষ্ঠী ঈশ্বর তত্র 
একটি সাধারণ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অত্র বই-এ সংক্ষিপ্তভাবে যথাসাধ্য উল্লেখ করেছি। 
ইসলাম নামক সংগঠনধর্মে হযরতের আরেকরূপ আল্লাকে এক ঈশ্বরবাদ তত্ব 
ফেলানো হয়েছে যা নতুন কোন চিন্তাধারা বা হালুয়া নয়। অথচ প্রতিবন্ধী মানুষগণ 
হযরতের বানানো আল্লাটির প্রতি প্রতিনিয়ত হুমরী খেয়ে পড়ছেন। ইসলামে 
সাতআসমান নামক অবাস্তব তত্ত দাঁড়া করানো হয়েছে যা আমরা ভুতের গল্প/চাদের 
বুড়ির গল্প বলে আখ্যায়িত করেছি।(ইসলামে ২য়া ও তৃতীয়ার চাদের বাকা চিহৃকে প্রতীক 
হিসাবে ধরা হয়)। সনাতন মানব(হিন্দু)ধর্ম, ইহুদীধর্ম, পর্সিধর্ম- এধর্মমতগুলোতে এক 


তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৩৭ 


ঈশ্বরবাদ তত্ত্ব পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ, জৈন, চাবকি দর্শন ইত্যাদিতে 
একেশ্বরবাদ নাই। সনাতন মানব হিন্দুধর্মে ঈশ্বরতত্তে এক ঈশ্বরবাদের পাশাপাশি 
আরো উন্নত চিন্তা চেতনা-ধারা রয়েছে । ঈশ্বরকে অনন্ত মহাশক্তি হিসেবে চিন্তা করা 
হয়েছে যা নিরাকার ব্রঙ্গের উপাসনা ও ভক্তের ভক্তিতে নিরাকার ব্রন্মের সাকার রূপে 
উপাসনা এবং দেব-দেবী গুলো সাকার রূপের বহুদা শক্তির উপলব্ধি । শৃষ্টপূর্ব প্রায় 
পাচহাজার বছর পর্বে মুনি-ঝষিগন খঝগ্বেদে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন- 
'একমেবাদ্ধিতীয়ম', 'একম অহম্‌- একম বনুস্যাম”, 'একং সত্যং বহুধা কল্পয়ন্তি' 
অর্থাৎ পরমেশ্বর এক ও একের মধ্যে বহু শক্তি। সনাতন ধর্মে ঈশ্বরকে অনন্ত 
মহাশক্তি, পরমাত্মা, পর্বন্ধ, প্রকৃতি হিসেবে দেখানো হয়েছে যা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের 
সকল চৈতন্য ও অচৈতন্য সত্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান । এবং আরো বলা হয়েছে ঈশ্বর ও 
মানুষ মূলত একই সত্ত্বা, প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে আত্মা ও ব্রক্ষরূপে ঈশ্বর 
বিদ্যমান। অথচ মুহম্মদ তার আল্লাকে বানিয়েছেন রাজতন্ত্রী, এক ক্ষমতাশালী ও 
প্রতাপশালী ব্যক্তিরপে- যিনি ষাট হাত লম্বা/৯০ফুট লম্বামুসলিম হাদীস- 
৪০.৬৮০৯, ৩২.৬৩২৫: বুখারী-8.৫৫.৫৪৩), আল্লা নিজের আদলে মানব 
আদমকে সৃষ্টি করেছেন(মুসলিম হাদীস-২৮৭২),. আল্লাটি তথাকথিত সাত 
আসমানের উপর রাজা হিসাবে বসে আছেন, তার আরশ/সিংহাসন রয়েছে । আল্লা 
আরশে(সিংহাসনে) সমাসীন-২০/৫। “......রঙে আল্লা অপেক্ষা কে অধিকতর 

র?......”কো৪২/১৩৮। আল্লা বিষয়টি দিয়ে মানুষকে বেশ বোকা বানানো 
সহজ । কারণ বানানো আন্ীকে তো কেহ কখনো চোখে দেখেনি বা 8985 
0০০/অদৃশ্য বস্ত। সাত আসমান* ৭১/১৫, ৬৫/১২ পাড়ি দিয়ে মেরাজ গমন 
১৭/১ আল্লার সাথে ঘন ঘন বৈঠক*(বৈঠক করলে নিশ্চয়ই আল্লাটি হযরতের সাথে 
কথা বলতে পারেন; তাহলে দেখা যায় আল্লাটির মানুষের মত বাক্‌ শক্তি রয়েছে), 
হযরত ও আল্লা একে অপরের কঠিন বন্ধু/দোস্ত- এটা মার্কেটে বেশ খাবে। তাই 
তিনি দেব-দেবী বিষয়টি ব্যতিরেখে (* হযরত ও তার পূর্বপুরুষ সকলে মুর্তি পুজক ও 
পুরহিত ছিলেন; তিনিও ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মুর্তি পুজা করেন) আল্লা (আল্লাত-চন্দ্র দেবতার 
নামের অপভ্রংশ) বিষয়টিকে আকড়ে ধরেছেন, এবং সাধারণ জনগণকে বোকা 
বানিয়ে ছেড়েছেন । তিনি এ ও বলেতেন মাঝে মধ্যে তার ও আল্লাটির মত পাল্টায়* 
২/১৬/৩, ১৬/১৪/১, ২/১০৬, ১৬/১০১ এবং আয়াত বাতিল করেন। তার বিশেষ 
আল্লাটি ইসলামের ধর্ম ব্যবসার একটা বিশাল পুঁজি ও অস্ত্র । উনি বাণী পাঠাতে ও 
দিক নির্দেশনা দিতে পারেন, এটা পছন্দ করেন, ওটা পছন্দ করেন না, এটা হারাম, 
এটা হালাল; ......... ইত্যাদি । তা মানলে বা না মানলে সুখী ও দুঃখী হন, বিধর্মী 
কাফের মানুষকে হত্যা, হাত-পা কাটার কথা বলেন, যেভাবে খুশী নারী গমনের 
কথা ক্লন। কিন্তু এক পর্যায়ে আল্লাটি হযরতের কার্যক্রমে অসন্তুষ্ট হয়ে বলে 
বসলেন- নিকৃষ্ট ও অধম ব্যক্তিরাই মহম্মদের অনুগামী ১১/২৭, আল্লাটির কাছে ভুল 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে একাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৩৮ 


তথ্য দেওয়ার জন্য তাকে মিথ্যাবাদীও বললেন । আল্লাটি তার প্রিয় বান্দাদের শবে 
প্রথম আসমানের ছাদে নেমে আসতে পারেন আবার উপরে উঠে যেতে পারেন। 
উনি স্বর্গীয় দূতদের পাঠাতে পারেন, হযরতের বক্ষ উন্মুক্ত করে ভিতরের গুরুতৃপূর্ণ 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রক্ত পরিবর্তন করে দিতে পারেন। এভাবে আল্লাটি নাকি তিনবার 
তার ছিনাচাক কোঃ৯৪/১ করেছেন। আল্লাটি তার পূর্বপুরুষ জেউস ও ০5090 এর 
মত মাত্র ৬ছেয়)* দিনে জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেন ৭নং দিনে বিশ্রাম 
নেন।(*৬দিন- এটা কি ২৪ঘন্টায় দিন ছিল, না ১০০ঘন্টার দিন তা আমরা বুঝতে পারি নাই। 
কারণ আল্লাটি সময়ের একক সেকেন্ড এবং মিনিট, ঘন্টা, দিন, মাস এসব সম্পর্কে আমাদেরকে 
কোন ধারনাই দেন নাই। ০৬দিন বা ০৭ দিন ইত্যাদিতে আল্লা নিজেকে বেধে ফেলেছেন; তাহলে 
আমরা ধরে নেবো হযরতের আল্লাটি সময়ের নিকট পরাজিত! হয়েছেন।) সত্যই আল্লাটি কত 
কর্মঠ ও মহান! । উনি কুনহেও)*৩৬/৮২ শব্দ উচ্চারণ করলে সব হয়ে যায়। কিন্তু 
তার পরও তার প্রিয় বান্দাকে মক্কা হতে মদিনা পালাতে হয়েছিল, ১৩০টি বানিজ্য 
কাফেলা আক্রমন ও লুট করতে হয়েছিল। হজরতের অতকিছু লুটপাট ও সংগঠন 
চালাতে ডাকাতি করার কি দরকার ছিল- আল্লাটি কুন কিংবা আরবীতে মর বললেই 
তো পৃথিবীর তাবত কাফের মারা পরতো, তাদের সব অর্থ, ধন, সম্পত্তি ও মেয়ে 
গুলি উনি গনিমতের মাল হিসেবে অনায়াসে পেয়ে যেতেন। উনি কাফের নিধনের 
জন্য তার বান্দাদের প্রত্যেককে কমপক্ষে ১০ জনের(কোন কোন আয়াতে ২০০ বা 
২ জনের) কো৪৮/৬৫-৬৬ শক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাটি হযরতের নিকটও 
পরাজিত হলেন, হযরত মারা যাওয়ার পূর্বেই খুব অল্প বয়সে মারা যান; ৬১০- 
৬৩২খুঃ মাত্র ২২ বছর পরমায়ু পেয়েছিলেন। মহম্মদের ৪০ বৎসর বয়সে এই 
আল্লাটির জন্ম। উনি তার ২২ বছর সময়ের মধ্যে হযরতের সাথে দফায় দফায় 
বৈঠক করতে পারতেন, মুহূর্তের মধ্যে বাণী ও নির্দেশ পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন 
কিন্তু মহম্মদ মারা যাওয়ার পর আর কোন বাণী ও দিক নির্দেশনা পাঠাতে 
পারেননি । মুসলমানগন বড়ই বিপাক ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়ে গেলেন। বর্তমানে 
ফিলিস্তিন, মিশর, সিরিয়া, লিবিয়াসহ কতিপয় দেশে খৃষ্টান ও ইহুদি কর্তৃক বা 
নিজেরা অন্তকোন্দল করে নির্বিচারে মুসলিম হত্যা, আল্লার ঘর মসজিদ ও মাদ্রাসা 
ংস, আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরণ এবং প্রতিনিয়ত ধ্বংস যজ্ঞ ঘটেই চলছে। অত 
ক্ষমতাশালী আল্লাটি ও তার বিশেষ দূত জেবাইল এখন নীরব, নির্বাক, অসহায়, 
অক্ষমন্ (* জনৈক এক মুসলিম ভদ্রলোক অল্লাহর গুন/গান, ক্ষমতা ও আল্লাহর ৯৯ নামের অত 
শক্তি ও সব মুসকিল আহসানের কথা শুনে তিনি ১টি সাধারণ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন- ১টি পাত্রে 
পরিমানমত চাল ও পানি নিয়ে একলক্ষ বার আল্লাহর নাম জিকির করেছিলেন; ৪ রাকাত নফল 
নামাজও পড়েছিলেন- কিন্তু ১টি চাউলও ফুটলো না; পানিও গরম হল না- উনি ব্যর্থ মনোরথ হলেন 
এবং আল্লাটির শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন! যার একটি চাল ফুটানো কিংবা ধান ও শসা 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৩৯ 


কণা বা কীট-পতঙ্গ সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, সেই মিথ্যা পদার্থ নিয়ে বিকৃত জাতি মুসলমাদের অত 
নাচানাচি কেন? ) কেন? বা সাত আসমান ছেড়ে উনারা কোথায় পালালেন, অদৃশ্য 
হয়ে গেলেন? এটা সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রশ্ন? হযরতের বানানো আল্লাটি প্রসঙ্গে 
বিবেকানন্দ তার 01900081 ৬609179 গ্রন্থে লিখছেন- যার বঙ্গানুবাদ এই 
দীড়ায়- “যে আল্লা তার বিশেষ কিছু সন্তানের প্রতি দয়ালু, দয়াময় এবং বাকীদের 
প্রতি হৃদয়হীন, তারা পশু: এরকম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট আল্লা ঈশ্বর হবেন কেমন 
করে? সে তো অস্মুরের থেকেও নীচ । আমি প্রয়োজনে একশত বার জন্মগ্হণ করতে 
রাজি আছি কিন্তু এরকম আল্লাকে ঈশ্বর বলতে রাজি নই। বরং আমি এই আল্লার 
সঙ্গে সারাজীবন যুদ্ধ করতে রাজী আছি” । আমরা বলি, ভাই বিবেকানন্দ তোমাকে 
যুদ্ধ করতে হবে না এই আল্লাটি ৬৩২খৃঃ হযরত মারা যাওয়ার ৯/১০ দিন পূর্বেই 
মারা গিয়েছিল। হযরতের সাথে সাথে তার আল্লাটিও পালিয়েছে। এ সকল 
ঘটনাব্লীর সার সংক্ষেপ করলে আমাদের প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে হযরত এর 
আরেক অভিনয় হল- গআপগ্না। আর আল্লা আছে কি নাই, আল্লা অসুর? কি মানুষ? 
এই আজব পণ্যটি নিয়ে মুসলমান বাহিনীই প্রতিনিয়ত মারা-মারি, কাটাকাটি করছে 
ও করতে থাকবে ' কারণ মিথ্যা ও শয়তানি পদার্থ নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি 
হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। 

যে আল্লাটি শুধুমাত্র আরব দেশের ও তার আশে-পাশের জুলকারনাইন, বনি 
রাখেন নাই; তাই আমরা ধরে নেব আল্লার জ্ঞান এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যেমন 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ভারত বর্ষের জ্ঞান, চীন-রাশিয়া-ইউরোপ- 
অতিকায় প্রাণী ডাইনোসারের বিলুপ্তির জ্ঞান, মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ জন্মহার 
নিয়ন্ত্রনের জ্ঞান, সন্যাস, বীমা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 
ইত্যাদি ভূগোল ও খগোল এর কোন জ্ঞানই আল্লাটির ছিলনা । কিন্তু ভারতবর্ষে 
অর্থাৎ এই উপমহাদেশে হযরতের বানানো আল্লাটি বেশ মাকেট পেয়েছে । এখানে 
তথাকথিত বাক্তি আলাটি ঈশাবে কপান্তরিত হয়েছে । মাত্র ২২ নছরের মাল্লাটি ঈশ্বর 
হয়ে .গেল; হায়! কি ঘটনা, কিরূপ আকার .ধারণ করলো । এ উপমহাদেশের 
তথাকথিত মুসলিম সমাজ রোজ খেতে, বসতে, শুতে, প্রাকৃতিক কাজ বা যে কোন 
কাজ এমনকি যে কোন প্রাণী হত্যা এই আল্লাটির নাম ছাড়া করে না। অফিস - 
আদালত, পাড়া-মহল্লা, বাসা-বাড়ী, যত্র-তত্র এমনকি ট্রেনে পর্যন্ত আল্লার ঘর মসজিদ 
ও আল্লাকে ডাকার জন্য এবাদত খানা প্রতিনিয়ত বানানো চলেছে, সর্বত্র কলমা ও 
আল্লার নাম খোদাই করে লিখে রাখে । তারা মনে করে আল্লার ইচ্ছা ছাড়া একটি 
ধুলিকণাও নড়েনা। কাজ করে মানুষ আর বাহবা পায় হযরত/আল্লা । প্রকৃতির বৈচিত্রতা 
যেমন ঝড়, বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, জন্ম, মৃত্যু বিয়ে প্রভৃতি প্রকৃতিগত বিষয়কে 


চে 


তথাকথি৩ শার্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সম্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৪০ 


আগার পিব।ঠি মনে করে বলে থাকে, সবই আল্লার ইচ্ছা-ই হয়ে থাকে । মানুষের 
অগ-প্রঙাঙ্গ, হাত-পা, চোখ-কান-নাক ইত্যাদি আল্লার তৈরী ও আল্লার অলৌকিক 
খু'পত বলে মুসলমান আলেম, ওলামাগণ সারা দিন রাত ওয়াজ করেন ও অন্যান্য 
মাণুযদের বুঝিয়ে থাকেন। যা ধর্মসন্ত্রাস ও তথ্যসন্ত্রাসের সামীল। এই 80৪50০০ 
আল্লার উপর একান্ত নির্ভরশীলতাও আল্লাকে ভালোবেসে বহু বেকার ছেলে-মেয়ে 
আল্লার উদ্দেশ্যে চিঠি লেখে তাদের জন্য অর্থ, ধন-সম্পদ ও বিভিন্ন কিছু পাঠানোর 
জন্য। প্রতিদিন এ ধরনের প্রচুর চিঠি ডাক বিভাগ পেয়ে থাকে ও তজ্জন্য ব্ব্রিত 
অবস্থায় পড়তে হয়। হযরতের বানানো আল্লা ও শান্তির ধর্মটির অভূতপূর্ব সাফল্যের ও 
গুন-গানের আর অন্ত নেই। এতে করে বহু উচ্চাভিলাশী যুবক উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাবে 
আমরাও যদি নতুন ১/২টা আল্লা বানিয়ে, তাদের নতুন নামাকরণ করে (তাদেরকে 
১০/১২ আসমানের উপর বসিয়ে) , স্বর্গীয় দূতের এবং বেহেস্ত ও দোজখের সংখ্যা 
বাড়িয়ে ( যে হারে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে ৮টি বেহেস্তে ও ৭টি 
দোজখে স্থান সংকুলান হবে না এবং সেই ৬১০-৬৩২ সালের পুরাতন হুর-পরী- 
গিলমানরা সামাল দিতে পারবে না।) এবং এতে যুগের প্রেক্ষাপটে আরো সুযোগ 
সুবিধা ও হুর-পরী-গিলমান বেশী দিয়ে, আসমানী কিতাব নামিয়ে ধর্ম তৈরী করতে 
পারতাম! তাহলে আমাদেরকে নিয়ে প্রতিবন্ধী ও বোকা মানুষগুলো হযরতের চেয়ে 
আরো বেশী শ্রদ্ধা করতো ও মহা বিশ্বনবী বলতো এবং ধর্মব্যবসা আরো চাঙ্গা হতো । 
তাই হযরতের এহেন ঈর্ষণীয় ও গর্ব করার মত সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হয়তো 
ইহলোকে ও পরলোকে আরো বহু যৌনাচার ও সুযোগ সুবিধা সম্মলিত ব্যক্তিকেন্দ্রক 
ধর্ম ও কিতাব যে কোন সময় যে কোন তথাকথিত আসমান হতে পৃথিবীতে নেমে 
পড়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। 
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প্রয়োগের ফলে ইসলামের তরবারি ও ঘোড়া অনেকটা থেমে গেছে ; এখম মুসলিমদের 
প্রচারের টার্গেট আকাশ সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বানিজ্য- এরই ফলশ্রুতিতে যে হারে 
|5181010 01198111 বাড়ছে এবং যেভাবে প্রচার-অপপ্রচার বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে 
মিথ্যাচার এবং এসবদিকে একটু নজর দিলেই বোঝা যাবে যে এগুলো অত্যন্ত 
আতংকের বিষয় । যে কোন মানুষ মিথ্যা কথা ১০/১২ বার শুনলে সেটাকেই সত্য বলে 
মনে করবে । তবে ব্যাপক মিথ্যাচার করে গাধাকে কখনো ঘোড়া বানানো যায় না; 
অবশেষে গাধা গাধাই থেকে যায়। ( ইসলামী মিডিয়াগতলো সনাতন মানবধর্মী হিন্দুদের 
আকৃষ্ট করার জন্য মহম্মদকে কন্কি অবতার হিসেবে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালাচ্ছেন; 
কন্কি অবতার (7000://4/৬/.091751302511111701.0011/৬1৬-070113111730- 
5-1701-05-1911-8৬৪917/)কথন আসবেন তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা কন্কিপুরান, 
ভবিষ্যপুরান ও অথর্ববেদে রয়েছে; এছাড়া উক্ত গ্রন্থগুলোতে উন্মেখ রয়েছে পৃথিবীর 
মানুষের আতংক স্বরূপ এক পিশাচ ধর্ম সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, কিয়দকাল থেকে 
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তা আবার বিলুপ্ত হবে)। কোরান-হাদীসের দৃষ্টিতে মিডিয়া ব্যবস্থা, ছবি আকা-দেখা 
ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম । অথচ বর্তমানে মুসলমানগন এই হারাম কাজ- হালাল 
হিসেবে করছেন। ভারত হতে প্রচারিত 62৪06 7৬ এর প্রধান ভাঃ জাকির নায়েককে 
(যিনি ডাক্তারী ব্যবসা হতে ইসণ।মী ধর্ম ব্যবসা অতি উত্তম মনে করে টিভি চ্যানেল খুলে বসেছেন; 
এই মিডিয়া ও চলচিচন্ররের মাধ/মে ইসলাম প্রচার করা আল্লাটির দৃষ্টিতে মারাত্মক গুণার কাজ ও 
হারাম; আবার তিনি অন্যান ধর্মের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে ইসলামের তুলনা 
করা অংশীদারী ও শির্ক যা আগ্|টিএ পৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ । তাছাড়া বেদ, উপনিষদ, গীতা, 
তোরাত, বাইবেল ইত্যাদি ধর্মএগ্ের দৃপ্ত দিয়ে টকশো করলে প্রকারান্তরে উক্ত ধর্মপরহুগুলোকেই 
মহান দেখানো হয় যা ইসলামের জন্য অবমাননাকর । জাকির নায়েক তথাকথিত মুসলমান হয়েও 
আল্লাহর কোরানের বাণী পালন ধরছেন শা; তাই তিনি মুরতাদ ও কাফের; তাকে হত্যা করা 
অন্যান্য সহীই মুসলমানদের পৃণোর কাজ) যদি প্রশ্ন করা হয় মানুষেরধর্ম বা মানবধর্ম বলতে 
কি বুঝায়? বা ইসলাম কি মানুষের ধর্মঃ তাহলে তিনি তা উত্তর দিতে পারবেন কিনা 
সন্দেহ আছে। কারণ তাকে যদি সঠিক কথা বপতে হয় তাহলে সে বলতে বাধ্য হবে 
ইসলাম কোন মানুষের ধর্ম নয়: এটা অবাধ যৌনাচার, ব্যভিচারের ধর্ম এবং দস্যু, 
সন্ত্রাসী ও জল্লাদদের রাজনৈতিক সংগঠন ধর্ম। বর্তমানে ইসলাম একটা 81910 
৬৭1৪ তে পরিণত হয়েছে। রাস্তাঘাট, গ্রাম-পাড়া-মহল্লা, হোটেল, মোটেল, মিডিয়া 
সব কিছুতেই ইসলাম ও মুসলিম নামের যথেচ্ছা ব্যবহার । শুধু চ্যানেল নিয়েই 
মুসলমানগন ক্ষান্ত নয় যেভাবে ধর্মপ্রচার, আগ্রাসন, অঞ্চল ও স্থাপনাগুলোর নাম 
পরিবর্তন, ধর্মান্তরিতকরণ, বহুবিবাহ, বংশবিস্তার বাড়াচ্ছে; ধময়ি প্রতিষ্ঠানের 
পাশাপাশি ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মক্তব, মাদ্রাসা, এতিমখানা, 
মসজিদ বাড়াচ্ছে; তারা ক্রমান্নয়ে পৃথিবী দখল করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। পৃথিবীর 
সাধারণ মানুষ যদি সচেতন ও সতর্ক না হন তা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। খুষ্টানরাও 
কোন অংশে কম নয় । তবে তাদের উগ্রতা মুসলমানদের তুলনায় কিছুটা কম- 919 
7201501- এর মত। তার। এগুচ্ছে /155101981185- এদেরকে দিয়ে; গরীব দুঃখীদের 
আর্থিক সাহায্য- সহযোগিতা ও স্কুল-কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থার মাধ্যমে; ঘুরিয়ে- 
ফিরিয়ে ধর্মীত্তরকরণ। খৃষ্টান ও ইসলাম সম্পর্কে রবি কবি আক্ষেপ করে বলেছিলেন- 
'পৃথিবীতে দুটি ধর্ম সম্প্রদায় অন্য সমস্ত -ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অতুযুগ্র- সে 
হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে 
ংহার করতে উদ্যত.......। 

পাপের শাস্তি / প্রায়শ্চিত্ত ঃ 

মুসলমান সম্প্রদায় তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মূলতঃ ধর্ম রাজনীতি ও ধর্ম 
ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যান্য ধর্মের লোকজনদেরকে (৬১০-২০১৩) প্রায় 
১৪০৩ বছর যাবৎ ধর্মীন্তরিতকরণ, হত্যা করা, ধর্ষণ করা, জোরপূর্বক বংশবিস্তার করা, 
ষ্ট্ক্ষমতা দখল করা এবং যাবতীয় সন্ত্রাস ও নৃশংসতামূলক কার্যকলাপের কারনে যে 
সকল পাপ করে আসছে ও করছে তার প্রায়শ্চিত্ত বিভিন্ন ইসলামী দেশগুলো ভোগ করে 
চলছেন এবং এর চুড়াত্তফল ভোগ তাদেরকে একদিন না একদিন ফিরে পেতেই হবে 
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এবং ৩। অতি সনিকটে । যেমনটি ওসামা বিন লাদেন পেয়েছে মে ০১/২০১১ তারিখে; 
সাদ্দাম হোসেন পেয়েছে ডিসেম্বর" ৩০/২০০৬, গাদ্দাফী পেয়েছে অক্টোবর" ২০/২০১১ 
তারিখে । এবং বর্তমানে মুসলিম দেশগুলো পেতে শুরু করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে 
'১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধের বিচার চলছে। গোলাম আজম, নিজামী, কাদের মোল্লা, 
সাঈদী, সাকা চৌধুরী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ আর মহিষাসুর, মহম্মদ, আল্লা একই ব্যক্তি। 
এদের সকলের কর্মকান্ড একই ' এদের বিচার করা এক দৃষ্টিতে হযরত, আল্লার বিচার 
করা। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তিকালীন ও উৎপত্তির পর হতে জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে এ 
উপমহাদেশে মন্দির ভেঙে বা মন্দিরের পাশে মসজিদ নিমাণ করা হয়েছে, এক সময় 
দেখা যাবে-সার্বজনীন ও প্রকৃতিগত বৈচিত্রময় সনাতন মানবধর্মমতের উপাসনা ও 
প্রাঞ্জল উৎসবপর্বগুলো এই মঙ্জিদগডলোতেই প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হবে, সেদিন 
বেশী দূরে নয়। এ উপমহ।দেশের তথাকথিত বিকৃত মুসলমান সম্প্রদায় পর্যায়ক্রমে 
১837০৮8০ এবং পুনরায় স্বকীয় 8১৭ 
পার্বন হবে, সওজ সবই হবে; প্রকৃতিগত শাশ্বত 
সনাতন মানবধর্ম প্রচার-প্রসার হবে । 
স্ব স্ব ধর্ম- সংস্কৃতিতে ফিরে যাওয়াঃ 
পৈশাচিক গণহত্যা স্বীকার হয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয়ে ও নৃশংস তান্ডবে আগ্রাসিত 
হয়ে অনেকটা অনিচ্ছা সত্তে বাধ্য হয়ে কোন কোন দেশ, জাতি এই যৌন ও জঙ্গী 
ক 
হয়েছেন বেশ কয়েকটি দেশ। যেমন- ইরান, ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, লিবিয়া, মিশর, 
আফগান, পাকিস্থান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ চা ১০৮ 
অন্যান্য সকল দেশ; পরবর্তিতে এই দেশগুলোই সৈরাচারী রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রে পরিণত 
হয়। আমরা মনে করি বর্তমান বিশ্বে বিকৃত জাতি মুসলমানদের এহেন তান্ডব লীলা ও 
ভয়-ভীতির মূল্য দিন দিন উঠে যাচ্ছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকার 
দেশগুলোসহ উক্ত দেশগুলোর উচিত আবার তাদের এতিহ্যবাহী স্ব স্ব ধর্ম- সংস্কৃতিতে 
ফিরে আসা। 
ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা নিয়ে তর্ক যুদ্ধ হতো । কিন্তু তা হতো সাধারণতঃ 
উরি 
পু ধর্মবেত্তা উস 
বছর পূর্বে কলিঙ্গ যুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্যাপক মনুষ্য প্রজাতি হতাহত হওয়ায় সম্রাট 
অশোকের মনে খুবই দাগ কাটে । উনি দেশ পরিচালনায় অহিংস বৌদ্ধ ধর্মকে 
প্রাধান্য দিতে থাকেন । এতে করে পর্যায়ক্রমে ভারত বর্ষে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার 
প্রসার হয়। ফলশ্রুতিতে বহিশক্র আক্রমন ভারতবর্ষে বাড়তে থাকে । পরবর্তিতে 
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তখনকার শংকর আচার্ষের সময়ে (৬৮৬-৭১৮খ্৪) ভারত বষে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 
বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়েছিল । জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, বৈষ্ব প্রভৃতি ধর্মমত 
সনাতন ধর্মেরই শাখা-প্রশাখা এবং উক্ত ধর্মমতগুলো প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে সনাতন 
ধর্মই প্রচার করে আসছে । আমরা যতটুকু জানতে পারি, বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
মানুষ সাধারণত তিন উপায়ে সাধন মার্গের উচ্চ স্তরে পৌছাতে পারে এমনকি 
তৎদ্বারা মোক্ষলাভ ও মুর্তি, পাণয়া সম্ভব । উক্ত তিন প্রকারের ধর্মসাধন মাধ্যমগ্ডলো 
হলো আসক্তিহীন নিক্কাম (৩91) কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ । তথাগত 
গৌতমবুদ্ধ বেদের অহিংস নিপ্গণম কর্মযোগকে বেশী প্রাধান্য. দিয়েছিলেন। এই 
শংকরাচার্য, কুমারিল ভট্ট, রাতণ শশ[ংক- বৌদ্ধ রাজা ও ধর্মগুরুদের ধর্মীয় তর্কযুদ্ধে 
পরাজিত করে ভারতবর্ষে পুনরায় সনাতন মানবধর্ম প্রতিষ্ঠ। করেন। কিন্তু ১২০০ 
শতকের শেষের দিকে বিকৃত জাঙি মুসপমানদের নগ্রআগাসনে ভারতবর্ষের সূর্য 
চিরতরে ডুবে যায় (কিন্তু একমাএ ভারতণর্ধেহ ইসলামের দোদন্ড প্রভাঘ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ 
হয়। যেখানে ইরাক, ইরান, মিশর ইতাদি দেশগুলে।কে ইসলামে উম্মতবাহিনী অনায়াসে গ্রাস 
করেছিল ।) চৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬-১৫৩৩৭) কিছুটা রক্ষাব চেষ্টা করেন। ১৭৫৭ 
সালে বৃটিশ এসে ভারতকে পুনরুথানে সহায়তা করে। বুটিশ আসায় ভারতবর্ষে 
সনাতন মানবধর্মে উন্লেখযোগ্য- বহুমনীষী, কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্মবেত্তার 
জন্ম হয়। একদৃষ্টিতে বুটিশরা সনাতন মানবধর্মের জন্য বড়ধরনের আশীর্বাদস্বরূপ । 
বৃটিশরা সাময়িকভাবে রাজত্‌ করার কারনে ইসলামের দানবীয় তান্ডব কিছুটা হাস 
পায়; ফলশ্রুতিতে সনাতন মানবধর্মে তৎসময়ে অতগুলো মানব মহাপুরুষ হয়োছেন । 
এরই সূত্রধরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ(১৮৬৩- 
১৯০২খ্৪) ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সিকাগো 'বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ও পরবর্তিতে 
সকলকে গ্রহন করার নীতি প্রচার-প্রসার করে এক উজ্জ্বল দষ্টাত্ত স্থাপন করে 
গেছেন। বিবেকানন্দের বাণীতে আমরা পাই, "বিবাদ নয়, সহায়ত।: বিনাশ নয়, 
পরস্পরের ভাব গ্রহণ: মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি । সমথ্ বশ্থে রমকফঃ মঠ 
ও মিশনের মতো ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভ়িপাদের বদৌলতে ইদকনও বেশ সফলতা 
অর্জন করেছেন। বর্তমানে আজ ভারতবর্ষে ্রকৃতমেধা সম্পনু সনাতন 
মানবধর্মবেত্তার সংখ্যা অগুনিত। তারা যদি শংকরাচাষ, কু! ভদ্, দয়ানন্দ 
সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্থামী প্রণবানন্দের আদর্শ ও 1,হস'হসিকতার প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হয়ে ভারতবর্ষ ও পর্যায়ক্রমে পৃথিবী হতে এই ধরণের চােধ 1মখ্যাচার, 
বিকৃত জাতি ও. বিকৃতধর্ম-সংস্কৃতি ছারা প্রত্যক্ষ বা পরোম্ট ভাবে আক্রান্ত 
বিশ্ববাসীকে মুক্তকরার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন; তাহলে তর্ণযিঞ ছদ্াবেশী, যৌন্‌ ও 
জল্লাদের সংগঠন- নকল ও সন্ত্রাস ধর্মমত ইসলামতো দূরে ঘণক ইনুদী, খৃষ্টান 
ধর্মমতও আমাদের মনেহয় সর্বোচ্চ ৩(তিন) ঘন্টা টিকতে পারবে না! এটা ম্বমরা 


তথাকিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৪৪ 


পঙতমানখণপলের হন্মবেশী ব্যাপক মিথ্যাচারী নকল ধর্মবেত্তা ডা: জাকির নায়েককে ও 
যাবতীয় ইসলামী ধর্মবেত্তাকে 01981 091161756 দিয়ে দিলাম । তবে তর্কযুদ্ধের 
পরবর্তিতে রক্তপাত, হতাহত, যুদ্ধবিথ্হ হতে পারবে না এবং তর্কযুদ্ধটি বেশ. 
কয়েকটি চ্যানেলে 01091 1145 01025191118 হতে হবে এই শর্ত প্রযোজ্য 
থাকবে । (আমরা সর্বতোভাবে আশাকরি জাকির নায়েক ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ও 
নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় প্রকৃতিগত সনাতন মানবধর্মে ফিরে আসবেন) 
আমরা আরো একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ধর্মজগতে প্রতিহিংসাপরায়ন 
ধর্মীয়শ্রেণী বা আকাশ-পাতাল বৈপরিত্য শ্রেণী কিংবা 1.09১/1 শ্রেণীর ছাত্রের সাথে 
9521 08512 অধ্যাপকের তর্কযুদ্ধ চলে না। সেটা হবে শুধুমাত্র বিতন্ডা* | 
(* তর্কশাস্ত্রে তার্কিক দিগের মধ্যে বাদ ,জল্প ও বিতন্ডা নামে ত্রিবিধ তর্কপদ্ধতি প্রসিদ্ধ আছে। গীতা 
১০/৩২) আমরা আশা করবো ভারতীয় এ উপমহাদেশের প্রকৃত মেধাসম্পন্ন 
ধর্মবেত্তারা ও উদ্দীপ্ত প্রগতিশীল তরুণ সমাজ তর্কযুদ্ধ করে ইসলামকে একটি 
রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগঠন, নকল- বিকৃতধর্ম, সন্ত্রাসধর্ম যা 
স্বাভাবিক মানুষের ধর্ম নয় বলে প্রমাণ করবে; আরো প্রমাণ করবে হযরত মহম্মদের 
আরেকটি অভিনয় হলো আন্মা, কোরান হলো ইহুদি ও খ্বষ্টনদের ধর্মগ্রন্থ হতে 
অধিকাংশ নকল ও আরবীতে অনুবাদকৃত কিতাব এবং হযরতের ৬১০-৬৩২ মোট 
২২ বছরের যাবতীয় অপকর্মের সাক্ষ্য দলিল। উক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ করাটা এখন 
শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র । 


সনাতন ধর্মীয় চিন্তাধারার বিকৃতিঃ 

পৃথিবীতে সনাতন মানবধর্মীয় দিক্‌-দর্শন, খক, মন্ত্র, শ্লোক, ভাব ধারা, রীতি- 
নীতি, চিন্তাধারার শতকরা ৪০ ভাগও প্রকাশিত হয়নি এবং ২০% ও প্রচার প্রসার 
হয়নি। যখন লিপিবদ্ধের সময় আসলো তখন ভারতের সূর্য অস্তমিত; দীর্ঘ প্রায় 
৭৫০ বছরের পরাধীনতায় প্রকৃত সনাতন মানবধর্মীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি, রীতি- 
নীতি, এমনকি ভারতের ইতিহাসসহ যাবতীয় .লেখনী. অধিকাংশই বিকৃত করা 
হয়েছে মুসলিম ও বৃটিশ শাসক-শোষকদের ইচ্ছানুযায়ী। এবং কৌশলে বহ কৃত্রিম 
প্রথা, কুসংস্কার, সতীদাহপ্রথা, দেবদাসী প্রথা, বাল্যবিবাহ, যৌতৃকপ্রথা, 
জাতপাতপ্রথা-অস্পৃশ্যতা, উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ, বহু মিথ্যাচার (যেমন কৃষ্ণের মুখে বীশী, 
সাথে রাধা ও অসংখ্য গোপিনী, বহু কামলীলার কাহিনী যোগ করা)চাপিয়ে ও উক্কে দেওয়া 
হয়েছে; সামাজিক বৈষম্য ও আভ্যন্তরিন আত্মকলহ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে করে 
সনাতনীরা সবসময় হিংসা, হানাহানির মধ্যে থাকে এবং কখনো সুসংঘবদ্ধ ও 
এক্যবদ্ধ হতে না পারে। 


তথাকিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৪৫ 


ইসলামে জনহিতকর উল্লেথযোগ্য তেমন কিছু নেইঃ 

ভারতীয় সনাতন বৈচিত্রময় ব€ুমািক সংস্কৃতি, সভ্যতা, দিক্‌-দর্শন, কৃষ্টি, রীতি- 
নীতি, আনন্দ উৎসবপর্ব প্রতাপ চেয়ে আরো সুন্দর, আনন্দময়, শিক্ষণীয় কিংবা 
আরো উন্নত কিছু যদি ইসশামের মুসলমানরা দেখাতে পারতো তাহলে তা হতে 
আমাদের গ্রহণ করতে ঝোনর্দাপ আপত্তির কিছু ছিল না; যেমনটি বৃটিশ হতে 
ভারতীয়রা অনেক কিছু শিখেছেন। যেমন- কোট, টাই, শাট-প্যান্ট ইত্যাদি পরা, 
বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিন ই৬।দি পালন করা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হওয়া, 
ইংরেজী*(অনেকে মনে করেন তাএতায়ণ। বৃটিশ উপনিবেশের পূর্ব হতেই ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে 
অবগত ছিলেন; আবার কেহ কেহ মনে শগেন সংস্ক৬ ভাষার আরেকটি রূপ হল ইংরেজী ভাষা, 
পিতৃ থেকে-78007091, মাত থেক্1001101, ভাত থেকে-1319001 ইত্যাদি)ভাষা শিক্ষা, 
আইন-কানুন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থাপনা, সর্বক্ষেত্রে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা প্রভৃতি । 
কিন্তু কিছু দেওয়াতো দূরে থাক একটা দেশ ও জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, 
শিক্ষা, উৎসবপর্ব, রীতি-নীতি সবকিছুকে ধ্নংস/ধূলিসাৎ করতে ইসলাম ও 
মুসলমানের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। নকল বানোয়াট/ভুয়া বিকৃত ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ; মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে কোমলমতি বাচ্চা শিশুর মগজ 
ধোলাই করা, জঙ্গী ট্রেনিং দেওয়া, নির্বিচারে মানুষ হত্যা, গুপ্ত হত্যা, ধ্বংস যজ্ঞ 
জায়গা-জমি দখল, নাম পরিবর্তন(কিন্ত কেন জানি মুসলমানগণ ভারত- 
বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর নাম তেমন একটা পরিবর্তন করতে পারে নাই), অর্থ- 
ধন-সম্পদ লুটপাট, মন্দির-উপাসনালয় ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ-গণধর্ষণ, অবাধ 
বিকৃত যৌনাচার, বহু বিবাহ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, ধর্মীন্তরিতকরণ প্রভৃতি নারকীয় 
কাজ ছাড়া ইসলামে জনহিতকর আর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। বরংচ ভারতীয় 
সার্বজনীন সংস্কৃতি হতে সমগ্র পৃথিবীবাসী আজ প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছে; সমগ্র 
প্রগতিশীল পৃথিবীবাসী ভারতীয় সংস্কৃতির নিকট খণি; কিন্তু ইসলাম নামক চরম 
বৈপরীত্যভাব পোষণকারী সন্ত্রাসধর্ম তা স্বীকার করে না; তাই ভারতীয় উদার 
সংস্কৃতি আজ পর্যন্ত ইসলামকে গ্রসন করতে পারে নাই । যেমন-ধ্যান(মেডিটেশন ও 
কোয়ানটাম)-তপ, জপ, প্রাণায়াম করা, সমগ্ব বৎসরব্যাপী নাচ-গান, আনন্দ-উৎসব 
ও পৃজা-পার্বণ করা, স্ুকোমল স্বভাব জাগ্তত করা, অহিংসনীতি, পরমত সহিষ্্ুতা, 
সাম্যবাদ, সার্বজনীনতা, সেকুলারিজম, যাবতীয় দর্শন ও দর্শন শাস্ত্র, ঈশ্বরের 
সাকার-নিরাকার তত্ব, ঈশ্বরকে ও তার সৃষ্টিকে নিয়ে ব্রঙ্গবাদ, আত্মাতত্ব, পরমাত্মা 
ও পরমেশ্বর তত্ব; ঈশ্বরকে ও মানুষকে নিয়ে কর্ম-জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তি-প্রেম-মোক্ষ- 

মুক্তি তত্ব, মানুষের মনুষ্যতৃবোধ জা্তত করার যাবতীয় প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, নারী 
জাতিকে মাতৃবৎ জ্ঞান করতে শিখা ও নারীদেরকে দেবী রূপে পূজা ও শ্রদ্ধা করতে 
শিখা, প্রকৃতির যাবতীয় উপাদান তথা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখা, প্রকৃতির নিয়ম 
কানুন প্রতিপালন ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা, বহু মত ও পথের মধ্যে সমন্বয় 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৪৬ 


সাধন, সংগ্রুত ভাধ। ও বর্ণমালা - যা থেকে হিন্দী, উর্দু তামিল, বাংলাসহ প্রায় 
8০টি প্রাণবপ্ত প্রচলিত ভাষার সৃষ্টি ও বর্তমান অবধি চলমানতা, অউগ্র-নিষ্কাম 
কর্মন।৩, সুষম-সাত্তিক আহার নীতি, অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করার নীতি ইত্যাদি 
খাবও ঘ মানবায় দিক্নির্দেশনা, রীতি-নীতি, আনন্দ উৎসবপর্ব, অগণিত শাস্ত্রীয় 
বইপুস্তক, সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য সদা উন্মুক্ত; এগুলো শুধুমাত্র কোন নিদিষ্ট শ্রেণীর 
ভান্য কুক্ষিগত বিষয় নয় । 
বাংলাদেশ '১৯৭১ ঃ 
তথাকথিত মুসলমান কর্তৃক ১৯৪৬ সালের মানবতা ধ্বংসকারী একতরফা কুখ্যাত 
3101, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ফ্যাসাদ, পরবর্তিতে ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০, 
১৯৫২, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং সর্বোপরি পাকিস্থানি হানাদার ও এদেশীয় 
রাজাকার কর্তৃক ১৯৭১ সালে সংঘটিত যাবতীয় পৈশাচিক নৃশংসতা, নির্বিচারে 
হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটসহ ম্াবতীয় তান্ডবলীলা সেই ৬১০-৬৩২- 
৭১২-১১৯২-১৭৫৭-১৯৪৬ সালে ঘটে যাওয়া ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের 
এতিহাসিক সাক্ষী প্রমাণের পুনরাবৃত্তি। পরবর্তিতে রাষ্ট্রপ্রধানদের মেরে ফেলা ও নরপশ 
কর্তৃক বাংলাদেশে ১৯৯০, ১৯৯২ ও ২০০১ সালেও একই চিত্র। আবার ২০০৪" ২১শে 
আগষ্ট বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভায় গ্রেনেড হামলা; ২০০৫" ১৭ই আগষ্ট 
সমগ্র বাংলাদেশে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি বিকৃত জাতি মুসলিম উম্মতের 
প্রশংসনীয় কার্যাবলীর চলমান চিত্র। আবার ২০১৩ সালে বাংলাদেশে '১৯৭১ সালের 
যুদ্ধাপরাধের বিচার চলাকালীন সময়ে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী ২৮/০২/২০১৩ এর পর 
সনাতন মানবহিন্দু ও বৌদ্ধদের বাসা-বাড়ী-মন্দির-প্রতিষ্ঠান লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নি 
৯৬ 

পশ্চিমাবিশ্ব, পূজিবাদী ও ও ভোগবাদীরা মনে করে পৃথিবীতে অস্ত্র ব্যবসা, 

সন্ত্রাসবাদ, সবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মব্যবসা, ধর্মসন্ত্রাস, ধর্মরাজনীতি টিকিয়ে রাখার 


জন্য ইসলাম নামক সন্ত্রাসী ধর্মকে বাঁচিয়ে ও টিকিয়ে রাখা জরুরিঃ 

আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, প্রকৃতি কখনো চাইবে না যে তার সৃষ্টি শান্তিতে থাক; 
এটাই প্রকৃতির খেয়াল, বিবর্তন ও বৈচিত্রতা । যেমন বনে-জলে-জঙ্গলে দেখা যায়- 
এক প্রাণী আরেক প্রাণীকে খেয়ে ফেলে, এক মাছ আরেক মাছকে খেয়ে ফেলে; 
আবার প্রকৃতিবাদী মানুষরাও প্রকৃতির এ খেলা অব্যাহত ও চালু রাখতে মানুষ 
খেকো বাঘ, শকুন, কুমির প্রভৃতি প্রজাতি বাচিয়ে রাখার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করছেন। প্রকৃতি যখন দেখলো যে, মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈরিতা 
কিছুটা লাঘব করতে শিখেছে, নিজের উপর নিয়ন্ত্রন ও নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে 
পারছে; তখনই এক ছদ্মবেশী নকলধর্ম ও ভ্রষ্টাচারী জল্লাদদের সংগঠন ইসলাম 
৬১০খুঃ পৃথিবীতে আবির্ভ়ীত ও আরোপিত হল। পূর্বেও এ ধরনের জল্লাদশ্রেণী ছিল 
কিন্ত তারা পৃথিবীতে ধর্ম ও কিতাব নিয়ে মাঠে নামেনি বা বেশী দিন স্থায়ী হতে 


তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথ্থিষীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৪৭ 


পারেনি । বর্তমানে চীন তার পপধম/নপিক অস্ত্র ব্যব্সা ও প্রতিধোগতায় টিকে থাকার 
জন্য যৌন উন্মাদ ও জল্লাদ সংগঠনের তথাকথিত শান্তির! ধর্ম ইসলামের বিপক্ষে 
যাবে না; অর্থাৎ ইসলামী দেশগুলোকে সাপের মত দুধ-কলা দিয়ে পুষবে | চীন- 
পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইরান, সিরিয়া ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে 
পারমানবিক অস্ত্র দিয়ে যাণ্ছে ও খাবে এবং এর মাধ্যমে চীন কোটি কোটি ডলার 
আয় করছে। অপরদিকে সামঞাবদ ও সন্ত্রাসবাদের মূল নাটেরগুরু আমেরিকা 
তাদের সব রকমের অস্ত্র ব্যবস| ও প্রতিরক্ষা খাতকে সব-সময় চাঙ্গা রাখার জন্য 
মুসলিম সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদকে খোগ|ন দিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ৬/11352 2011005 
এর মত; সমস্যা সৃষ্টি করতে সহায়ঙা করণে তারা আবার সমস্যা সমাধানেও সবার 
আগে এগিয়ে আসবে তারা । সন্ত্রাস ও জঙঈ।দের নিকট অস্ত্র বিক্রি করবে আবার তা 
ঠেকানোর জন্য আক্রান্ত দেশগুলোর সরকার প্রধানদের নিকটও অস্ত্র বিক্রি করবে । 
আজ প্রায় প্রতিটি আরব দেশে আমেরিকান ?সন্য ও ঘাটি রয়েছে তাদেরকে 
বাচানোর! জন্য । আমেরিকার ধর্ম রাজনীতিতে আরেক চমক সৃষ্টি করলেন বর্তমান 
ডেমক্রেট পেসিডেন্ট বারাক ওবামা; (আমাদের দৃষ্টিতে বারাক ওবামার ইসলাম ধর্ম 
( স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক যৌন উন্মাদ ও জল্লাদসংগঠনং সন্রাস ধম) সম্পর্কে ন্যুনতম সাধারণ 
জ্ঞানটুকু পর্যত্ত নেই বা উনি মোটেও জানেন না(বা জেনে ও না জানার ভান করছেন) - 
এটা যে নকল বিকৃত সন্ত্রাসধর্মমত; যা. কোন প্রকৃত মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয় ) 
উনি ৮/২০১১ নিউইয়র্ক নগরির জিরো পয়েন্ট এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়কে এক 
বিশাল মসজিদ* ও ইসলামিক রিসার্স এন্ড কালচারাল সেন্টার (হওয়াটা বর্তমানে 
প্রশ্নবিদ্ধ?) করার অনুমতি দেওয়ার পক্ষে, তাই প্রমাণ করলেন। কারণ বর্তমানে 
আমেরিকার বৈদেশিক আয়ের সিংহভাগ আসে আরব দেশগুলো ও বিভিন্ন দেশের 
ইসলামিক রকমারি সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠনগুলো হতে । ইহুদী, খৃষ্টানরা তাদের 
নাতি/পুত হিসাবে খ্যাত সন্ত্রাস ধর্ম ইসলামকে যে কোন মূল্যে বাচিয়ে রাখবে; 
কারণ এ পৃথিবীতে যতবেশী মারামারি, কাটাকাটি, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম বেশী 
হবে ততবেশী তাদের সমরাস্ত্রণীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি চাঙ্গা থাকবে । উক্ত 
কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের প্রগতিশীল লেখিকা তসলিমা নাসরিনের একটি উক্তি 
হুবহু মিলে যায়; উনি অবশ্য তা '১৯৯০ এর দশকের এরশাদ সরকারের 
কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে লিখেছিলেন- “ কি বলব! এই হল আমাদের পয়গম্বর বেটার 
চরিত্র, আর তার জোব্বার আড়ালে লুকিয়ে. থাকা আল্লা নামের ধোকা । এই 
ইসলামকে পৃথিবীর কোটি কোটি বুদ্ধ আজও টিকিয়ে রাখছে, এর পেছনে আর কিছু 
না, আছে রাজনীতির খেলা । বাংলাদেশের অবস্থাও তখৈবঢ । তরী ডুবছে এরশাদের 
তাই উপায়ান্তর না দেখে ইসলামকে আকড়ে ধরে তিনি কুলে ভিড়তে চাইছেন ।” 
(৬: তসলিমা নাসরিন/ দ্বিথভ্ভিত/ আমার মেয়েবেলা/ তৃতীয় খন্ড পৃঃ৪৬) বর্তমানের ২০০৯- 
১০১৩ আওয়ামী সরকারের অবস্থাও তখৈবচ। এরশাদের মত ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম 
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এবং শয়তানের শব্দ বিসমিল্লাহ থাকবে না উঠে যাবে তা নিয়ে কঠিন রাজনীতির 
খেলায় নেমেছে । এই এরশাদ মাঝে মধ্যে ফোস-ফাস করে থাকে কেহ যদি 
বাংলাদেশকে সেকুলার বা ধর্মনিরেপক্ষ দেশ বানানোর চেষ্টা করে তাহলে 
বাংলাদেশে উদ্বান্ত তথাকথিত মুসলমান শ্রেণী জেহাদ করবে ও রক্তের গঙ্গা বইয়ে 
দেবে। 


ইসলাম ও মুসলমান কখনো কারো মিত্র, বন্ধু হতে পারে নাঃ 

ইসলাম ও মুসলমান শ্রেণী কখনো কোন মুসলমান ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের 
কিংবা কোন রাষ্ট্রের বন্ধু হতে পারে না। তারা সবসময় মিথ্যাচার, ছল-চাতুরী, 
বিশ্বাস ঘাতকতা, আগ্রাসী মনোভাব ও ছোবল মারার বা ক্ষমতা দখলের ধীঁন্ধায় 
থাকে এবং নিজেদেরকে ভিন্ন প্রজাতি মনে করে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক 
শরৎচন্দ্র বললেন- “.......বস্তত মুসলমান যদি কখনও বলে কারো সহিত মিলন 
করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া 
কঠিন.......'শেরৎ রচনাবলী২-পৃঃ-৭৪৩)। প্রখ্যাত ভারতীয় এতিহাসিক স্যার যদু 
নাথ সরকার ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বলেন, 'ইসলামের মূল মন্ত্র হল- কাট, 
লুট, বাট” । ড. আম্বেদকর 72916501। 01 016 109100917 01 11019 গ্রন্থে 
বললেন- “ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব সম মানব জাতির জয্য নয়........শুধুমাত্র 
মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যারা এর বাইরে তাদের জন/ আছে শুধু ঘৃণা ও 
শক্রতা, । আনোয়ার শেখ তার 1519110 11110110911 গ্রহ্থে বলছেন- 
“মানবজাতির প্রতি ইসলামের ভালোবাসা এক চূড়ান্ত মিথ্যাচার......... 
অমুসলমানদের শুধু নরকের অধিবাসী বলেই ক্ষান্ত থাকছে না বরং মুসলমান ও 
অমুসলিমদের মধ্যে চিরস্থায়ী ঘৃণা ও সংঘাত বিদ্যমান রাখাই ইসলামের প্রধান 
উদ্দেশ্য'। ৯/১১ এর মারাত্মক ভয়াবহতার পর আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট 
301910 36591 বললেন, “সম্প্রতি আমরা একটা ভয়াবহ ধর্মযুদ্ধের সম্ভবনা 
দেখছি.......কারণ মুসলমানরা তাদের জেহাদের মূল ধারণাতে ফিরে আসছে যে, 
খিষ্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়াটাই তাদের স্বর্গে যাওয়ার 
উপায়” । বিবেকানন্দ তার 3180009| ৬/৪০9179 গ্রন্থে বলছেন- “মুসলমানরা মুখে 
বলে চলেছে সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ের কথা, কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যাচ্ছে? কোন 
অমুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো বটেই, বরং 
তার গলা কাটা যাওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে" । এভাবে বহু রাষ্ট্রপ্রধান, দার্শনিক, কবি 
সাহিত্যিক, ধর্মবেত্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সন্ত্রাসধর্ম সংগঠন মহাশান্তির ইসলাম সম্পর্কে 
মতামত ব্যক্ত করেছেন; এদের মধ্যে উইষ্টন: চার্চিল, উইলিয়াম গ্রাডস্টোন, 
মার্গারেট থ্যাচার, স্যার উইলিয়াম মুর, মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ভি. এস. 
নাইফল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । সবচেয়ে বড় কথা বিকৃত জাতি ও বিকৃত সংস্কৃতির 
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মৃত্যুতুল্য বেদনাদায়ক । এছাড়াও তারা সব সময় ওৎ পেতে থাকে কখন অন্যান্য ধর্মের 
মানুষের ক্ষতি করা যাবে, স্থাপনা ধ্বংস করা যাবে ইত্যাদি। আমেরিকায় গত 
সেপ্টেম্বর-১১? ২০০১ এর পর হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকার দূতাবাস, 
ভারতের দিল্লীতে হামলা, আমেরিকায় ফের ১৫ এপ্রিল ২০১৩ তে বোস্টনে বোমা 
হামলা এভাবে প্রতিনিয়ত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অপরাধীরা ধরা পড়লে ওরা 
বলে, আমরা ইসলাম রক্ষায় আল্লার বাণী পালন করছি । ৬১০-৬৩২ সালের মদিনাবাসী 
ও মন্কাবাসীর নির্ুদ্ধিতার জের আজ এই উপমহাদেশ সহ সমথ পৃথিবীকে চরম ভাবে 
দিতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ৬9150109040 তার [৬9191111930] 9170 016 3158 0 
15191 বইতে মন্তব্য করলেন, “মক্কায় যদি দূরদর্শী ও সাহসী একজন নেতাও 
থাকতেন.....এবং দায়িত্ব নিয়ে মহম্মদের মোকাবিলা করতে পারতেন, তাহলে সমগ্র 
আরব ভূখন্ডে ইসলাম নয় বরং প্রকৃতগর্ত পৌত্তলিক ধর্মই বজায় থাকতো'- আজ 
পৃথিবীবাসী এহেন মহাশান্তি হতে মুক্ত থাকতেন। 

ভারতীয়, আমেরিকান, ইউরোপ বাসীদের দাবী হওয়া উচিতঃ 
উক্তদেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়কে যদি প্রতিনিয়ত মসজিদ ও 
মাদ্রাসা নির্মাণ করতে দেওয়া না হয় তাহলে মুসলমানদের মানব. অধিকার লর্ঘঘত 
হয় বলে আন্দোলন করতে থাকে । কিন্তু আরব দেশগুলোতে বসবাসকারী হিন্দু, 
বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টানদেরকে তা করতে দেওয়া হয় না। তাতে কোনরূপ মানবাধিকার 
লংঘিত হয়না। কি সুন্দর একতরফা মানব অধিকারের নমুনা ও দৃষ্টান্ত। হিন্দু, 
বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টানদের সকলের উচিত এ সকল আরবের দেশ ও তথাকথিত 
ইসলামিক দেশগুলোতে তাদের স্ব স্ব চাহিদানুযায়ী পর্যায়ক্রমে মন্দির, প্যাগোদা, 
সিনাগগ্‌, গীর্জা, সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র, মিশন ইত্যাদি ক্রমাগত খুলে বসা; বাধা দিলে 
দুর্বার আন্দেলন গড়ে তোলা ও প্রতিশোধ নেওয়া । 

যতদিন না হবে তোমার অবস্থা আমার মতনঃ 

ংস্কৃত ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে- শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। ইংরেজীতে আছে, 
“00178 অর্থাৎ শঠের সাথে সমান আচরণ কর। হয় মুসলমানগন 
তমসাচ্ছন্ন বা প্রতিবন্ধী নরপশু হিংস্র জল্লাদ স্বভাব ছেড়ে প্রকৃত মানুষ হবেন; তা 
নাহলে তাদেরকে এ ধরাধাম হতে সকলে একযোগ হয়ে অতি দ্রুত অবমুক্ত করতে 
হবে; যেমনটি ১০৯৫-১২৭২থৃ৪ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ বাসী একযোগে ইসলামের 
বিরুদ্ধে ক্রসেড/ধর্মযুদ্ধ করে ইউরোপের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শাসন ক্ষমতা হতে 
ইসলামকে বিতাড়িত করেছিল। কারণ মানুষরূপী হিংস্র জন্ত-জানোয়ারের সাথে 
বসবাস আদৌ নিরাপদ নয়। সন্ত্রাসধর্ম ইসলাম উৎপত্তি হতে এ যাবত কাল পর্যন্ত 
ভারতে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যতগুলো হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, লুটপাট, 
অগ্নি সংযোগ, বাসা-বাড়ী দখল, রাজ্যক্ষমতা অধিগ্রহণ, জোরপূর্বক বিয়ে- 
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ছারপোকার মত বংশবিস্তার- ধর্মীন্তরিতকরণ, নামপরিবর্তন, গুরুতৃপূর্ণ স্থাপনা ও 
ধমীয়ি প্রতিষ্ঠান মন্দির-প্যাগোডা-সিনাগগৃ-গীর্জা ভেঙ্গে মসজিদ-মাত্রাসা, এতিমখানা 
নির্মাণ করা হয়েছে তা পুনরুদ্ধার করা এবং সবগুলো অপকর্মকে ফিরিয়ে দিতে 
হবে। সবাই মিলে আরব দেশগুলো ও অন্যান্য মুসলিম দেশ পুনরায় হস্তগত করা ও 
তাদের স্ব স্ব দেশীয় সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে জানা, অভ্যস্থ করা; প্রয়োজনে মুসলমানরা 
যেভাবে জেহাদ করেছে তাদের বিরুদ্ধেও পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলিম শূন্য না 
হওয়া পর্যন্ত কঠিন জেহাদ করতে হবে । আরব দেশে ও অন্যান্য মুসলিম দেশে 
নির্বিচারে মুসলমান হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট, বাসা-বাড়ী দখল, 
অগ্নি সংযোগ, জোরপূর্বক বিয়ে- বংশবিস্তার- ধর্মীন্তরিতকরণ, নামপরিবর্তন এবং 
কাবা শরীফ, মসজিদ-মাদ্রাসা ভেঙ্গে মন্দির-প্যাগোডা- সিনাগগৃ-গীর্জা নির্মাণ করতে 
হবে। তাহলে বিকৃত জাতি মুসলমানরা বুঝতে পারবে তারা ৬১০-৬৩২ হতে আজ 
পর্যন্ত বর্তমানে কি করে যাচ্ছে। উক্ত অবস্থা হুবহু বোধদয় হলে মুসলমানরা বিকৃত 
জাতি ও বিকৃত সংস্কৃতি হতে সরে আসবে এবং স্বাভাবিক প্রকৃত মানুষ হওয়ার 
চেষ্টা করবে। 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী প্রমুখ মহম্মদের চেয়ে কমপক্ষে ১০০ 
গুন বেশী উচ্চস্তরের মানুষঃ 
এই উপমহাদেশ ভারতে পুরাকালে ও বর্তমানে বহু (উনাদের কতিপয়- গৌতম বুদ্ধ, 
মহাবীর, চানক্য আচার্য, কালিদাস, শংকর আচার্য, অতীশ দীপঙ্কর, আচার্য রামানুজ, চৈতন্য 
মহাপ্রভু, গুরুনানক, বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথ, 
দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, বিবেকানন্দ, লোকনাথ ব্র্মচারী, রামঠাকুর, অনুকূল 
চন্দ্র, হরিচাদ, গুরুাদ, অরবিন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বরূপানন্দ, জগত্বন্ধু সুন্দর, আনন্দময়ী, 
প্রণবানন্দ, ভোলানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী, ভক্তিবেদাস্ত......... প্রমুখ) মনীষী, মহামানব, 
ধর্মবেত্তা জন্ম নিয়েছেন, আরো নিবেন; এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে বহু দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, মহামানব জন্ম নিয়েছেন; উনাদের কারোর 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হযরত মহম্মদের মত অত চরম চরিত্রহীন, লম্পট, নৃশংস, 
পৈশাচিক, বর্বর নয়; এবং এই পৃথিবীতে হজরত ছাড়া আর কেহ ধর্মের নামে অবাধ 
যৌনাচার, ব্যভিচার ও জল্লাদগিরি, দস্যু বৃত্তি, লুট-পাট, ডাকাতি, নৃশংস হত্যাযজ্ঞ 
করে সংগঠন দীড় করাননি। তাহলে বর্তমানে কেন! পৃথিবীর প্রায় ১৫০ কোটি 
মানুষ উক্ত দেবতুল্য মানুষগ্ডলো ব্যতিরেকে পৈশাচিক, দুশ্চরিত্র, লম্পট ব্যভিচারী 
জল্লাদ ব্যক্তিকে তাদের নেতা ও ধর্মগুরু হিসেবে প্রতিবন্ধীর মত মেনে চলছেন তা 
অত্যাচার্য ও রহস্যজনক । আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি উল্লিখিত কতিপয় 
ব্যক্তিত্র সকলকে বাদদিয়ে শুধুমাত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা মহাত্মা গান্ধীর 
পায়ের নখের যোগ্যতাও হযরতের মধ্যে নেই; ছিলনা । তাহলে এই মানুষ নামের 
₹ক ভ্রষ্টাচারী জঘন্য মনোবৃত্তির নরপশুটির নিকট ভারতীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য 


তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম আঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষট্ক্ষমতা দখল! ১৫১ 


দেশের বিকৃত মুসলমানরা কি পেল? মুসলমানরা কি রীতিমত প্রতিবন্ধী ও ঘোরতর 
অন্ধকারে নিমর্জিত আছেন? । সবচেয়ে প্রধান সমস্যা বিশ্বাসী সিলগালা মুসলমানগণ 
প্রকৃত ভাল মানুষদের জীবন চরিত, বাণী-দিক নির্দেশনা পড়েন না, জানেন না, 
জানার চেষ্টাও করেন না, গ্রহণ করেন না এমনকি মূল্যায়নও করতে পারেন না। 

আমরা জানি প্রতাপশালী মোঘল সম্রাট আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ের লক্ষ্যে তৎসময়ে 
“দীন-ইলাহী” নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন; সম্রাট 
শাহজাহানের জ্যেষ্পুত্র দারাশিকো( সম্রাট আওরঙ্গজেব তার জ্ঞেষ্ঠভ্রাতা দারাশিকোর মাথা 
কেটে পিতার নিকট উপটৌকন হিসাবে পাঠান-অথচ মেরুদন্ডহীন ভারতীয়রা এই নরপিশাচ 
আওরঙ্গজেবকে ভারতের মহান সম্রাট হিসেবে ইতিহাসের বই-পুস্তকে উল্লেখ করেন, নাটক-সিনেমা 
করেন) ও. একই পথের পথিক হয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। রামকৃষ্ণ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, 
মহাত্মা গান্ধী, অনুকূল ঠাকুর, রাম ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ 
সর্বধর্ম সমন্বয়ের বিশেষ করে ইসলামের যাবতীয় উগ্বতাকে প্রশমিত করে সনাতন 
মানবধর্মে একিভূত করার কতিপয় বৃথা চেষ্টা করেছেন ও বিভিন্ন স্ববিরোধী বাণী 
দিয়েছেন এবং মানুষদেরকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করেছেন; এহেন মারাত্মক 
অভিশাপ ও বিষবাম্প হতে মানুষ আজও মুক্তি পাচ্ছে না; সবচেয়ে বড় কথা, উনারা 
কেহই ভালভাবে ইসলামকে ধরতে পারেননি, বুঝতে পারেননি সত্যিকার অর্থে 
ইসলাম কি পদার্থ; এটা কি মানুষের মঙ্গলের জন্য? নাকি অমঙ্গলের জন্য? এটা কি 
মানুষের জন্য শান্তির ধর্মমত? না কি মহাঅশান্তির অধর্মমত? এটা কি সংগঠন? এটা 
কি রাজনৈতিক দল? এটা কি উগ্র বর্বর সন্ত্রাসী সংগঠন? এটা কি যৌন উন্মাদ ও 
জন্লাদদের সংগঠন? এটা কি মাফিয়া চক্র? এটা কি পৃথিবীর মানুষের জন্য 
প্রযোজ্য? যেখানে আল্লাটি তার সংগঠনের বাইরে অন্যান্য মানুষকে অবিশ্বাসী ও 
কাফের বলে কোরানে বারংবার আখ্যায়িত করেছেন; তাদেরকে হত্যার জন্য 
বলেছেন, দোযখে তাদের স্থানের কথা বলেছেন। আন্না ঈশ্বর হলে তো সকল 
প্রাণীকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন; ঈশ্বর তো কারো জন্য ঈশ্বর/সাম্যদৃষ্টি/উদার, কারো 
জন্য জল্লাদ/দানব, পক্ষপাতদুষ্ট এ দুরকম চরিত্রের হন না। অনেক মুসলমানকে এই 
বলে গর্ব করতে দেখা যায়; রামকৃষ্ণ বলেছেন “সকল ধর্মমত সত্য”; তাহলে 
ইসলাম একটি সত্য! ধর্মমত । রামকুষ্ণতো ইসলামকে সার্টিফাই করেছেন এবং 
রায়/ডিক্রি দিয়েছেন । (এক দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণকে হযরত ও তার আল্লাটির চেয়ে বড় মনে হয় 
তৎকারণ উনি তাদেরকে সত্যায়িত ও সার্টিফাই করেছেন এবং মুসলমানগণ হযরত ও তার 
আল্লাটির বাইরে রামকৃষ্ণের কথাকে বিশ্বাস! করেছে ও প্রচার-প্রসার করছে।) যাইহোক্‌ 
একথাটি কি ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? যেখানে ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা ও তার 
মালিক আল্লাটি ইসলামের বাইরে কাউকে স্বীকার করেন না; অন্যান্য মানবীয় 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৫২ 


ধর্মমতের ধর্মবেত্তা বা তাদের কিতবাদি স্বীকার করেন না; এবং হযরত/আল্লাটি 
অনুসারীদেরকে কোরান ও হাদীসের বাইরে কোন জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনা করা হারাম 
বলে সীল-গালা করে দিয়েছেন। তাহলে সকল ধর্মমত কিভাবে সত্য হলো তা তো 
আমাদের মত হতভাগাদের বোধগম্য নয়। যেখানে আল্লা/হযরতের অনুসারী 
মুসলমানগণ প্রতিদিন নামাজে অন্যান্য মানবীয় ধর্মাবলম্বীদের দোজখে পাঠানোর 
জন্য এবাদত করে থাকে। হযরত/আল্লাটি বিভিন্ন আয়াতে/হাদীসে স্পষ্ট বলে 
দিয়েছেন, নামাজে অন্যান্য বিধর্মীদের দোজখে পাঠনোর এবাদত না করলে তার 
ফলোয়ার মুসলমানরা দোজখে মারাত্মক শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেহ কেহ মনে 
করেন রামকৃষ্ণের “সকল ধর্মমত সত্য” এ কথাটি রামকৃষ্ণ বলেননি; উনার 
কতিপয় ভক্ত পৃথিবীতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঠিকাদারি পাবে এই ভেবে অত্যুৎসায়ী 
হয়ে এ জঘন্যতম কাজটি করেছেন । (শ্রী দেবজ্যোতি রায় তার 'যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে সর্বধর্ম 
সমন্বয়' এবং ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্চারী তার 'প্রসঙ্গঃ উদ্বোধন পত্রিকার নির্বোধ প্রবন্ধ' বইতে যথোচিত 
যুক্তি, তত্ব, তথ্য, উপাত্ত দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। ড. ব্রহ্মচারী এ ও বলেছেন যদি বিবেকানন্দ ও 
তার গুরু রামকৃষ্ণ বেচে থাকতেন তাহলে উনারা এ ধরণের মিথ্যাচারীদের কষে চড় মারতেন 
এমনকি লাথি মেরে মিশন হতে বের করে দিতেন) রামকৃষ্ণের কতিপয় ভক্ত আরো 
মারাত্মক পাপ কাজ করেছেন তা হল, রামকৃষ্ণ নাকি তিন দিন ইসলাম মতে সাধনা 
করেছেন; এ কাজটিও কতিপয় ভক্ত সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঠিকাদারি পাবে এবং ইসলামকে 
রামকৃষ্ণ মিশনের কুলে ভিড়াবেন এই ভেবে প্রচার-প্রসার করেছেন। ইসলাম মতে কেহ 
যদি একবার ইসলামী হয় তাহলে সে তা ত্যাগ করার আর কোন উপায় নাই যা 
অনেকটা মাফিয়া চক্রের মত। রামকৃষ্ণ তিন দিন ইসলামী হয়ে আবার তা ত্যাগ করে 
কিভাবে সনাতন মানবধর্মী হলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। হযরত/আল্লাটির মতে 
ইসলামী হয়ে তা ত্যাগ করলে মুরতাদ; তাকে কতল করা প্রকৃত মুসলমানদের 
বাধ্যবাধকতাযুক্ত পালনীয় পৃণ্য কর্তব্য। রামকৃষ্ণ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, মহাত্মা গান্ধি, 
অনুকূল ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ উনারা সম্ভবত জানতেন না ইসলাম 
মতে, ইসলামের বাইরে যারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে ইহলোকে জেহাদ ও যুদ্ধ করা 
সকল মুসলমানের পুণ্য কর্তব্য এবং বিধর্মীদেরকে পরলোকে দোজখের আগুণে জলে 
পুড়ে প্রতিনিয়ত ছাই হওয়ার স্থান ইসলাম রেখেছে । এবং মুসলমানগণ প্রতিদিন 
নামাজে বিধর্মীদের দোজখে পাঠানোর জন্য খুতবা পাঠ করে থাকে। রামকৃষ্ণ, 
লোকনাথ ব্রহ্মচারী, মহাত্মা গান্ধি, অনুকূল ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, 
বিজ্ঞানী নিউটন, আলবার্ট আইনষ্টাইন প্রমুখ মহাত্সাগণ হয়তো সনাতন মানবধর্মীসহ 
সমগ্র বিশ্বে সমভাবে সমাদৃত ও মহাপুরুষ; কিন্তু ইসলাম মতে উনারা সকলে 
অবিশ্বাসী, নাস্তিক, বেঈমান, কাফের ও সাত সাতটি দোজখের বাসীন্দা। সুতরাং 
মানবতা ও মনুষ্যত্বের হুমকীস্বরূপ ইসলাম ও কোরান-হাদীসকে জীবিত রেখে সর্বধর্ম 
সমন্বয়ের চিন্তা /505910 011111765 ও অলৌকিক কল্পনাবৈ আর কিছু নয়। 
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ইউরোপ আমেরিকার বর্তমান তরুণ প্রজন্ম ইসলামী জেহাদে/ জঙ্গীবাদে 
মুসলমানদের জোরপূর্বক বিয়ে- বংশবিস্তার- ধর্মীন্তরিতকরণ, সমগ্র রাজ্য দখলের 
শ্যেণ নজর শুধুমাত্র এই উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়; ইউরোপ-আমেরিকায়ও চলছে 
এর করাল গ্রসন প্রক্রিয়া। জার্মানীতে, ভ্্রান্সে, স্পেনে, যুক্তরাজ্যে এমনকি খোদ 
যুক্তরাষ্ট্রে (যেখানে সেপ্টেম্বর ১১' ২০০১ মুসলমান আলকায়দা জঙ্গী সংগঠন মারাত্মক ভাবে 
আক্রমন করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রবাসী যুবকরা বেমালুম ভুলে গেছেন এ নারকীয় নৃশংস ধ্বংস যজ্ঞের 
কথা) প্রতিনিয়ত ব্যঙের ছাতার মত মসজিদ-মাদ্রাসা-ইসলামিক রকমারি বহুমুখী 
প্রতিষ্ঠান গজাচ্ছে/জন্মাচ্ছে, এছাড়া মুসলিম জেহাদীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে, 
এসকল মানবতা ধ্বংসকারী বিষয়ে উক্ত সরকারগুলো একেবারে উদাসীন ও 
নির্বিকার । ইসলাম ও ইসলামী জেহাদে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগ দিচ্ছে তরুণ প্রজন্ম । 
সম্প্রতি ১০/২০১১ আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে বেশ কয়েকজন জার্মান জঙ্গী 
তালেবান নিহত হওয়ার পর এর সত্যতা পৃথিবীবাসীর নিকট দিবালোকের মত স্বচ্ছ 
হয়ে উঠে। অনেকে মনে করছেন ইউরোপ-আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক 
মহামন্দার সুযোগে ইসলামের জঙ্গীবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে; তাছাড়া পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের ইসলামী চক্র ও ফাউন্ডেশনগুলো এতে একযোগে মরিয়া হয়ে 
লেগেছে, প্রচার-প্রসার করছে ও পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করে চলছে । 


ইসলাম নামীয় সংগঠনধর্মের উৎপত্তি ও দ্রন্ত ক্রমবিকাশের কতিপয় প্রধান কারণঃ 
অর্থনীতিতে কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করতে চারটি স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। 
ভূমি, শ্রম, অর্থ/মূলধন, সংগঠন। এই চারটির যৌথ উদ্দ্যোগে সাধারণতঃ একটি 
সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান চালু হয়ে থাকে । মহম্মদের সময়ে অর্থনীতির এই সংজ্ঞাটি 
হয়তো চালু হয়নি। কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই তীন্ষ্ম মেধা সম্পন্ন, ব্যবসায়ী 
মনোভাবের, ধূর্ত, যুদ্ধবাজ, কামাচারী, দুঃশ্চরিত্র লম্পট ব্যক্তিতব। তার ইসলাম 
নামক জঙ্গী সংগঠনটি তৈরী ও দ্রুত ক্রমবিকাশ করতে উক্ত চারটির সাথে ইহলোক 
ও পরলোকে অবাধ যৌনাচার, ব্যাপক ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ ও প্রচুর অর্থ-ধন-সম্পদ 
লাভ যোগ করেছেন! কিন্তু আরববাসী তৎকালে হযরতের যাবতীয় শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ ও অপকর্মের বিচার করতে পারে নাই। আরববাসীর এই চরম ব্যর্থতার 
কারণে আজ বিকৃত মনুষ্য প্রজাতি মুসলমানগণও মনে করে তাদের যাবতীয় 
অপরাধেরও বিচার হবে না; এটাই সন্ত্রাসধর্ম ইসলাম বিকাশের একমাত্র প্রধান 
কারণ; এছাড়াও- 

১। আরবের প্রখ্যাত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বিধবা পত্বী খাদিজা তার জীবনের ২৫ বছরের 
পর হতে অর্থনীতির এক বিরাট চালিকা শক্তি। এই খাদিজা ও তার চাচাতো ভাই 
নওফল হযরতকে নতৃন ধর্ম তৈরীতে একান্ত ভাবে সহায়তা করেন। আরব, সিরিয়া 
ও পার্বতী দেশগুলোর কবি-সাহিত্যিক ও ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মবেস্তাগণ ধর্মব্যবসা ও 
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রাজনীতির উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে হযরতকে সহায়তা করেন। পরবর্তিতে হযরত 
৬৩০ খৃঃ মক্কার মসনদে বসার পর একে একে তাদের প্রায় সবাইকে হত্যা ও 
গুপ্তহত্যা করেন; যাতে কোনরূপ প্রমাণ না থাকে। 

২। ৬২১খুঃ মক্কা হতে মদিনায় পলায়নের পর তিনি সংগঠন তৈরী করেন। ৬২১- 
৬৩২থুঃ পর্যন্ত তার উগ্র ব্যভিচারী ও জন্লাদসংগঠনের অর্থনীতি চালু রাখার জন্য 
মন্কা হতে সিরিয়া ও কাছাকাছি অন্যান্য দেশগামী কমপক্ষে ১৩০টি বানিজ্য কাফেলা 
(0919৬917) লুটপাট, ডাকাতি, মানুষ হত্যা ও মুক্তিপন দাবী নিয়েছেন। তিনি 
দলছুট, বিপদগামী, অর্থনীতিতে পর্যদস্ত বেশ কতিপয় বখাটে ছেলে উনার সঙ্গী/ 
অনুসারী হিসেবে পেয়েছিলেন। 

৩। উক্ত কবি-সাহিত্যিক ও ধর্মবেত্তাদের সহায়তায় বেশ কিছু গল্প: স্বপ্ন, ছোট 
নাটক, সাত আসমানের ভুতের বাণীর অবতারণা করেন। এতে উনি বেশ কিছু 
লোভী অন্ধ- প্রতিবন্ধী মানুষকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। ফলে পর্যায়ক্রমে তার 
আরেকরূপ আল্লা(৬১০-৬৩২), জেব্রাইল, ওহী বাণী কোরান প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । 
৪ | উনি আল্লার প্রেরিত মহামানব । জগতের সকল ধন-সম্পত্তি তার সৃষ্ট আল্লার ও 
তার দাবী করেন। যারা এই বাণী মানবে তারা বিশ্বাসী/আস্তিক আর যারা মানবে না 
তারা অবিশ্বাসী/নাত্তিক কাফের । তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও যুদ্ধ ঘোষণা । যুদ্ধে জয় 
লাভ করলে তাদের সকল ধন-সম্পদ, নারী, মেয়ে শিশুগুলি আল্লার প্রেরিত সর্বশেষ 
নবী হযরতের বাহিনীর হস্তগত হবে। অর্থাৎ কাফেরদের স্ত্রী, কন্যাগ্তলো আল্লার 
দেওয়া তোফা, এগুলো ভোগ করা জায়েজ ও বহু লক্ষ নামাজের সোয়াব এবং 
মহাপুণ্যের কাজ এবং স্বপরিবারে বেহেস্ত । আর পুরুষ কাফেররা যদি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করে তাহলে তারা আন্লার পৃথিবীতে বেচে থাকতে পারবে। অন্যথায় 
তাদেরকে নির্ধিধায় হত্যা করতে হবে। অথবা হযরতের যদি দয়া হয় তাহলে উচ্চ 
মূল্যে মুক্তিপন বা জিজিয়া কর দিয়ে প্রাণটা হাতে নিয়ে অন্যত্র সরে যেতে হবে। 
৫। ৬১০-৬৩২ খৃঃ পর্যন্ত তার ও তার ব্যভিচারী জঙ্গী সহযোদ্ধাদের যাবতীয় 
অপকর্ম- কাফের হত্যা, তাদের ধন সম্পদ ও নারী লুণ্ঠন, রাজ্যদখল, ধর্মীস্ত 
রিতকরণ, ইহলোকে ও পরলোকে নারী বহুগমন সুখ-সন্ভোগ, বহুবাহ, অবাধ 
যৌনতা, জন্মবিরতিকরণ হারাম, ব্রক্মচর্য হারাম, সন্যাসপ্রথা হারাম, সম্পদের ভাগ- 
বাটোয়ারা, কঠোর বিচার-আচার ব্যবস্থা, সাত-আসমানের ভূতের গল্প, বহু স্বর্গ- 
নরকের বর্ননা প্রভৃতি কোরান ও হাদীসের বাণী হিসেবে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। 
এতেকরে পর্যায়ক্রমে বহু বিপদগামী ও লোভী উম্মত হযরত/আন্লার সংগঠনে আকৃষ্ট 
হতে থাকে। ্‌ 

৬। বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ৬৩০খৃঃ হযরত কর্তৃক মকা দখল; 
অনেক লুটপাট, মানুষ হত্যাযজ্ঞ, যুদ্ধজয়, সম্পদ লাভ, বহু নারী ভাগে-ভোগে 
পাওয়া, অত অভূতপূর্ব সাফল্যে তার সহবোদ্ধা ও অনুগামীগণ হযরত, তার আন্রা, 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৫৫ 


জেবোইল, কোরান সব কিছুর প্রতি বেশ অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে উঠে। ৬৩২ খুঃ 
বংশধরগণ উয়াইয়া সম্প্রদায় মক্কার মসনদে বসেন এবং মহম্মদ/আল্লা, কোরান- 
হাদীসের নির্দেশ মেতাবেক চরম উৎযুল্রচিত্তে দ্বিগুণ উৎসাহে দিক্বিজয় অর্থাৎ সমগ্র 
আল্লার দুনিয়া দখল ও আল্লার ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নেমে পড়েন, পৃথিবীব্যাপী লক্ষ 
লক্ষ আল্লার ঘর মসজিদ ও মাদ্রাসা বানানো শুরু করেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
সকল সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করা, অগণিত মানুষ হত্যাযজ্ঞ, গনহারে ধর্ষণ 
আনন্দচিত্তে করতে থাকেন। তারই ফলশ্রুতিতে মক্ধী-মদিনা হতে শুরু করে 
বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ জায়গা মুসলমানদের দখলে, প্রায় ৫৭টি দেশ 
আজ নিজেদেরকে মুসলিম দেশ বলে খুব গৌরবান্িত মনে করে এবং সমগ্র 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আজ প্রায় ১৫০ কোটির বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হযরত/আল্লার 
অনুসারী মুসলমান উম্মত বসবাস করেন যা খুবই দ্রুত ক্রমবর্ধমান । সমগ্র পৃথিবীতে 
এই ১৫০কোটি তথাকথিত মুসলমান আজ ইসলামের করাল থাবায় পরিপূর্ণভাবে 
ধর্ষণের শিকার | নিশ্চয়ই হযরত ও তার বানানো আল্লাটি কত মহান! বিজ্ঞানময়! 
করুণাময়! দয়ালু! সকল প্রশংসা তাদেরই জন্য । 


ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রকৃত সত্য ইতিহাস প্রচার-প্রসার করা 
প্রয়োজন৪- 

বিতর্কিত, বিকৃত ও নকল ধর্মমত (যৌন উন্মাদ ও জল্লাদসংগঠন) ইসলাম ও 
মুসলমানদের প্রকৃত স্বরূপ জানা, জানানো ও ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মকে ইসলাম ও 
মুসলমান নামক মহাব্যাধি, মহাঅভিশাপ ও ভয়ানক হিংস্র জন্তর-জানোয়ারদের হাত 
হতে সদা সতর্ক, সচেতন, রক্ষা করার জন্য ছোটবেলা হতেই প্রতিটি দেশের পাঠ্য 
পুস্তকে নিয়লিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করা এবং আরো প্রশ্ন-উত্তর ও প্রকৃত তত্ঁ 
তথ্য সমৃদ্ধ বিশদ ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা ও পাশাপাশি সহায়ক গ্রন্থগুলো স্ব স্ব দেশীয় 
ভাষায় অনুবাদ করে স্কুলগুলোতে পড়ানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি এবং 
পৃথিবীর সকল দেশের টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্রসহ সকল প্রচার 
মাধ্যমে সন্ত্রাসধর্ম ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রকৃত সত্য ইতিহাস প্রচার- 
লিন প্রজ্ঞাপণ দেওয়া 





১. বিজ মিথ্যার উপর কোন সংগঠনধর্ম ও রর প্রতিষ্ঠিত?- ইসলাম ও 
তথাকথিত মুসলিম জাতি । 

২. ইসলাম মূলতঃ কি?- একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত যৌন উন্মাদ ও 
জল্লাদসংগঠন এবং যা বর্তমানে পৃথিবীতে সন্ত্রাসধর্ম হিসেবে পরিচিত । 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষ্্রক্ষমতা দখল! ১৫৬ 


৩. ইসলাম কাদের ধর্ম?- ব্যভিচারী, দস্যু ও জল্লাদদের সংগঠন ধর্মমত যা প্রকৃত 
মানুষদের জন্য প্রযোজ্য নয়। 

৪. ইসলামের মুসলমানরা কি ধর্ম পালন করে? মুসলমানরা মানুষের প্রকৃতিগত 
মানবধর্ম পালন করে না, করে সংগঠনের ধর্ম । 

৫. ইসলামে কি ভাল মানুষ নেই?- আছেন; অতি নগণ্য, তারা বেশীর ভাগই 
অন্যান্য ধর্মমত হতে এসেছেন; আর যারা ইসলামে ভাল মানুষ তারা শুধু মাত্র 
আরবী নামটি পর্যন্ত আছেন, ইসলামের আর তেমন কিছুই পালন করেন না। 

৬. হজরত মহম্মদ কে ছিলেন?- একজন কামাচারী, লম্পট, ধূর্ত, প্রতারক, নৃশংস 
হত্যাকারী, দস্যু ও জল্লাদসংগঠনের নায়ক। 

৭. কোন ব্যবসায়ী ও চরিত্রহীন ব্যক্তি নিজেকে স্বঘোষিত নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করলেন ও নবী ব্যবসা শুরু করলেন- হযরত মহম্মদ । 

৮. জল্লাদগিরি, দস্যুবৃত্তি ও লুটপাট করে সংগঠন তৈরী ও পরিচালনা করেন কে?- 
মহম্মদ | 

৯. মহম্মদ তার জীবনে মোট কতটি বানিজ্য কাফেলা লুটপাট করেন?- কমপক্ষে 
১৩০টি | 

১০. ইসলাম সংগঠনটির ধারক ও বাহক কারা?- আরবের বেদুইন যাযাবর দুর্বৃত্ত 
পিশাচ শ্রেণী। 

১১. পৃথিবীর কোথায় এ সন্ত্রাসী সংগঠনটির উৎপত্তিঃ- আরব মরুভূমিতে ৬১০খ্ঃ 
১২. নকল ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে কে প্রথম দ্যুতি, জল্লাদবৃত্তি, অবাধ যৌনাচার, 
লুটপাট, জেহাদবৃত্তি চালু, বৈধতা দান ও প্রচার-প্রসার করেন?- হজরত মহম্মদ । 
১৩. বেশ্যা যত বুড়ো হয়, তত বেশী সতী হওয়ার চেষ্টা করে; এটা কেন 
সংগঠনের?- ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 

১৪. কোরান ও হাদীস কি জিনিস?- এটা ৬১০-৬৩২ খুঃ পর্যন্ত হযরতের যাবতীয় 
মিথ্যাচার ও অপকর্মের প্রামান্য দলিল। 

১৫. হযরত একাধারে কত জনের অভিনয় করেন?- কমপক্ষে পাঁচজনের মুখ্য 
ভূমিকায়- হযরত নিজে, নবী, আল্লা, জেবাইল, শয়তান প্রভৃতি ।এবং গৌণ ভূমিকায় 
আরো কতিপয়ের অভিনয় করেন । 

১৬. মসজিদ ও মাদ্রাসা কি জিনিস?- অবাধ যৌনাচার ও জঙ্গী- জেহাদী তৈরীর 
ট্রেনিং ব্যবস্থা ও কারখানা । 

১৭. ছোট বেলা হতে কোমলমতি শিশুদের প্রতিবন্ধী করে কারা?- মুসলমান ও 
ইসলাম; কোরান-হাদীস, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদের মাধ্যমে | 

১৮. ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কিতাব হতে নকল ও অনুবাদ করে কোন 
গ্রন্থ করা তৈরী হয়েছে?- কোরান শরীফ নামক জেহাদী কিতাব । 


তথাকথিত শান্তির ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৫৭ 


১৯. কোন সংগঠনটি ধর্মের লেবাস ব্যবহার করে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস 
'ছড়াচ্ছেঃ- তথাকথিত ইসলাম ও মুসলিম উম্মত। 

২০.বৈধ ও অবৈধভাবে বিবাহ, বংশবিস্তার ও ধর্মান্তরিতকরণ করে কোন সংগঠনটি. 
দ্রত-পৃথিবী দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে?- ইসলাম ও তৎবাহিনী 
মুসলমান। ্‌ 

২১.লিঙ্গ অগ্রচর্মে কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন ধর্মমত নিহিত রয়েছে বা লিঙগ/ 
22115 ধর্মমত কোনটি?- ইসলাম । 

২২. এ উপমহাদেশে গরুর মাংসে কোন ধর্ম লুকায়িত আছে? এবং গরুর মাংস না 
খেলে মুসলমান হয়-না- ইসলাম ও মুসলমান । 

২৩. জেহাদ, ব্যভিচার, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস, হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণযজ্ঞ, লুটপাট, 
অগ্নিসংযোগ, জবর দখল, যুদ্ধকরে সন্ত্রাসধর্ম প্রচার করে কোন সংগঠন?- ইসলাম 
ও তৎবাহিনী মুসলমান । ূ 
২৪. ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে কারা বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চায়?- 
ইসলাম ও মুসলিম উম্মত। 

২৫. সমগ্র পৃথিবী বাসীর জন্য মারাত্মক হুমকি ও মহাঅভিশাপ স্বরূপ কোন 
সংগঠন?- ইসলাম ও সাচ্চা মুসলমান । 

২৬. ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত ইসলাম তার উৎপত্তি ৬১০ হতে আজ ২০১৩ পর্যন্ত বিশ্বে 
নির্বিচারে মোট কত মানুষ হত্যা ও নারী ধর্ষণ করেছে?- আনুমানিক ৫০কোটি মানুষ 
বৃশংস হত্যাযজ্ঞ এবং ততোধিক নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়েছে। 

২৭. কাবা শরীফ কি?- বর্তমানে আল্লার নাম বিক্রি করে রমরমা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান; যা 
এক সময় আরবের ইহুদি, খৃষ্টান ও পৌন্তুলিক পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি ছিল। 

২৮. বানানো আল্লা, চাদ, কাবা শরীফ, মসজিদ, মাদ্রাসাকে পুঁজি করে কোন 
সম্প্রদায় রমরমা ব্যবসায় নেমেছেঃ- মুসলমান | 

২৯. কারা ধর্মকে পণ্য(2100010)) হিসেবে দেখছে, লাভালাভ ও ভাল-মন্দ পণ্য 
0817/955 করে মাঠে নেমেছে- ইসলাম ও মুসলিম উম্মত। 

৩০. আল্লা কে, তার পরমায়ু কত বসর?- মহম্মদ কিছু না জানলে তার আল্লাটিও 
জানে না। এই আল্লাটির জ্ঞান মহম্মদ যেখানে পর্যন্ত গিয়েছিল বা যতটুকু জানে 
ততটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ মহম্মদ নিজেই আল্লা এবং এটা তার বানানো এক 
কৃত্রিম ছদ্ম নাম। আম্মা ৬১০-৬৩২ খুঃ পর্যন্ত ২২ বছর খুব দাপটের সাথে 
বেঁচেছিলেন, সাত সাতটি আসমান! ঘন ঘন উঠানামা করেছেন৷ কিন্তু হজরত মারা 
যাওয়ার কিছু দিন পূর্বে মহান আল্লাটি ও তার দূত জেব্বাইল চিরকালের জন্য 
লাপাত্তা হয়েছেন। ্‌ 

৩১. তথাকথিত মহাশান্তির ধর্ম ইসলাম ও মুসলমানদের পাচ স্তস্তু কি কি?- ক) 


তথাবথত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৫৮ 


সৃষ্টি, মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট করা, মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতি ও আতংক সৃষ্টি 
করা ইত্যাদি), খ) ইহলোকে বিকৃত ও অবাধ যৌনাচার এবং ও পরলোকে বেহেস্তে 
র পতিতালয়ে বিনা খরচায় বহু হুর-পরী ও কচি ছেলের সাথে যৌন সঙ্গতের টোপ, 
গ) বৈধ- অবৈধ বহু বিবাহ ও দ্রুত বংশ-বিস্তার, ঘ) ধর্মীন্তরিতকরণ ও প্রচার- 
প্রসার, ও) রাষ্ট্র ্ষমতা ও পৃথিবী দখলের প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা । 

৩২. কে বহুবার বলছে যে তার এই সংগঠন ধর্মমত যে কোন সময় বিলুপ্ত হবে ও 
যে কোন সময় কেয়ামত সৃষ্টি হবে- অত্র সংগঠনের মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা হযরত 
মহম্মদ স্বয়ং নিজেই । 

৩৩. বর্তমানে কোন দানবীয় রাজনৈতিক সংগঠন ধর্মমত পৃথিবীতে মারাত্মক 
প্রশ্নবিদ্ধ? ও ক্রমানয়ে বিলুপ্তির পথে- সন্ত্রাস ও মহাশান্তির ধর্ম ইসলাম । 

৩৪. বিবিধ........ 
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যৌন উন্মাদ ও জল্লাদদের রাজনৈতিক সন্ত্রাসী ও মাফিয়া সংগঠন ধর্মমত 
ইসলাম ও তত্বাহিনী মুসলামানদেরকে নিয়ে কতিপয় গবেষণামূলক 
আলোচনাঃ- 

১. চরিত্রহীন লম্পট, জল্লাদ হযরতের এহেন ব্যভিচারী নৃশংস কার্যক্রম ও কতিপয় 
মানুষের নিকট নবী হয়ে উঠা, এবং তার গঠিত সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠনের 
ধর্মরূপধারণ প্রভৃতি কারণে আজ প্রকৃত ধর্মবেস্তা, সাধু-সন্ত, গুরুশ্রেণী সকলেই 
প্রশ্ববিদ্ধ? সত্যিকারের ধর্ম, ধর্মবেত্তা ও সাধুশ্রেণী বলে কিছু জগতে আছে কি না? 
সকলের মনে সন্দেহ। হযরত প্রকৃতিগত শাশ্বত ধর্মজগতের সর্বত্র কালিমা লেপন 
করেছে। এজন্য অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন পৃথিবীতে যদি ধর্ম গুলো না থাকত, 
তাহলে পৃথিবীর মানুষ অনেক শান্তিতে থাকতেন । 

২. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তার “সত্যার্থ প্রকাশ” গ্রন্থে চতুর্দশ সমুল্লাস-এ অথ 
যবনমতবিষযং ব্যাখ্যাসামঃ মুসলমানদের কোরান ও আল্লা বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
ও নানাহ যুক্তি দেখিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন কোরান মনুষ্য রচিত গন্থ। তাও 
আবার উন্নত ও জ্ঞানী/পন্ডিত কর্তৃক রচিত নয়; একেবারে অশিক্ষিত, বর্বর ও লোভী 
ব্যক্তি বা ব্যাক্তিবর্গ কর্তৃক রচিত 

কোরান শরীফ এর প্রথম সুরা, সূরা-ফাতিহার আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টি 
সকলের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায়। মুসলমানগণ এই বলে গর্ব করেন, 
কোরান মহান আল্লার বাণী, সাত আসমান হতে স্বীয় দূত জেববাইল কর্তৃক এসেছে, 
তার নমুনা আমরা একটু সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করি। অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু 
আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। এখানে আল্লাটি নিজের ঢোল নিজে পেটাবেন ও 
বলবেন, পরম করুণাময়, পরম দয়ালু । তার মানে অন্য কেউ এ উক্তি করেছেন । 
“সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য”১/১। তাহলে আমরা 
দেখতে পাই আল্লা নিজের প্রশংসা/কথা নিজেই বলছেন; এরকম কি কখনো হয়। 
সম্ভবতঃ পাগলেও নিজের গুন নিজে গাইবেন না। “যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম 
দয়ালু ।”১/২, “€যিনি) কর্মফলদিবসের প্রভু”১/৩, “আমরা কেবল আপনারই 
উপাসনা(ইবাদত) করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।”১/৪, 
“আমাদের সরল সঠিক(সত্য) পথে চালিত করুন।”১/৫, “তাদের পথে যাদের 
আপনি অনুগ্হ দান করেছেন ।”১/৬, “যারা আপনার ক্রোধে পড়েনি এবং বিপথে 
যায়নি।”১/৭; আল্লা কি এইসব বাণী বলেছেন/পাঠিয়েছেন বলে আপনাদের 
মনে/বিশ্বাস হয়। নাকি অন্য কেউ আল্লাটির নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছেন। এভাবে 
কোরানের প্রায় প্রতিটি সূরার আয়াতগুলোর একই অবস্থা । 

৩. একই ভাতের হাড়িতে তিন বার রং লাগানো হলো- ভাতের হাড়ি/পাতিলটি 
মূলতঃ সেমেটিক ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের সৃষ্ট; প্রথমে আব্রাহাম, ইসমাইল, 
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ইসহাক. ইয়াকুব, ভাউদ, সলমন, মোজেজ(মুসা) এরা রং লাগালেন নাম দিলেন 
ইহুদী ধর্ম এবং এর মালিক/প্রধান জেউস। তারপর তাদেরই সন্তান জেসাস খ্রাইষ্ট 
রং লাগালেন পাতিলটির নাম দিলেন খৃষ্টধর্ম এবং এর মালিক গড । সর্বশেষ খৃষ্ট 
সন্তান মহম্মদ রং লাগালেন ও বিভিন্ন অলৌকিক স্বপ্র, গাল-গল্প ও সাত আসমানের 
ভুতের গল্প শুনালেন, বললেন ভাতের হাড়িটি ইসলাম ধর্ম এবং এর মালিক সাত 
আসমানে বসানো আল্লা। বাহ! কি সুন্দর ব্যবসা ও বিশ্বাসী কার্যক্রম । যেহেতু 
হযরত ব্যবসায়ী ছিলেন তাই তিনি ধর্ম কি জিনিস তা জানতেন না এবং ধর্ম ও 
ব্যবসাকে একাকার করে ফেলেন। তবে সেমেটিয় পূর্ববর্তী ধর্মযাজক উনারা কেহই 
হযরতের মত এত চরিত্রহীন, ভ্রষ্টাচারী ও নৃশংস ছিলেন না। 

৪. হযরত মহম্মদ যে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী প্রক্রিয়াটি চালু করলেন যা সমগ্ধ আরব 
করিয়াছে উর রারঠেরে রর নাতি রে রে তার গাড়ে আগুনের রা 
লোহার জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে, এতে করে চাচা আবুতালেবের মগজ টগবগ করে 
বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিদান। মহম্মদ তার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সকল পূর্বপুরুষদের 
সাথে জঘণ্যতম বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতারণা করে উনি নতুন ধর্মের মোড়কে 
ষ্্রক্ষমতা দখলের জন্য এক রাজনৈতিক যৌনউন্মাদ ও জঙ্গী সংগঠন তৈরী 
করেছেন। তিনি তার পূর্বপুরুষ ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্ম নেতা আব্রাহাম, মোজেজ, 
ডেভিড, জেসাস খাইষ্ট প্রমুখকে যথাক্রমে ইব্রহিম, মুসা, ডাউদ, ইসা নবী হিসাবে 
মানেন; উনি মুসাকে তিন নং আসমানে ও ইসাকে চার নং আসমানে দেখেছেন বলে 
গল্প করেন, কিন্তু তার ভুতের গল্পের প্রধান চরিত্র আল্লাটি কোরানে তাদেরকে 
বাতিল বলে ঘোষণা করলেন এবং হযরত/আল্লা তাদের আসমানী কিতাবগডলো 
মানেন না বা তাদের অনুসারী ইহুদি ও খুষ্টান সম্প্রদায়কে কাফের হিসেবে ঘৃণা 
করেন এবং তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের মেয়ে ও অর্থ, ধন-সম্পন্তি ভোগ 
অথচ ইহুদি ও খৃষ্টানদের তৈরীকৃত কাবা মন্দিরটি তার আল্লার বলে চালিয়ে দিলেন; 
আরবজাতি তথা মানবজাতির সাথে এর চেয়ে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা, প্রতারণা ও 
ভন্ডামী কি হতে পারে । আবার হযরত মহম্মদ অতই নির্দয়, নৃশংস ও পাষন্ড ছিলেন 
তার আর এক জলন্ত প্রমাণং তার সব রকমের খবরদারী ও জমিদারী সবই শুষ্টান ও 
ইহুদীদের অর্থ, ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই খৃষ্টান ও ইহুদিদের 
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যাবতীয় ধন-সম্পদ ও নারীগুলো ভোগ করে এবং ইনুদি-খৃষ্টানদের অধিকাংশ 
লেখনি নকল ও অনুবাদ করেও কোরানে তাদের প্রতি একটিও সদয় বাণী ব্যবহার 
করেন নি। 

৫. পৃথিবীতে কোরান নিয়ে যত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে, যত মানুষ হত্যা হয়েছে, 
যতগুলি প্রকৃতিগত সুন্দর সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে, মা-বোন ও শিশু ধর্ষিত 
হয়েছে, লুটপাট, রাজ্যদখল হয়েছে ও হচ্ছে তা আর কোন ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও কিতাব 
নিয়ে হয়নি। কোরানের মদনি সুরার নৃশংসতার কথা নিয়ে যখন তর্ক উঠে তখন 
মুসলমানগণ মক্কী সুরাগুলো আওরান/উদ্ধৃতি দেন। বলেন ইসলামে কোন জোর 
জবরদস্তি নেই। তোমরা সৎকর্মের প্রতিযোগিতা কর। আমার ধর্ম আমার তোমার 
ধর্ম তোমার। ইত্যাদি । পৃথিবীতে ইসলামের বাস্তবতা কি তাই। হযরতের আন্রাটি 
কোরানে বললেন, তার ভাষা আরবী । ইতিপূর্বে যে সকল আসমানী কিতাব রয়েছে 
সে গুলো আমিই পাঠিয়েছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ইহুদী সম্প্রদায়ের আসমানী 
কিতাবটি হিব্কুভাষায় লিখিত এবং খৃষ্টানদের বাইবেল গ্রিক ভাষায় প্রথম লিখিত 
হয়; তাহলে দেখা যায় হযরতের আল্লাটির ভাষা কোনটি তাই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 
রয়েছে। আবার আন্লাটি বললেন ইতিপূর্বে যে সকল কিতাব পাঠিয়েছি তা বাতিল 
এখন একমাত্র কোরানই আমার কিতাব। তাহলে দেখা যায় আল্লা তার পূর্বের 
কথাগুলো বাতিল করে দিলেন। হযরত যখন মক্কা ছিলেন তখন তার মতামতগ্তলো 
প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি; প্রভাবশালী পৌত্তলিক শ্রেণীর চাপের মুখে । তখন তার 
ভুতের গল্পের প্রধান চরিত্র আল্লাটিকে দিয়ে উক্ত সকল সাম্যবাদের আয়াত 
আওড়ালেন। আবার মক্কা হতে পালিয়ে মদীনায় আসার পর তিনি শক্তিশালী হতে 
থাকেন; অধিকাংশ ইহুদী ও খুষ্ট শ্রেণীকে হত্যা, গুপ্তহত্যা, ধর্ষণ, তাদের অর্থ-ধন- 
সম্পদ লুটপাট ইত্যাদি নারকীয় নৃশংসতা করতে থাকেন এবং তার আল্লাটিকে দিয়ে 
অবিশ্বাসী কাফেরদের হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ইত্যাদির আয়াত আনালেন, যেগুলো 
মদনী সুরা নামে খ্যাত। আল্লাটি যেহেতু পরে এসকল দানবীয় নৃশংসতার আয়াত. 
বললেন তাহলে পূর্বে উল্লিখিত সাম্যবাদের কথাগুলো স্বাভাবিকভাবে বাতিল হয়ে 
যায়। যেভাবে পূর্বের আসমানী কিতাব গুলো ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য বাতিল 
হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের নৃশংসতার বাণী ও সাম্যবাদী বাণী; গরুর দুধ ও 
চনার€গোমুত্র) দৃষ্টান্ত হুবহু একই। এক মন দুধে এক ফৌটা চনা নয় তাহল এক 
মন চনায় এক ফোটা দুধ। তাই স্পষ্ট ভাবে বলা যায় ইসলামের দানবীয় নৃশংসতার 
কথা উঠলে তথাকথিত বিকৃত মনুষ্যজাতি মুসলমানগণ আর যেন সাম্যবাদের 
আয়াত গুলো দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ না করেন। বিষয়টি অনেকটা শাক্‌ দিয়ে মাছ 
ঢাকা বা লতা-পাতা দিয়ে পায়খানা ঢাকার মত অবস্থা । 

৬. এ উপমহাদেশের সকল জনসাধারণ সনাতন মানব(হিন্দু)ধর্মাবলম্বী | চোখে 
ইসলামিক রঙ্গীন চশমা দিলে বা গায়ে ইসলামিক জামা ও আলখালা কিংবা মাথায় 
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ইসলামিক টুপি লাগালে, লিঙ্গ অগ্রচর্ম কাটলে, গরুর গোশত খেলে, আরবী নাম 
রাখলে মানুষ তার স্বকীয় সনাতন মানবধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী হতে 
পারে না। আরবী একটি অঞ্চলের ভাষা; যেমন-ইংলিশ, চাইনিজ, হিন্দী, ফ্রেন্স, 
ল্যাটিন ইত্যাদিও এক একটি ভাষা । আরবী ভাষা ব্যবহার করলে কেহ ইসলাম বা 
মুসলমান হয়ে যায় না। মানুষ কখনো নিজের স্বকীয় স্বত্তা, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে 
দীর্ঘদিন লুকাতে পারবে না। আমরা খুব দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি আরবের- সেই 
৬১০-৬৩২ সালের যাবতীয় ঘটনাবলী বা বেদুইন বর্বর পৈশাচিক সংস্কৃতি কখনো এ 
উপমহাদেশ কিংবা সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতি নয় বা তা কখনোই হতে পারে না। 

৭, এ উপমহাদেশের বিশেষ করে বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইসলামের 
মুসলমান ও সনাতন মানব হিন্দু জনসংখ্যার একটা সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান দেওয়া 
প্রয়োজন। ৭১২খ্‌ঃ দেবল বন্দর আক্রমণের সময় ০.১%ও মুসলমান তৎকালীন 
সিন্ধু রাজ্যে/প্রদেশে ছিল না। যতদূর জানা যায় সিন্ধুর রাজা দাহির কতিপয় 
আশ্রয় দিয়েছিল (এক সময় মুসলমানরা হিন্দুদের বাসা-বাড়ী, জমিদারী ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে 
চাকুরি করতো ও বরগা দিত। আজ এ উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংল। দশ ও পাকিস্তানে অবশিষ্ট 
সনাতন মানব হিন্দুরা মুসলমানের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করছেন ও গোল'ম খাটছেন)। এদিয়ে 
তথাকথিত মুসলমানদের এ উপমহাদেশে যাত্রা শুরু । মহম্মদ বন্‌ কাশেমের সিন্ধু 
আক্রমনের পর হতে হু হু করে বর্গ বা কিউবিক হারে জোরপূর্বক র'জ্যদখল, বিবাহ, 
ধর্ষণ, র্মীস্তকরণ ও ছাড়পোকার মত বংশবিস্তারের মাধ্যমে তথাক'থত বিকৃত জাতি 
মুসলমান সংখ্যা বাড়তে থাকে । ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের সময় প্রায় ৭৫% 
মুসলমান ও ২৫% সনাতন হিন্দু পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে ছিল। সনাতন হিন্দুদের 
মেরে কেটে সাফ করে বর্তমান ২০১৩ সালে ১% এ নিয়ে আনা হয়েছে । বর্তমানেও 
উপযুপরি আক্রমণ ও যথেচ্ছাচার চলছে; হয়তো. আর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে 
০.১% এ নামিয়ে আনা হবে । পর্যায়ক্রমে সনাতন মানব হিন্দু জাতি পাকিস্তান হতে 
চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য. হবে। আর যারা সনাতন মানব হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
মহম্মদ/আল্লার স্বপক্ষে এ মহান কাজটি করছে তারা সবই এক সময় কাফের হিন্দু 
ছিল; তারা আজ বাধ্য হয়ে বিকৃত জাতি বণে/হয়ে তাদের পূর্বপুরুষ ও স্বজাতিদের 
নৃশংসভাবে হত্যা ও আক্রমণ করে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতিগত শাশ্বত 
সনাতন মানব হিন্দু জাতিটি পাকিস্তান অঞ্চলে ১০০% হতে ১% এ চলে এসেছে। 
এটা বিশ্ব মানবতায় পড়ে না। এ বিষয়টি মানব অধিকার সংস্থাগুলোর দৃষ্টি শক্তির 
বাইরে । বাংলাদেশের অবস্থাও প্রায় একই হতে যাচ্ছে। ১০০% হতে ক্রমান্নয়ে 
নেমে ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের সময় প্রায় ৪০% ছিল যা আজ ২০১৩ সালে 
১০%এ নেমে এসেছে । ৯০% যারা তথাকথিত মুসলমান তারা সবই মূলতঃ হিন্দু। 
তারা ইহলোকে অন্যান্য হিন্দুদের অর্থ-ধন-সম্পদ লুটপাট ও পরকালে কল্পিত 
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বেহেস্তে হুর-পরী-গিলমানের সহিত যৌন-সঙ্গত ও অনন্ত সুযোগ সুবিধার আশায় 
প্রতিনিয়ত বিকৃত জাতি মুসলমানে পরিণত হচ্ছে। ১৯৪৬ সালে পৃথিবী বিখ্যাত 
'রায়ট এ যে সকল হিন্দু তাদের মাতৃভূমি/মাতৃকুল/পিতৃকুল ত্যাগ করে মান-সম্মান 
বাঁচাতে ও প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গে চলে 
এসেছেন/আশ্রয় নিয়েছেন; তারা মনে করেছিলেন দুর্ধর্ষ মুসলমান জাতির হাত হতে 
বেঁচে গিয়েছেন, রক্ষা পেয়েছেন। কিন্ত আজ ২০১৩ সালে পশ্চিম বঙ্গে বিকৃত জাতি 
মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৩০% । সেটা অতি দ্রুত জ্যামিতিক হারে বাড়ছে । আমরা 
মনে করি ২০২০-২০২৫ সালে তা ৪8০% অতিক্রম করবে । ফলে ১৯৪৬ সালে যা 
ঘটেছে তাই আবার ঘটবে । যারা পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তারা এবার কোথায় 
পালাবে? কোথায় আশ্রয় নিবে? অনেকেই তাদেরকে কাপুরুষ ও মেরুদন্ডহীন প্রাণী 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি তারা ১৯৪৬ স্নালে রুখে দাঁড়াতেন, না পালাতেন 
তাহলে পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে বর্তমানে ৪০% না হলেও ৩০% সনাতন মানব 
হিন্দু থাকতো; বর্তমানে সংখ্যালঘু হিসেবে দফায় দফায় যে ধরণের বর্বরতা, 
অত্যাচার ও নিপীড়ণ ঘটছে তার মাত্রা কিছুটা কম হতো বলে আমরা মনে করি। 
পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তাই। 

৮. জাকির নায়েকসহবহু আতেল কলমা তৈয়ব/তাইয়্েবা “লা-ইলাহা ই্রাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌” আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য আর কেউ নাই, মহম্মদ আল্লার 
রাসূল, এই বাক্যটির সাথে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণীর সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। “সর্বধর্মীন্‌ 
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি সা শুচঃ0” 
১৮/৬৬। গীতায় এমন বাণী আরো রয়েছে- ১৮/৬৫, ৯/৩৪, ৪/১১ শছ শ্রোকে। 
গীতা রচিত হয়েছে আজ হতে প্রায় ৫৫০০বছর পূর্বে। আর কোরান ও কলমা তৈরী 
হয়েছে আজ হতে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে। গীতার বাণীর সাথে কলমার মিল বা 
সামঞ্জস্য থাকলে মুসলমানদের উচিত গীতা অনুসরণ করা। গীতা পাঠের বিধি 
অর্থাৎ গীতার প্রারস্তে শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা দেবতা বলা হয়েছে। গীতায় বর্ণিত ১৮টি 
যোগ/অধ্যায়ে পৃথিবীর সকল মানুষকে ব্রক্ষজ্ঞান দান করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষই 
ব্রহ্ম ও আত্মী। এবং প্রতিটি আত্মা ও ব্রন্মের লক্ষ্যস্থল হলো পর্বন্ম ও পরমাত্বা 
এবং মোক্ষযোগ ও মুক্তিলাভ। এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ করে গীতার 
আঠারোটি যোগে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে বুঝিয়েছেন। 
শ্রীকৃষ্ণতো আলাদা কোন ধর্মমত সৃষ্টি করেন নাই। উনি সনাতন মানবধর্মের বাণীই 
প্রচার করেছেন। যদি তা না হত তাহলে তার ধর্মমতের নাম কৃষ্ণধর্ম বা গীতাধর্ম 
হত। আর কোরানের আদ্যপ্রান্ত পড়ে আমরা আল্লা ও মহম্মদের বিবিধ চরিত্র 
দেখতে পাই । এখানে আল্লাটি সাত আসমানে বসা একটি মহাপ্রতাপশালী ব্যক্তি 
এবং হযরত ছিল আল্লার খাস লোক । মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বিধর্মী 
হত্যা, তাদের অর্থ-ধন-সম্পদ লুটপাট, জবরদখল, রাজ্যদখল, নারী ও শিশু নিগ্রহ, 
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জেহাদ, অবশেষে আল্লার পতিতালয়ে গমন যা কোরানের প্রায় প্রতিটি সূরায় 
বিক্ষিপ্তভাবে কিছু না কিছু আয়াতে আমরা দেখতে পাই। 

৯. ফী বাদ সম্পূরক অনেক মুসলমান বেশ গর্ব করে থাকেন, সূফী সাধকরা 
তর-শী বা জোরপূর্বক কাউকে ধর্মান্তর করেননি। সুফীরা অধিকাংশই ইরান ও 
ভারতীয় । সুফীদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া (১২৩৮-১৩২৫), খাজা মঈনুদ্দিন 
চিশ্তী (১১৪১-১২৩০), আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫), নাসিরুদ্দিন চিরাগী, 
জালালুদ্দিন তাবরিজী, গাজ্জালী, শেখ মখদুম জালাল আদ-দীন বিন মোহাম্মদ যিনি 
বাংলাদেশে হযরত শাহজালাল নামে পরিচিত, শাহপরান, শেখ বাহাউদ্দিন 
জাকারিয়া, শেখ নূরুদ্দিন মোবারক গজ্নবি, শেখ আহমদ শিরহিন্দী, শেখ শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ, নূর কুতুব-ই-আলম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । প্রখ্যাত লেখক এম এ খান 
তার “জিহাদ” ও “মুহাম্মদ, জিহাদ ও ইসলামের সহিংস প্রসার” গ্রন্থে লিখেছেন, 
এসকল সূফীরা ইসলামের মুল বৈশিষ্ট্য জিহাদের মাধ্যমে ও তৎকালিন বিভিন্ন 
মুসলিম সৈরশাসককে হিন্দু ও বৌদ্ধরাজাদের পরাজিত করতে সহযোগিতা করে 
সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সৃফীদের অধিকাংশই হিন্দু ও বৌদ্ধদের মন্দির/উপসনালয় 
ভেঙ্গে গুড়িয়ে তথায় তাদের খানকাহ্‌ ও আস্তানা গড়ে তুলেন এবং হিন্দু ও 
বৌদ্ধাদের ব্যাপকহারে ধর্মীন্তরিত করেন। 

১০. মুসলমানরা দাবী করেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং মানুষের জন্য সর্বোত্তম 
জীবন বিধান দিয়েছে। যদি এ দাবী সত্য হয় ইসলামী দেশগুলোতে অত মারামারি- 
হানাহানি কেন? কেন মুসলমানগণ সবসময় আক্রমণাত্মক থাকে? কেন ইসলামের 
বাহিরের দেশগুলোতে কাফেররা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় অত উন্নত কেন? 
এবং গড়ে মুসলমানদের চেয়ে কীফেররা কেন অধিকতর দীর্ঘজীবি ও সুস্বাস্থ্যের 
অধিকারী হয়? কেহ কেহ বলেন; যদি পাকিস্তানের সকল মুসলমান রাতারাতি ধর্মান্ত 
রিত হয়ে বৌদ্ধ, হিন্দু বা নাস্তিক বনে যায় ভাহলে পরদিন থেকে সেদেশে কি 
একটাও আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটবে? 

১১. আধুনিক মুসলমানরা মোল্লাদের ঘৃণা করে। মোল্লারা ইসলামের প্রকৃত পথ 
অনুসরণ করে না। আমরা বলি, আধুনিক মুসলমানরা কোরান-হাদীস মানাতো দূরে 
থাক্‌ কখনো পড়েও দেখেন না, দু-একজন হয়তো এর ব্যতিক্রম হতে পারেন। 
কিন্তু মোল্লারাতো কোরান-হাদীস-শরীয়া নিয়ে পড়াশুনা করে আজীবন কাটায়। 
প্রতিদিনই কোরান হাদীস খতম ও তরজমা করেন। সুতরাং মোল্লারা ইসলাম বুঝেন 
না, ইসলামের প্রকৃত পথ অনুসরণ করেন না, আধুনিক মুসলমানদের এহেন ব্যাপক 
মিথ্যাচার কোন সমাজেই গ্রহণযোগ্য নয় । 

১২. মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কতিপয় ভাল মানুষ যেমন- প্রতিষ্ঠিত কবি, 
সাহিত্যিক, শিল্পী, মিডিয়া ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিতৃ, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, 
রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, অনেক জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
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রয়েছেন। কিন্তু তা দিয়ে ইসলামকে বিচার-বিবেচনা করলে চলবে না বা ভুল হবে। 
উনারা সর্বপ্রথমে মানুষ এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রানুযায়ী ও কর্মানুযায়ী স্বমহিমায় মহিমান্বিত 
হয়েছেন;(তারা ইসলামের তেমন কিছুই পালন করেন না, যেমনটি পালন করতেন না কায়েদে 
আজম মোঃ আলী জিন্নাহ) তারা শুধুমাত্র আরবী নামটি ব্যবহার করেন যা ইসলামের 
বহুপূর্বে আরব দেশে আরবী শব্দ ও ভাষা ছিল। উক্ত ব্যক্তি বর্গের আরবী নাম ও 
সফলতার সাথে ইসলামের সফলতার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। তাছাড়া তথাকথিত 
ইসলাম মুসলমানদের জন্য কোরান ও হাদীসের জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই সমর্থন 
করে না। যেমনটি সাম্যবাদের মক্বী সুরাগুলো ও ইসলাম সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক। 
ভাল মানুষ ও ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বিপরীতার্থক। ব্যভিচারী, জল্লাদ, সন্ত্রাসী, 
জেহাদী ও দস্যু ব্যক্তি এবং ইসলাম সমার্থক। 

১৩. সবচেয়ে মজার ঘটনা ইসলামের আল্লা, কোরান ও মহম্মদে বিশ্বাসী যে কোন 
প্রকারের মুসলমান শ্রেণী খুবই অলৌকিকত্‌ রোগে ভোগে । যেমন- ঝড়, বৃষ্টি, 
বজ্রপাত, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প এমনকি মানুষের সন্তান হওয়া ইত্যাদি সকল 
বিষয়ে । মুসলমানগণ বলে থাকেন মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি বা 
আল্লার ইচ্ছা ছাড়া একটি ধুলিকনাও নড়ে-চড়ে না। অথচ তারা জানেন না বা 
জানার চেষ্টাও করেন না হযরতের সৃষ্টি এ আল্লাটি হযরতের ৪০ বছর বয়সে 
উৎপত্তি ও হযরত মারা যাওয়ার ৯/১০দিন পূর্বে মারা গিয়েছিল। তখন হতে আজ 
পর্যন্ত আর এক কলম বাণীও পাঠাতে পারেননি । মানব সনাতন মুনি-ঝাষি- 
মহাপুরুষদের উপলব্দিগত সত্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের বদৌলতে আমরা বিশ্ববহ্ষান্ড 
(ব্রন্মের. অংশ), মহাশক্তি, সৌরজগত, সৌরশক্তি, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাব, 
মহাকর্ষজবল, অভিকর্ষজবল, প্রাকৃতিক শক্তি, উত্াণ-পতন, বিবর্তন ইত্যাদি চিরন্তন 
বিষয়গুলো জানতে পাই। প্রকৃতিগত বৈচিত্রময় ঘটনা ও কার্যগুলোকে মুসলমানগণ 
অলৌকিক ভাবতে থাকে ও মনেকরে হযরতের বানানো আল্লাটি সাত আসমানের 
উপর হতে বসে তার কলকাঠি নাড়ায়। ধিক্‌ এহেন বিকৃত মন-মানসিকতাসম্পন্ন 
সীল্গালা ভূতের গল্লে বিশ্বাসী প্রতিবন্ধী জাতিকে । অনেকে বলে থাকেন সাচ্চা 
মুসলমানরা আল্লার প্রতি অত নির্ভরতা ও বিশ্বাস রেখেও কেন চোর-ডাকাতের ভয়ে 
বাসা-বাড়ীতে তালা দেন বা রাত্রে শোয়ার সময় দরজা আটকান: সাত আসমানে 
বসানো অত মহাশক্তিশালী আল্লাটি তো মুসলমানদেরকে ও তাদের সম্পত্তি অর্থাৎ 
হযরত/আল্লার টাকা-পয়সা-ধন-সম্পদকে হেফাজত করার কথা; সাত-আসমান 
হতে উপগ্রহ বা সি সি ক্যামেরার মাধ্যমে স্বকিছু দেখার কথা । 

১৪. হযরত/আল্লাটি তার কোরানে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয়ই আমি 
কোরান অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই কোরানকে হেফাজত করব । ১৫/৯; এ সেই 
মহাগ্রন্থ, এত কোন জন্দেহ নাই.....২/৩, যারা প্রতিপালকের নির্দেশনাবলী 
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প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মরন্তদ শাস্তি। 5৫/১১, : রর বল 
তোমরা কি বেশী জান, না আল্লীহ?.....”২/১৪০, পরম করুণাময় তিনিই কোরান 
শিক্ষা দিয়েছেন। ৫৫/১,২; কিন্তু আমেরিকার টেরি জোন্স যখন ঘোষণা দিয়ে 
কোরান পোড়ায় তখন হযরত/আল্লাটি বা তার 70110৬/91গণ আর তা রক্ষা করতে 
পারে না। আবার ইসলাম অধ্যষিত কতিপয় দেশে প্রগতিশীল [19521/তরুণ 
প্রজন্ম নবী রসুল/আল্লাকে নিয়ে 91095 লিখলে/সমালোচনা করলে আল্লা/রসুল ও 
কোরানকে রক্ষার জন্য হেফাজতে ইসলাম নামক দল মাঠে নেমে পড়ে । তারা 
আবার সমূলে কোরান পোড়ায় । এই হেফাজত কর্মীরা গত ৫/৫/২০১৩ইং তারিখে 
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় জাতীয় বায়তুল মোকারম মসজিদের প্রায় সব 
ইসলামিক বই এর দোকান পুড়িয়ে দেয়; ফলে বেশ কয়েক হাজার কোরান শরীফ, 
বুখারী-তিরমিজি-মুসলিম সহীই হাদিস শরীফসহ অসংখ্য ইসলামিক ধর্মগ্রন্থ পোড়া 
যায়। অত ক্ষমতাধর মহান আল্লাটি তো তার কথা রাখতে পারেনি এবং 
কোরানগুলো পোড়ানোর হাত হতে রক্ষা করতে পারেনি। তাহলে ব্যাপারটি কি 





রক্ষার। তাই হেফাজতকারীদের কার্যক্রম সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায় কি? যেখানে 
আল্লাটিই ইসলাম ও কোরানকে রক্ষা করার কথা সেই জায়গায় হেফাজতে ইসলাম 
নবী রসুল/আল্লী ও কোরানকে কিভাবে রক্ষা করবে? বিষয়টি আল্লার সাথে শির্ক/ 
অংশীদারিত্ব হয়ে যায় এবং তথাকথিত সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী আল্লাটিকে খাটো 
করা ও অবমাননা যা আল্লাটির দৃষ্টিতে মারাত্বক অপরাধ । আমাদের কথা হলো 
মহম্মদ, ইসলাম ও আল্লাটির সঠিক চরিত্র তথাকথিত হেফাজতকারীরা ও মুসলমান 
উম্মতগণ আর কতদিন গোপন রাখতে পারবেন। 

১৫.1৪305 7৬, ইসলামিক টিভি ও বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রতিদিন 
ইসলামের ওয়াজ-বয়ান-গুণকীর্ত্ণ করে এবং অমুসলিমদের মুসলিম হওয়ার কাহিনি 
দেখায় ও প্রচার করে, এর মাধ্যমে নির্বিঘ্বে মিডিয়া বা তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। 
এক্ষেত্রে সকলের সতর্ক দৃষ্টি থাকা ও প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। 
আন্তর্জাতিক নেতৃবিন্দ এবং সরকারকে এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে 
হবে। 

১৬.কোরানের বাংলা অনুবাদে আমরা দেখতে পাই, আল্লাটিকে বহু আয়াতে 
বহুবার শপথ নিতে, প্রতিশ্রুতি ও সাক্ষ্য(ঝঞ্জা বায়ু, মেঘপুঞ্জ, ফেরেস্তাগণের, 
অশ্বরাজি, তরঙ্গিত আকাশ, এই নগরী, দিন, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, সিনাই পাহাড় 
ইত্যাদি) দিতে হয়েছে; মানুষের মত অঙ্গীকার করতে হয়েছে। আমি. তিনি এভাবে 
বা পড়ো-বলো তোমার প্রভুর নামে ইত্যাদি বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শব্দ/উক্তি 
ব্যবহার করতে হয়েছে। স্বয়ং আল্লাটি, যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী তাকে আবার মানুষের মত শপথ করার দরকার কি? মজার বিষয় যে 
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আন্রাটি নিয়ে বিকৃত মনুষ্য জাতি মুসলমান শ্রেণী গর্ববোধ করে তার জ্ঞান মাত্র 
৬৬৬৬টি আয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ জেন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয় অথচ 
মহান আল্লার জ্ঞান মাত্র ২২ বছর ও ৬৬৬৬টি আয়াতে সীমাবদ্ধ; বিষয়টি রহস্যজনক; সাধারণ 
মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারে অথচ মুসলমান শ্রেণী তা বুঝতে পারে না)এবং এরমধ্যে প্রায় 
৩০০০টি আয়াতই হুবহু ও কাছাকাছি পুনরুক্তি করতে হয়েছে । আবার আবুবকর, 
আয়েশা, ওমর ও ওসমান তখনকার সময়ে বেশ গর্ববোধ করত, তারা মহম্মদকে যে 
সকল কথা বলতো সে সকল কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আল্লার বাণী হিসেবে চলে 
আসতো । হযরত ও তার আন্রাটি মারা যাওয়ার ১১ বছর পর খলিফা ওসমান 
কোরান রক্ষা ও লিপিবদ্ধ করার জন্য কোরানিক কমিটি তৈরী করেন। আল্লাটি 
ওসমানকে কোরান হেফাজত/রক্ষার জন্য কমিটি গঠন করতে হলো কেন? এবং 
প্রায় ১০ বছর ধরে গুছানোর পরও সুরাগ্ুলো ও আয়াতগুলো! ক্রমানুযায়ী ঘুছাতে 
পারেন নাই এবং উক্ত পুনরুক্তি ও ভুলগুলো থেকেই গেল কেন? জানা যায়, ওসমান 
কোরান লিপিবদ্ধ করার সময় তৎপূর্বে লিখিত ও সংরক্ষিত আরব ও তার আশে- 
পাশের দেশগুলোতে প্রচলিত সব কোরান পোড়ায়ে ফেলেন। অথচ মুসলমান 
বুদ্ধুগণ জানেন আল্লা সাত-আসমানের! উপর হতে কোরান পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। 
ভাইসব জোরে বলেন সোবানআল্লা । 

১৭.আপনারা জেনে আশ্চর্যান্বিত হবেন, অত মহাশক্তিধর আন্মাটি হযরতকে 
মক্কাতে নিরাপত্তা দিতে ও হেফাজত করতে পারেনি । তাই তাকে অনেকটা বাধ্য 
হয়ে মক্কা হতে মদিনা পালাতে হলো। এ হলো আল্লাটির শক্তি ও অলৌকিক 
ক্ষমতার নমুনা । 

১৮. ইসলামে শিশুদের পুতুলখেলা, পুতুলগড়া, ছবি আঁকা, নাচ-গান, কবিতা লেখা 
ও আবৃত্তি করা নিষিদ্ধ ও হারাম | (ইসলাম ও কোরান ৬৭ পৃ: কন্কর সিংহ) অথচ মুসলিম 
সম্প্রদায় হযরত ও তার আল্লাটিকে বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের কথা পালন করে না। 
উক্ত সবগুলি নিষিদ্ধ কাজই তারা করে থাকে, এমনকি বাড়িতে, অফিসে সর্বত্র কাবা 
শরীফটির ছবি, বিভিন্ন মাজারের ছবিও লাগিয়ে রাখে; আবার ব্যবসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
ধরনের পুতুল, ডামি, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড ইত্যাদি লাগিয়ে থাকে, যা ইসলাম মতে 
সম্পূর্ণ হারাম । তারা রীতিমত অবিশ্বাসের কাজ করে যাচ্ছে। কোরান ও হাদীস না 
মানার অর্থ ইসলাম বিলুপ্ত হয়েছে। 

১৯, কোরনে আরবী ভাষার বাইরে আশে-পাশের দেশের শব্দ আছে কমপক্ষে 
২৭৫টি । (ইসলাম ও কোরান ৬১ পৃ: কন্কর সিংহ)। এর মধ্যে হিব্রু, এরামিক, সিরীয়, 
নাবুতিয়, ইথিওপিয়, পারসী, গ্রীক, কপটিক, নিগো, তুকীঁ ভাষা রয়েছে । হযরতকে 
তার কাকা আবৃতালেব ও পরবর্তিতে খাদিজার ব্যবসা পরিচালনার জন্য আরবের 
পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দেশে যেতে হয়েছিল, তাই এই বিদেশী শব্দগুলো 
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কোরানে হযরতের/আল্লার ভাষা হিসেবে স্থান পেয়েছে । অবশ্য আল্লাটি কোরানে 
বহুবার বলেছেন আমার ও বেহেস্তের ভাষা আরবী । একমাত্র আরবী ভাষা-ভাষীরাই 
বেহেস্তে যাবেন। তাহলে বর্তমানে ২০১৩ সালে পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ কোটি 
সীল্গালা বিশ্বাসী প্রতিবন্ধী মুসলমান রয়েছে, এর মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্র ১০ কোটি 
মুসলমান আরবী ভাষায় কথা বলেন। তাহলে দেখা যায় বাংলাদেশ, ভারত, 
পাকিস্তানসহ যে সকল দেশে সাচ্চা মুসলমানগণ রয়েছেন তারা তো কেহই আরবী 
ভাষায় কথা বলেন না। তাই প্রতিদিন নামাজ(বিশেষ সামরিক কসরত)পড়ে কপাল 
কালো করে ফেললেও তাদের কেহই কোন কালে বেহেস্তের নাগালটি ছুতে পারবেন 
না, মক্কায় হজ্জে যত খুশি তত টিল পাথর ছুঁড়লেও শয়তান যাবে না, কারণ ৬১০- 
৬৩২ সাল হতে আজ পর্যন্ত প্রতিটি হজ্জে ও ওমরায় লক্ষ লক্ষ টন টিল পাথর ছুঁড়ে 
মারবার পরও আজ পর্যন্ত 001001100109051% নিক্ষেপ করতে হচ্ছে এবং ভিন্ন ভাষা- 
ভাষী জেহাদীগণ প্রতিদিন জেহাদ করলেও বেহেস্তের অজস্র হুর-পরী, গিলমানতো 
দূরে থাক্‌ সুরার (মদের) নদী হতে এক ফোটা সুরাও পাবেন না। জোরে বলেন- 
নাওজুবিলা, আস্তাকুরুল্লা | 

২০.ইসলাম যে আদৌ কোন মানব ধর্ম নয় বা পৃথিবীতে ইসলাম নামক যৌন 
উন্মাদ ও জল্লাদদের রাজনৈতিক সংগঠনটির প্রকৃত সত্য ইতিহাস তুলে ধরা এবং 
সকল মানব জাতিকে সদা সতর্ক ও রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিবেকবোধ সম্পন্ন 
সচেতন মানুষ, তরুণ প্রজন্ম, লেখক, সাহিত্যিক, সুশীল সমাজ, মিডিয়া ব্যক্তিতৃ, 
চলচিত্র ব্যক্তিতৃ, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংক্কারকগণ ও রাষ্ট্রনায়ক সবাইকে এগিয়ে 
আসতে হবে। 1102112, 8105, 17৬01791781, 011819; সবরকমের 
গণমাধ্যমে ইসলামের সঠিক চরিত্র ও রূপ প্রচার-প্রসার করতে হবে; এজন্য 
গাল ইসলামিক ব্য সকলের এিয়ে আসা উচিত ইসলামের বরবরতাকে 








সত শশী শী শশী শী শী পাশ শী শী রী শী শা শি ীশীশি শশী 


বসুন দিগম্বর কাপড়-চোপডহীন বলার মধ্যে কোনরূপ 
৮ নেই। পৃথিবী হতে আরবের ৬১০-৬৩২খ্‌ঃ প্রায় ২২ বছরের মিথ্যাচার, 
ইসলাম নামক উন্মাদ ও জল্লাদ সংগঠনটির আর অস্তিতু থাকবে না। 
২১. যেহেতু ইসলাম ও খৃষ্টান সংগঠনটি এবং তাদের আসমানী কিতাব দুটি ইহুদী 
হতে জাত তাই ইসলাম ও খৃষ্টানদের প্রতিনিয়ত ইহুদীদের সেজদা দেওয়া কর্তব্য । 
বা ইসল্ামরা প্রতিদিন খৃষ্টান ও ইহুদীদের এবং খৃষ্টানরা ইহুদীদের সালাম করা 
কর্তব্য । 
২২.জনসংখ্যার 39190 21090040001 ইসলামের প্রধাণ স্তস্ত ও অস্ত্র। সাধারণত 
এক বউতে প্রতিবছর যমজ ব্যতিরেখে ১টি সন্তান হয়। যদি সম্ভব হতো 
মুসলমানগণ এক বউতে প্রতিবছর 8/৫টি বাচ্চা ফুটিয়ে জনবিস্ফোরণ ঘটাতো । 








তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৬৯ 


তাই সাচ্চা মুসলিমগণ কমপক্ষে 8/৫টি বিয়ে করে । আবার হযরত/আল্লা তাদের 
উম্মতদেরকে কোরান ও হাদিসে বহু বাণীর মাধ্যমে বুঝিয়েছেন- জন্মবিরতিকরণ 
হারাম এবং পুরুষের একফোটা বীর্যও যেন স্ত্রীযোনীর বাহিরে না পড়ে। 

২৩.বিষয়টি বেশ ব্যতিক্রম হলেও অহরহ ঘটছে; ভারতের কাশ্মীরে অমরনাথ 
মন্দির দর্শনে পুণ্যার্থী ও তীর্থযাথীরা উক্ত সুদীর্ঘ পথ পৌঁছাতে পায়ে হেটে প্রায় 
কম-বেশী ২/৩ দিন সময় লাগে; পুণ্যার্থীগণ বিরতি নিয়ে নিয়ে তথায় অগ্রসর হন; 
যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটি মন্দির রয়েছে। পুণ্যার্থীগণ তথায় বিরতি ও বিশ্রাম 
নেন; জল, ফল, পানাহার করেন; যাওয়ার পথের এই মন্দিরগুলো বর্তমানে 
পরিচালনা করেন সেখানকার মুসলমানগণ; তারা পুরোহিত সেজে ফল, জল, 
নৈবেদ্য ইত্যাদি নানাহ উপাচারে মন্দিরে পূজা দেন; পুণ্যার্থী ও তীর্থযাত্রীগণ 
তৎবিনিময়ে প্রণামী ও দক্ষিণা দান করেন। এখানে কয়েকটি বিষয় নিহিত রয়েছে; 
কাশ্মিরে দুর্ধর্ষ মুসলমানরা বেশ কয়েকবার আক্রমন করে অধিকাংশ সনাতন 
মানবজাতি মেরে ফেলে এবং বাদবাকি মানবজাতি ভয়ে পালিয়ে যায়; এই শূন্যতায় 
মুসলমানগণ মন্দিরগুলো পরিচালনার দায়িত্‌ নিয়ে নেয়; পৃণ্যার্থীদের ফল, জল ও 
পানাহারের জন্য নয় বরং অর্থ উপায়ের একটি বড় পন্থা ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে । 
আমরা প্রায়ই দেখতে পাই. ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসা ও জীবিকার ক্ষেত্রে 
অনেক মুসলমান পূজার উদ্দেশ্যে বা পূজা ব্যতিরেখেও ফুল, বেলপাতা, তুলসীপাতা 
ইত্যাদি পূজার উপকরণ বিক্রি করে থাকে । আবার প্রতিনিয়ত সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে 
অনেক গরীব-দুঃখী মুসলমানগণ নাপিতের, মুচির, ধোপার, মেথরের কাজ করছে। 
ফলে সনাতন মানবধর্মীরা আর কাজ পাচ্ছে না; বেকার হয়ে পড়ছে। কিন্তু 
মুসলমানগণ প্রায়ই গর্বের সাথে বলে, “মুখ দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি ।” 
কৈ তাদের আল্লাতো! তাদের আহার দিচ্ছে না, ভাল জীবিকা দিচ্ছে না; যদি দিতই 
তাহলে মুসলমানদের এহেন করুন পরিণতি আল্লাটির দৃষ্টিগোচর হতো; যেখানে 
খাদ্যাভাবে মুসলমানগণ সনাতন হিন্দুদের পুরোহিত, জ্যোতিষীসহ উপরোক্ত যে 
কোন কাজ করছেন। আবার সোমালিয়াসহ আফ্রিকার অধিকাংশ গরীব দেশে 
হযরত/আল্লার অনুসারী মুসলমান এভাবে না খেয়ে দুর্ভিক্ষে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখে 
পতিত হতো না। যেখানে আল্লাটি কোরানে বলছেন, বান্দাদের দারিদ্র ও অভাব 
মুক্ত করতে পারেন/ জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেন । ৯/২৮, ১১/৬। 

২৪.আরো একটি মজার বিষয় হলো রামকৃষ্ণ মিশন; তারা স্বঘোষিত সর্বধর্ম 
সমন্বয়ক, সর্ব ধর্মের ঠিকাদার । সকল ধর্মকে সমান ও সত্য মনে করে। তারা 
তাদের মিশনে বর্তমানে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিপালন 
ও পরিচালনা করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ বা রামহ্ষ্ মিশনের 
কোন উৎসবপর্ব/প্রোগ্াম তথাকথিত ধর্ম সংগঠনগুলো পালন বা উত্যাপন করে না; 
এটা অনেকটা এক তরফা সর্বধর্ম প্রেম ও উদারতা । এরই সুযোগে বর্তমানে বহু 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৭০ 


মুসলমান রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসী সেজেছেন; কারণ আর কিছুই নয়, মুসলমানগণ 
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সেক্সে রেসটিকসান/নিষেধাজ্ঞা আছে,; তারা ভাবে তাদের পরমারাধ্য সেক্স যা 
চুপিসারে বাহিরে সুযোগ বুঝে করলেও চলবে । একসময় দেখা যাবে তথাকথিত 
মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে রামকৃষ্ণ মিশনে আর “খন্ডন ভব বন্দনঃ' 
প্রার্থনা হবে না; হবে আযানের ডাক, পাচ ওয়াক্ত নামাজ, মুহুর্মুহু আল্লা হুয়াকবর! 
ধ্বনি। রামকৃষ্ণ মিশনের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, ট্রিপল স্ট্যান্ডার্ড নীতির কারণে করুণ 
পরিণতি সেই দিন আর খুব একটা বেশী দূরে নয়। 
২৫.কতিপয় প্রগতিশীল মুসলমান এই বলে অভিযোগ করেন, অধিকাংশ মুসলমান 
মহান আল্লাটির নাম বলে প্রাণী হত্যা করে এমনকি মানুষ, কবি-সাহিত্যিক ও 
দেয়, ধ্বংসযজ্ঞ করে। প্রগতিশীল মুসলমানগণ বলতে চায়, কোরানের পাতায় 
পাতায় লেখা আন্রাটি সৃষ্টিকর্তা, আল্লাটি মহান, আনল্লাটি দয়ালু, আল্লাটি বিজ্ঞানময় । 
যদি তাই হয় তাহলে, তার নাম মুখে নিয়ে ভাল ও নীরিহ মানুষ হত্যা কেন, নারী ও 
শিশু নিগ্রহ কেন, অগ্নি সংযোগ কেন? কোরবানীর সময় ব্যাপক প্রাণী হত্যা 
কেন?” । আল্লাটি নিজের সৃষ্টি এভাবে নিজে হত্যা করতে বলছেন কেন? নাকি 
আল্লাটি পৃথিবীর কিছু অংশ/কিছু প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, বাদ-বাকি অন্য কেহ সৃষ্টি 
করেছেন। 
২৬.ইসলামের দৃষ্টিতে কোরান, হাদীস, আন্রা, হযরতে আনুগত্য ও বশ্যতা 
স্বীকারকারী ও বিশ্বাসী মানুষ হলো -মুসলমান এবং বাদ-বাকি মানুষ অমুসলমান, 
বিধর্মী ও কাফের। অমুসলিমদের সাথে থাকা, খাওয়া, পরা, চলাচল করা সবই 
ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও নিষেধ । এবং আল্লাহ তার অনুগামী মুসলমানদের 
বিধীদের হত্যা ও মোকাবেলা করতে কোরানের কোথাও ২০জনের কোথাও ১০ 
জনের কোথাও ২০০ জনের ও ২ জনের শক্তি দিয়েছেন -বলে উল্লেখ করেছেন। 
মুসলমানদের বাঁচা-মরা, পায়খানা-পশ্রাব, রোগ-বালাই- চিকিৎসা সব কিছুই 
আল্লাটি নিয়ন্ত্রন করেন। কিন্তু আমরা দেখেতে পাই, মুসলমানরা কোরান পুড়লে বা. 
নিজেরা নিজেরা অন্তঃকোন্দল করে ও আত্মঘাতি বোমা হামলায় মারা গেলে অত 
প্রতাপশালী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাটি বাঁচাতে পারে না। যেমনটি পারে না 
কোন অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসা করতে । এই আল্লাটির উম্মতগন উন্নত চিকিৎসার 
আসার ছুটে যান, অমুসলিম খৃষ্টানদের দেশে ও খৃষ্টান চিকিৎসকের নিকট 
আমেরিকায়, লন্ডনে, সিঙ্গাপুরে এমনকি হিন্দু ডাক্তারদের নিকট ভারতে । এ হল 
মহান আল্লাটির বাণী ও সর্বময় ক্ষমতার নমুনা । 
২৭.অলৌকিক ভুতের গল্পে ভরা কোরান ও হাদীস। সুরা ফীল/১০৫; আয়াত-১- 
এরা গর রি সারগারে রর লা রা দিনা সা 
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কম্কর/পাথর খন্ড নিক্ষেপ করে ইহুদি সম্রাট আবরাহার বিশাল হস্তী বাহিনীসহ সকল 
সৈন্য-বাহিনীকে পরাস্ত ও ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করল এবং কাবা শরীফকে রক্ষা করল; তখন 
কাবার পূজক ও পুরোহিত ছিলেন হযরতের পিহামহ আবদুল মোতালিব । হযরতের 
ছাগল বাচানোর গল্প, চাদ ফাটা-জৌঁড়ার গল্প, হযরতের বুক বিদীর্ণ: 
(ছিনাচাক)(কোরাণ৯৪/১)করে ৩/৪বার ভিতরের সব অঙ্গ-প্রত্যগুলো পরিষ্কার 
করে দেওয়ার ও বিশ্বাসের পাত্র স্থাপনের গল্প, মানুষ বানানোর গল্প, সমগ্র বিশ্ব 
বানানোর গল্প, কবরে আযাব-কাযাবের গল্প, কোয়ামত ও হাসরের মাঠের গল্প, শবে 
ইত্যাদি বহু অবাস্তব গল্পগুলো প্রথমে আরব দেশগুলো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু 
পরবর্তীতে ভাইরাস/ব/কটেরিয়া/ছত্রাকের মত সমগ্র পৃথিবীতে ্িগুণ/তিনগুণ 
উৎসাহে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে । আমরা তথাকথিত মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে 
দিলাম; তাদের এই আল্লাটি কত বড় মহান শক্তিশালী, যিনি 'কুন' বললেই সমগ্ 
বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড ও পৃথিবীর তাবত সব কিছু হয়ে যায়; এই মহান শক্তিশালী আল্লাটির 
শক্তির পরীক্ষা আপনারা ঘরে বসেই করতে পারেন। এই আল্লাটির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস 
ও তার তথাকথিত বাণী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মুসলমানগণ অপরাপর মানুষের 
যাবতীয় ক্ষতি করতে প্রস্তুত এবং নিজেরাও মরতে প্রস্তুত; কিন্তু কেন? কেন, কেন, 
কেন!11?। যার একটি ধুলিকনা সরানো ও শস্যকনা জন্মানোর ক্ষমতা ও শক্তি নাই; 
এই মিথ্যা 80985-009০9 পদার্থটিকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া ও মারামারি-কাটাকাটি 
কেন? আপনারা টেবিলের উপর বা যে কোন পাত্রে একটি ছোট ইটের কণা বা 
পাথরের কণা রাখেন: এবার কয়েক হাজার এমনকি কয়েক লক্ষ বার করে 
আল্লাটিকে ডাকেন, অবিশ্বাস হলে এক দিনে কাজ না হলে ৫-১০দিন যাবত 
ডাকেন, বলেন- হে আল্লাহ তুমিতো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তুমি এই কণাটি 
উঠাও/তুলোতো দেখি । দেখেন আল্লাটি ইটের কণাটি তুলতে বা সরাতে পারেন 
কিনা; বা বলেন টেবিলে একটি শস্যকণা বা ধান এনে দিতে; দেখেন আল্লাটি তা 
দিতে পারেন কিনা! প্রায় সকল ধর্ম সংগঠনগুলো বলে থাকে মিথ্যা বলা 
মহাপাপ/মহাগুণা। আবার তথাকথিত ধর্মবেত্তা তারাই তাদের কিতাবে ব্যাপক 
মিথ্যাচার করেছেনং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য । তাহলে দেখা যায় তথাকথিত 
ধর্মকারীরা মিথ্যা বলা ও মিথ্যা লেখাজনিত মহাপাপী । তাদের স্থান ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী 
দোজখে । আর বাস্তবতা বিবর্জিত এহেন ব্যাপক মিথ্যা লেখা সম্বলিত কিতাবাদি 
আলেম-ওলামারা সর্বত্র ওয়াজ করেন এবং যা স্কুল-কলেজ, রকমারি মাদ্রাসা, 
মক্তবে পড়ানো হয়ে থাকে; এবং কোমলমতি শিশু থেকে শুরু করে প্রায় সকল উগ্ন 
মুসলমান মিথ্যাচার, পাপাচার, বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হতে থাকে । 

২৮.কতিপয় ইসলামিক দেশে ১০০ জন মনীষীর জীবন চরিত সম্বলিত্‌ বই প্রকাশ 
করে, তাতে মহম্মদকে সকলের চাইতে মহান ও ১ম স্থানে দেখানো হয়। এটা 
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মারাখক ধরণের মিথ্যাচার ও তথ্য সন্ত্রাস। তার সম্পূর্ণ জীবন চরিত বিশেষ করে 
পয়গম্বর চরিত্রের ২২ বছরের মধ্যে শেষ ১২ বছরের কার্যক্রম নিরপেক্ষভাবে 
পর্যালোচনা করলে তাকে একজন চরিত্রহীন লম্পট ভ্রষ্টাচারী জল্লাদহিসাবে 
আখ্যায়িত .করলে কম বলা হবে। তাই তুলনামূলক আলোচনায় বাদ-বাকী ৯৯ 
জনের পায়ের নখের যোগ্যতাও তার নেই। বরং তাকে পৃথিবীর ইতিহাসে ১০০ জন 
ব্যভিচারী জল্লাদের তালিকায় ১ম স্থান দেওয়া যুক্তিযুক্ত । 

২৯. অতীব নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক ও বস্তি এলাকার উদ্বান্ত শ্রেণী বা ভিক্ষুক শ্রেণী 
যেভাবে ঝগড়া করে, কথা বলে; কোরানের অধিকাংশ সুরার আয়াতগুলি হুবহু একই 
রকমেরই উক্তি। তাহলে এক দৃষ্টিতে বলা যায় হযরত/তার আনল্লাটি অতি নিকৃষ্ট 
বস্তিবাসীর ভাষা কোরানে আয়াত হিসেবে চর্চা করেছেন। এর সাথে আরো যোগ 
করা যায়- কোরানে অত বেশী গালি-গালাচ, হিংসা-হানাহানি, হত্যা, ধ্বংস, 
ব্যভিচার, বর্বরতা, যাবতীয় উগ্রতা ইত্যাদির কথা লেখা রয়েছে; তাই এক দৃষ্টিতে 
এটাকে হিংসা-হানাহানি ও গালি-গালাচ শিক্ষার জেহাদী বই বললে বেশী বলা হবে 
| আর হাদীস শরীফে অত বেশী যৌনতা সম্পর্কে লেখা রয়েছে, তাই এটাকে বিকৃত 
সেক্স শিক্ষার চটী বই বললেও বেশী বলা হবে না। 

৩০.হযরতের কিছু 0011800017, কিছু বানানো এবং ব্যভিচারী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের 
বাণী ও রীতি-নীতিকে কতিপয় বিকৃত মানুষ ইসলামধর্ম বলে প্রতিপালন করছে, যা 
প্রকৃতিগত সনাতন মানবধর্মকে কলংকিত করাবৈ আর কিছু নয়। এ ধরনের 
বিকৃতাচার ও ব্যাপক মিথ্যাচার মানুষের বিবেকবোধ, ও মনুষ্যত্‌ জলাঞ্জলীর শামীল। 
৩১. মানুষ তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুবিধা অনুযায়ী পায়খানা-পশ্রাব করবেন এটা 
যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু হযরত/আল্লাটি এখানেও হস্তক্ষেপ করলেন। তার 
অন্ধবিশ্বাসী উম্মত বাহিনী পশ্রাব-পায়খানায় আয়াত পড়তে হবে, বসে পশ্রাব করতে 
হবে, পশ্রাবান্তে লিঙ্গমুন্ডে মাটি-ঢেলা লাগাতে হবে, ১৫-২০ কদম পা ঝাকি দিয়ে 
হাটতে হবে। খাওয়ার শেষে প্রেইট চাটতে হবে, চোখে সুরমা মাখতে, গায়ে আতর 
লাগাতে হবে, গোফ বিহিন দাড়ি রাখতে হবে ইত্যাদি । এগুলো নাকি নবুয়তি 
সুননত। এ পণ্যগুলি নিয়ে মুসলমান মালানা, ওলামা, মাসায়েক ও আলেমগণ ওয়াজ 
বিজ্ঞান খোজা হয় তাহলে আমাদের বলতে দ্বিধা নেই ইসলামের চেয়ে বিজ্ঞানই 
৩২.সনাতন মানব ধর্মীয় বই-পুস্তক ও কুসংস্কার ইত্যাদি নিয়ে লেখালেখি করলে 
মানব সনাতনধর্মের কিছু যায় আসে না। বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
মানবধর্মের ক্ষেত্রেও প্রায় একই । কিন্তু সেমেটিক ধর্মমত ইহুদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
ধর্মমত খষ্টান এবং বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত 
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স্পর্শকাতর । হযরত মহম্মদ, আল্লা ও কোরান নিয়ে প্রকৃত সত্য ঘটনা লেখালেখি 
হলেই প্রতিবন্ধী মুসলমানগন মনে করেন তাদের কোরান ও ইসলাম নষ্ট-বিপন্ন হয়ে 
গেছে। তারা উন্মাদের মত মাঠে নেমে পড়ে ও আন্দোলন শুরু করে দেয়। 
কার্টুন বা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার খৃষ্টানধর্ম যাজক টেরি জোনসের কোরান পোড়ানোর 
(মার্চ ১৫/২০১১) আর প্রয়োজন হবে না কিংবা ৭/২০১২ সালে 91919 
95551 এর 11170902106 06101911015 7117- (মহম্মদের প্রকৃত চরিত্র) তৈরী করে 
সমথ বিশ্বে আলোড়ন ও সংহিংসতা সৃষ্টির আর খুব একটা প্রয়োজন হবে না; 
প্রতিবন্ধী উদ্ব মুসলমানরাই অন্তঃকোন্দল করে কোরান-হাদীস পোড়ানো শুরু করবে 
সেই দিন খুবই সন্নিকটে এবং তা ইসলামিক কতিপয় দেশে বর্তমানে শুরু হয়ে 
গেছে। কারণ পৃথিবীতে আরবের ৬১০-৬৩২ সালের অবাস্তব অলৌকিক সাত- 
আসমানের ভূতের কাহিনীর ইতিহাস কোরান ও হাদীসের আবশ্যকতা ও 
প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে এবং এগুলোর ঘোমর ফীস হয়ে গেছে। এবং পৃথিবীতে 
0190) 9০০19! প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ইসলাম একটি যৌন উন্মাদ, জঙ্গী ও সন্ত্রাস 
ধর্ম। 

৩৩.সনাতন মানবধর্ম ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা অনেকটা মৌমাছি ও 
মাছি তত্ের মধ্যে পড়ে যায়। মৌমাছি বিভিন্ন ফুলের মধু সংগ্রহ করে মৌচাক তৈরী 
করে। সেই মধু মানুষের জন্য খুবই উপকারি । মধু মানুষের জীবন রক্ষায় ও বিভিন্ন 
প্রকার ওষধ তৈরীতে কাজে লাগে এবং মধু সংগ্বহ ও বিক্রয় করে অনেক মানুষ 
জীবিকা নির্বাহ করে থাকে । আর মাছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত- ময়লা আবর্জণা, 
দুর্গন্বেযুক্ত স্থানে থাকে ও দ্রুত বংশবিস্তার করে থাকে, সর্বদা মানুষের ক্ষত অন্বেষণ 
করে ও রোগ-বালাই ছড়ায় যা মানুষের সদা বিরক্তির কারণ । 

৩৪.বহু প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ ইসলামের এহেন নারকীয় তান্ডবে অতীষ্ট হয়ে বলেন, 
যারা যৌন উন্মাদ ও জল্লাদরূপ হযরত মহম্মদ, তার আল্লাটির বদ্ধ পাগলের প্রলাপ 
কোরান-হাদীস বিশ্বাস করে তারাই হারাম, নাস্তিক, কাফের, মুরতাদ, মুনাফেক, 
ফাসিক, নাছাড়া, জালেম, বিশ্বাসঘাতক ও বেঈমান । 

৩৫.হযরত মহম্মদ তার বানানো সন্ত্রাসী সংগঠন ধর্মের নাম ইসলাম না দিয়ে দিয় 
মহম্মদী ধর্ম দেওয়া উচিত ছিল। যেমনটি গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খৃষ্ট করেছিলেন; 
বৌদ্ধধর্ম ও শৃষ্টধর্ম নামাকরণ করেছেন । 

৩৬.এ উপমহাদেশের বিকৃত জাতি মুসলমান যার ৯৯.৯৯ ভাগেরই মাতৃভূমি ভারত 
এবং কোন না কোন ভারত মায়ের সন্তান, তাদের গায়ের রক্ত-মাংস সবই ভারতীয়, 
তারা কোন-না-কোন আর্য মুনি-ঝষির বংশ পরম্পরায় সন্তান, তারা ভারত ভূখন্ডের 
মাটি, জল, আলো, বাতাস সবই ভোগ করছে অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে ভারতীয় 
সনাতন মানবধর্মাবলম্বী । অথচ এই বিকৃত জাতি মুসলমান শ্রেণী ছোট বেলা হতেই 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৭৪ 


তাদের সন্তানদেরকে স্বমাতা-মাতৃভূমি ভারত বিদ্বেষী এবং সনাতন মানবধর্ম 
বিরোধী/বিদ্বেধী, হিংসাত্বক ও ধ্বংসাত্মক করে গড়ে তোলে; এর চেয়ে দুঃখজনক 
ও বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে । 

৩৭.আমরা এমন এক মনুষ্য জগতে বসবাস করি যেখানে কোন চরিত্রহীন বা 
সন্ত্রাসী মানুষকে চরিত্রহীন বা সন্ত্রাসী বললে তার গায়ে জ্বালাপোড়া ধরে যায়, সে 
কিংকর্তব্যবিমুট হয়ে মারমুখী হয়ে উঠে; কিন্তু ব্যক্তিটি উক্ত অপকর্মগুলো করার 
সময় কোনরূপ চিন্তা করে না বা তা সাচ্ছন্দে করে থাকে কিংবা তার কোন দুঃখ, 
পাপবোধ ও অনুশোচনা থাকে না। আর একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতের মানুষ উক্ত 
ধরনের অপকর্মগুলোকে লালন-পালন ও ইসলামধর্ম বলে বিশ্বাস করে ও প্রতিনিয়ত 
অনুশীলন করে যাচ্ছে। 

৩৮.বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতে নির্বোধ প্রতিবন্ধী মুসলিমগণ প্রতিদিন 
নামাজে মাথা ঠুকিয়ে ঠকিয়ে কপাল কালো করতে থাকেন। তারা মনে করেন যে 
যত বেশী কপাল কালো করতে পাবেন সে তত বেশী ইসলামের ফরজদার উম্মত । 
কিন্তু তারা নামাজে কি পাঠ করেন? কার জন্য পাঠ করেন. কেন পাঠ করেন? এবং 
সেই পড়া গুলির সঠিক অর্থ কি? ও তার বাস্তবতা কি? সাত আসমানের ভূতের গল্প 
ও আরবের বস্তার্পচা দুর্গন্ধময় পৈশাচিক সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি কি তাদের ধর্মীয় 
সংস্কৃতি কি না, তারা তার কিছুই জানেন না! 

৩৯.আজ বাঙ্গালীরা স্বদেশীয় ভাষা “ব্যবহার না করে আরবী শব্দ আববা-আম্মা, 
চাচা-চাচী, কথায় কথায় ইনশাল্লা, আল্হামদুলিল্লা, আস্সালামালাইকুম, 
অলাইকুম্সালাম ইত্যাদি বলতে খুবই পছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অনেকে 
এক্ষেত্রে দেশী শব্দ বলতেও ভুলে গেছেন। ঘা কোমল মতি শিশুদের উপরও যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করছে । আস্সালামালাইকুম- কথাটির অর্থ এই দীড়ায়- আপনার 
উপর শান্তি বর্ষিত হোক । তাহলে দেখা যায় সালাম দাতা ও গ্রহীতা কেহই শান্তিতে 
নাই। সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের কার্যকলাপের পেক্ষাপটে এই শান্তিবর্ষণ 
অনেকটা বজ্ববর্ষণের মত । ” 

৪০.ধময়ি বই-পুস্তক রচনায় দি ২০০০ বছর আগে গ্রন্থসত্্ব ও 090715111 
আইন থাকতো তাহলে যীশুখুষ্ট ও মহম্মদ উক্ত দুই ব্যক্তিই বই নকলজনিত কারনে 
ইহুদী কর্তৃক মামলায় জর্জরিত হতেন ও তাদেরকে প্রচুর অর্থ জরিমানা দিতে হত। 
কারণ যীশু তার বাইবেলের অধিকাংশ লেখনীই ইহুদীদের ওল্ড টেস্টামেন্ট/তৌরাত 
শরীফ হতে নকল করেছেন এবং হযরত মহম্মদ তার কোরান শরীফের অধিকাংশ 

লেখনীই ওন্ড টেস্টামেন্ট ও বাইবেল হতে নকল করে তার বানানো আল্লাটির নামে 
চালিয়ে দিয়েছেন। মারহাবা, ভাইসব জোরে বলেন- সোবানাল্লা। মহান 
মহম্মদ/আল্লাটি কত জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় । 


তথাকথিত শান্তির ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষট্রক্ষমতা দখল! ১৭৫ 


৪১. প্রতিবন্ধী মুসলিমগণ ইসলামের মধ্যে বু অলৌকিকতৃ খুঁজে পায় ও 
অলৌকিকতৃ রোগে ভুগে । যেমন- কাবা মন্দিরটি নিয়ে। এই কাবা মন্দিরটি 
৬১০খৃষ্টাব্দে ইসলামের উৎপত্তির বনুপূর্বে তৈরী হয়। বুদ্ধ মুসলিমগণ জানেন না বা 
জানার চেষ্টাও করেন না। তারা মনে করেন এটা হজরতের আল্লাটির মত সাত 
আসমান উপর হতে আন্মা পাঠিয়েছেন। অথচ এটি শৃষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে 
পৌত্তলিক ও সনাতন আরববাসীগণ তা নির্মাণ করেন এবং এখানে প্রতিবছর 
বহুজাতিক পূজা-পার্বণ, মেলা, আনন্দ উৎসবপর্বাদি হতো। ওয়েব লিং টি এখানে- 
1)00://010.৮/1005019.0918//11/8809 | পরবর্তিতে খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ 
বছর পূর্বহতে ইহুদী ধর্মগুরু ও তৎপুত্রগণ এটাকে বেশ কয়েকবার সংস্কার করেন। 
যারা আরব সনাতন ধর্মভুক্ত ছিল তারা হযরতের বানানো সন্ত্রাসী ইসলামী সংগঠন 
তত্বের ভিত্তিতে কাফের ও বিধর্মী । হযরত মহম্মদ তার দৃষ্টিতে কাফেরদের সম্পত্তি 
অর্থাৎ কাফেরদের বানানো ঘরটিকে কিভাবে আল্লার ঘর বলে চালিয়ে দিল এবং 
সেই মহামেডিসিন খেয়ে আজ অবধি প্রতিবছর বহু অর্থ ব্যয় করে লক্ষ লক্ষ 
প্রতিবন্ধী তাতে হুমরী খেয়ে পড়ছেন-তথাকথিত হজ্জে, তা এতিব্ধী মুসলিমদের 
নিকট বিচারের দায়িতু। কাবা মন্দিরটি নিয়ে আমাদের বর্ণিত সহায়ক 
ুন্থপঞ্জিগুলোতে বেশ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আশাকরি স:ত-আসমানের 
ভুতের গল্প/ অলৌকিকতৃ রোগে টিটি যার গারির়ার রাকা 
তাদের ভ্রান্ত ধারণা হতে মুক্তি পাবেন ও স্বকীয় স্বাধীন মানুষ হওয়ার চেষ্টা 
করবেন। প্রসঙ্গত: উন্লেখ্য মানুষের যদি আররের সেই ৬১০-৬৩২খৃটান্দের সঠিক 
নিরপেক্ষ ইতিহাস অজানা থাকে তাহলে স্বকীর ও স্বসংস্কৃতিগত পাস্তবতা ছেড়ে 
অলৌকিক রোগে ভোগা অস্বাভাবিক কিছু নয় বা যা কাল নি নয়েছে চিলে ঘটনার 
মত। 

৪২.নারী নেতৃতৃ, নারী আন্দোলন, নারী শিক্ষা, নারী নীতি খা, শাহীদেরকে 
সমমর্যাদা দান ইত্যাদি ইসল।মের কোরান-হাদীসের পরিপহি । হই ইখলামের 
উম্মতগণ, আলেম, ওলামা, মোল্লা, ফতোয়াবাজগণ সকলেই এর হির়েদীভা করে 
আজ বিভিন্ন দেশে মরিয়া হয়ে আন্দোলন করছে, তাদের ভাষ) যে, ইসলাম বিপন্ন 
হয়ে গেছে/ ইসলাম ডুবে যাচ্ছে । সনাতন মানবধর্মমত না মশ্যান্) কতিগয় 
ব্ক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতের মানুষের মধ্যে এ ধরনের কার্ধকলাপ একেধারেই সীমিত । 
আমরা জানতে পাই, উনবিংশ শতকে মাইক আবিষ্কার ও গুডশন হয়ত তখন ও 
ইসলামী উম্মতগণ ইসলাম-কোরান-হাদীস বিপন্ন হয়েছে বলে আন্দোলন করেছিল । 
এখন বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশে মাইকের সাধ্যছে উচ্চস্বরে 
সুরকরে (সুর করা ও গান গাওয়া, হারাম- আল-হাদীস) আযান দেয়, তু কর ওয়াজ করে 
এমনকি প্রতিদিন সুর করে কোরান পড়ে- মিডিয়ার মাধ্যমে তু কারে, কিন্ত এতে 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৭৬ 


আর ইসলাম ও কোরান-হাদীস বিপন্ন হচ্ছে না। বা কি সুন্দর! প্রতিবন্ধী ও বিকৃত 
জাতি মুসলমানদের কার্যক্রম | 

৪৩.বিভিন্ন দেশ হতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমানের হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারটি 
একটি প্রতিবন্ধী মূলক কার্যক্রম | ধর্মান্ধ মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ বর্তমানে 
সৌদি সরকার ভালভাবে উপভোগ করছে। বহু মিলিয়ন ডলার তারা প্রতিবছর 
কামাচ্ছেন। নাইট ক্লাব ও হারেম খানায় বেশ ভোগ-বিলাস করে চলছেন। ৪টি 
বিয়ে ও ৪টি তালাক দিয়ে এভাবে ২০০ থেকে ৩০০টি বিয়ে করছেন, হাজারের 
উপরে বাচ্চা ফুটাচ্ছেন। হারেমগ্ডলো আজ জাকজমকভাবে পরিপূর্ণ । অথচ এই 
হজলব্ধ আয়ের মূল মালিক ইহুদীরা ও আরবীয় পৌন্তলিক শ্রেণী। কারণ তারা এই 
আয়ের উৎসটি পুনর্গঠন করেন আজ হতে প্রায় ২৫০০-৩০০০ বছর পূর্বে। 
পরবর্তিতে এর দাবীদার খৃষ্টানরা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমানে ইহুদী ও 
খৃষ্টানরা হজলবধ উক্ত লোভনীয় আয় হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। ২/৩ উপায়ে তার 
সমাধান হতে পারে- ১.আরব দেশে প্রতিবছরের হজ্জলব্ধ প্রাপ্ত টাকা শুধুমাত্র সৌদি 
রাজা ভোগ না করে ইহুদী ও খৃষ্টান দেশদের তার ভাগ দেওয়া । ২. তা মানলে 
খৃষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায় তা দখল করা। ৩. তা নাহলে মক্কায় হজ্জ বন্ধ করে 
তথাকথিত সুবিধাবাদী বিকৃতজাতি মুসলমানগণ হিন্দুদেরকে পৌত্তলিক বলে ঘৃণা 
করে; অথচ তথাকথিত মুসলমানদের কাবা মন্দিরটি আরবের পৌন্তলিকরা নির্মাণ 
করেছেন, যেখানে কমপক্ষে ৩৬০টি দেব-দেবী ছিল। পরবর্তিতে মহম্মদ তা 
অধিগ্রহণ করে। মুর্তিগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন অথচ কালো পাথরটি রেখে দেন; 
বর্তমানে অগুনিত মুসলমান হজ্জে ও ওমরা পালনে কালো পাথরটিকে চুমু খেয়ে 
থাকে । মূলতঃ এ কালো পাথরটি হিন্দুদের শালগ্রাম শিলা ও শিব লিঙ্গ । যেহেতু 
হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের দৃষ্টিতে পৌত্তলিক শ্রেণী তাই তারাও আরবের কাবা 
শরীফটির মালিক ও বর্তমানে হজ্জলব্দ আয়ের অংশীদার । হিন্দুদেরও উচিত হজ্জ 
লব্দ টাকার হিসাব চাওয়া ও আংশীদারিতৃ নেওয়া । 

8৪8.এ উপমহাদেশের পাকিস্তানের/বাংলাদেশের তথাকথিত মুসলমানরা ইসলামের 
অলৌকিকত্রে রোগে অত বেশী ভোগা ভোগে যে বাসা-বাড়ী, দোকান-পাট, 
অফিস-আদালত, হোটেল-মোটেল, বাস-ট্রাক সর্বত্র বিসমিল্লাহ ও কল্মা লেখা 
থাকে । উঠতে-বসতে, খাওয়া-যাওয়া সব কাজে বিস্মিল্লাহ ও কল্মা বলে থাকে। 
বাসব্ট্রাক-ট্রেন ও উল্লিখিত সর্বত্রই সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি/ক্যাসেট প্রেয়ারের মাধ্যমে 
ইসলামের ওয়াজ চলতে থাকে । এসব না করলে, লিঙ্গ অগ্রচর্ম না কাটলে, গরুর 
গোশ্ত না খেলে ভাবে যে. তারা হয্‌তো মুসলিম নয় বা খাটি মুসলমান হতে পারবে 
না এবং এভাবে বিকৃত জাতি মুসলমানগণ খাটি মুসলমান হওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা 
করে থাকে । আমরা যতটুকু জানি, খোদ সৌদিতেও এহেন কার্যকলাপ নেই । আবার 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৭৭ 


বাংলাদেশ ও পাকিস্থান যেভাবে চরমপন্থী মুসলিম দেশে পরিণত হয়েছে তা দেখে 
আমাদের মন্তব্য করা বেশ সহজ যে হযরত মহম্মদ/আল্লা আরব দেশে ছেড়ে এ 
উপমহাদেশে জন্গ্রহণ করলে বেশ ভাল হত। 
8৫.ইসলাম যে সকল রীতি-নীতি ও কার্যাবলীকে ধর্ম হিসেবে জানে ও মেনে চলে 
তা সমগ্র মানব জাতির জন্য অত্যন্ত লঙ্জাকর, দুর্ভাগ্যজনক ও পরিতাপের বিষয় । 
তবে_ ইসলামের মহম্মদ/আল্লাটির প্রতি আমাদের বড় করুণা হয় কারণ, তার 
বান্দারা আর তার এই আসমানী কিতাবের কোন কথাই পালন করতে চান না। 
যেমন- নাচ, গান, কবিতা লেখা ও আবৃত্তি করা, উচ্চস্বরে মাইক বাজানো, সুরকরে 
আজান দেওয়া, সুর করে কোরান তেলোয়াত করা, ছবি আকা, নাটক-সিনেমা, 
অভিনয়, ভাক্ষর্য করা, বোরকা না পড়া, ক্লিন সেভ করা, গোফ রাখা, মদ খাওয়া, 
শুকরের মাংস খাওয়া, ধর্ম নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা, সুদ খাওয়া, কোরান-হাদীস 
ব্যতিরেখে জাগতিক শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষাগ্রহণ, টেলিভিশন দেখা ও 
ইসলামিক টিভি চালু করা ইত্যাদি সবই করছে । ইসলাম ধ্বজাধারী প্রতিটি দেশেই 
একই অবস্থা । কোরান ও হাদীস না মেনে চলা অর্থাৎ ইসলামের/মুসলামানিত্ে 
মৃত্যু হওয়া। আজ বর্তমানে পৃথিবীতে ১৫০কোটি তথাকথিত মুসলমানদের মধ্যে 
১০কোটি মুসলমানও তাদের ইসলামিক নিয়ম-নীতি পালন করে না; আর যারা 
পালন করে তা বেশীর ভাগই লোক দেখানো কার্যক্রম । তাই সকল মুসলমান কর্তৃক 
ইসলামকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার এখন শুধুমাত্র প্রকাশ্যে ঘোষণার বাকী যা 
সময়ের ব্যাপার মাত্র । 

৪৬. এখন যদি হযরত মহম্মদ বলেন আমার/আল্লাটির প্রতি বিশ্বাসী ও প্রতিবন্ধী 
মুসলমান ভাইগণ, “আমি আমার জীবনের শেষ ২২ বছর অর্থাৎ ৬১০-৬৩০- 
৬৩২সাল পর্যন্ত বহু মিথ্যাচার করেছি, সাত-আসমানের বহু ভূতের গল্প ও অবাস্তব 
কাহিনী তৈরী করেছি, কল্পিত বেহেস্তে বহু হুর-পরী-গিলমানের টোপের কথা 
তোমাদের শুনিয়েছি, আল্লা নামে এক প্রতাপশালী ব্যক্তিকে সাত আসমানের উপর 
বসিয়েছি, স্বর্গীয় দূত নাম দিয়ে আমারই কথা ও নির্দেশনাগ্তলো বহু আয়াত হিসাবে 
কেয়ামত, শেষবিচারের কথা শুনিয়েছি, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় পুস্তকের অনেক 
কথাই কল্পিত আল্লাটির কোরানের বানী নামে চালিয়েছি, বহু লুটপাট-ব্যভিচার- 
বর্করতা-নৃশংসতা-যুদ্ধ-বিদ্বেষ-বিগ্রহ ইত্যাদি করেছি ও ইসলাম নামক সন্ত্রাসী 
সংগঠন ধর্ম তৈরী করেছি শুধুমাত্র মক্কা ও কাবা শরীফ দখল করার জন্য এবং হত্যা 
ও লুটপাটের অভাবনীয় সাফল্যে মোহিত হয়ে আমি অন্যান্য দেশ "দখলের নির্দেশ 
দিই" । এ কথাগুলো বর্তমানের মুসলিম উম্মতগণ তা কোন ভাবেই বিশ্বাস করবে না 
এবং তারা হযরতকে সাথে সাথেই কতল করবে । অবশ্য উনি যদি তখন সত্য 





তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সম্থাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৭১৮ 


কথাগুলো বলে যেতেন তাহলে, বর্তমানে আমাদের উক্ত মহাশান্তি বিষয়ে আর 
লিখতে হত না বা পৃথিবীর প্রেক্ষাপট ভিন্নরকম হত। 

:8৭.ইসলাম নারী ও পুরুষ কারোরই স্বাধীনতা কামনা করে না। ইসলামের প্রকৃত 
ইতিহ'স সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন করতে বা জানতে চাইতে পারবে না। কোরান ও 
হাদ -নর বাইরে কোন জ্ঞান তাদের থাকা কাম্য নয়; অনেকটা বোবা, বধির, অন্ধ, 
প্রতিবন্ধী হয়ে বেচে থাকতে হবে; একেবারে সীল গালা । ধূর্ত, ভ্রষ্টাচারী, দস্যু, 
জল্লাদ, সন্ত্রাসী হযরত মহম্মদ ও ভার কাব্যিক জেহাদী আল্লাটিতে যারা ঈমান 
রাখবে ও বিশ্বাস করবে তারা মুসলমান, আর যারা বিশ্বাস করবে না তারা মুসলমান 
নয়; তারা কাফের, মুনাফেক, মুরতাদ ইত্যাদি । কি সুন্দর! এই ঈমানী-বেঈমানী, 
আস্তিক-নাস্তিক, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী প্রক্রিয়া অর্থাৎ ধোকা দেওয়া ও বোকা বানানোর 
কৌশল । একটা মানুষের আর কোনরপ স্বকীয় স্বত্তা, স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, বৈশিষ্ট্য 
ও কার্যক্রম থাকতে পারবে না। এটা অনেকটা শৃগালের নীলের গামলায় পড়ার 
গল্পের মত; নীলাম্বরী হয়ে শৃগালটি বলছে আমি শৃগাল নই, আমি ভিন্ন প্রাণী এবং 
আমি আজ হতে বনের রাজা, অন্যান্য শৃগালরা প্রতিদিন তোমরা আমার জন্য 
আহার যোগাড় করবে । পরবর্তিতে অবশ্য তার ধূর্তামি ও মিথ্যাচার অন্যান্য সকল 
শৃগাল ধরে ফেলে এবং তাকে যথোচিত 'পক্ষা দেয় । হযরতের কার্যক্রম হুবহু তাই। 
কিন্ত তখনকার নির্বোধ ও লোভী আরব জাতি হযরতের যাবতীয় অপকর্মের যথাযথ. 
ও চুড়ান্ত বিচার করতে পারেনি । এখনও অনেক সময় রয়েছে এই প্রতিবন্ধী বিকৃত 
মনুষ্য জাতি মুসলমানদের ঘুরে দাড়ানোর । হযরতের কথা পালন করতে গিয়ে কেন 
তাদের মরতে হবে বা অন্যান্য মানুষদের পালন করাতে গিয়ে কেন তাদের মরতে 
হবে, এই প্রশ্ন সকল মুসলমান শ্রেণীর মধ্যে জাগ্ঘত হতে হবে। সৌদি বাদশা, 
মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া, ইরানের মত অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ সকল মুসলিম 
সাধারণ জনগণের নায্য মৌলিক অধিকার হরণ করে রাজতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র ও 
সৈরশাসন কায়েম করে আছে এবং মদ, নারী, মাংস নিয়ে প্রতি দিন-রাত কাটাচ্ছে, 
অসংখ্য বিয়ে করছে, জনবিক্ফোরণ ঘটাচ্ছে, হারেমপেতিতালয়) তৈরী করে 
বেলাল্লাপনা করেই যাচ্ছে; কিন্তু প্রতিবন্ধী মুসলমানদের এতে কোনরূপ বিকার ও 
ও বিশ্বাসী হয়ে জীবন-যাপন করতে ভালবাসে । আমরা সর্বতো ভাবে আশা করি, 
মুসলমানরাও মানুষ; তারা এহেন মিথ্যাচার, বিকৃত সংস্কৃতি ও অন্ধকার জগৎ পরিত্যাগ 
করে সত্যিকার আলোর জগতে চলে আসবেন, গণতন্ত্রষনা হবেন; পর্যায়ক্রমে 
প্রকৃতিগত বৈচিত্রময় সার্বজনীন স্বকীয় সনাতন মানবধর্মাবলম্বী হবেন, সারা বতসরব্যপী 
আনন্দ-উৎসবে মেতে সত্যিকার সুখে-শান্তিতে এ ধরণীতে বসবাস করবেন । 
৪৮.রোজার ঈদ(ঈদুল ফিতর) ও কোরবাণীর ঈদ(ঈদুজ্জোহা) ইসলামের এই দুই 
বিশেষ পর্বে কি ধরণের আনন্দ-উৎসব হয়, কার আনন্দ হয়? এক মাস যাবৎ রোজা 


(বিকৃত সংযম) রেখে সেমাই ও ফিরনি খাওয়া এবং বিশেষ নামাজ (বিকৃত প্রার্থনা) ও 
কোলাকুলি করে (অনেকেই বলে থাকেন একদিন কোলাকুলি করে কি ধরনের হৃদ্যতা তৈরী হয়- 
যেমন শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, অফিসের বস ও কর্মচারী সম্পর্ক, সমাজের গরীব দুঃখী ও 
বিস্তশালীদের সম্পর্ক, যখন কোলাকুলি শেষ এর পর থেকেই আবার হিংসা-হানাহানি, মারা-মারি, 
গালি-গালাচ, দুর্ব্যবহার, নির্যাতন, অত্যাচার ইত্যাদি পুণরায় শুরু হয়) কার উপকার হয়, কি 
ধরণের উৎসব হয় এবং এতে মুসলমান জাতির সার্থকতা ও মহত্তৃতা কি? আবার এক 
বিশেষ দিনে কিছু প্রাণীকে বিভৎসভাবে হত্যা করে খেয়ে কার আনন্দ, মঙ্গল ও কল্যাণ: 
হয়? এর যৌক্তিকতা কি? তা তথাকথিত মুসলমানদের বিবেকের প্রতি খোলা প্রশ্নঃ 
৪৯, ব্যক্তিকেন্দ্রক সংগঠন ধর্মমতগুলোতে এক ব্যক্তি ও এক কিতাব নিয়ে মাঠে 
নেমেছেখ। একু. কিতাবের মধ্যে জ চুড়ি ভবে তখনকার দিনের সমাজব্যবৃস্থা, 
রাজনীতি, ধর্মব্যবস্থী, বিচারব্যবস্থা, নৃশংসতা, রাজ্যদখল, যৌনাচার, বিকৃত সংস্কৃতি, 
রীতি-নীতি, উৎসবপর্ব ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেছে। তারা উক্ত বইগুলোকে আসমানী 
কিতাব বলে চালিয়েছেন। আবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আসমান হতে কিতাবগুলো কেহ 
17130 পাঠিয়েছে বা নিক্ষেপ করেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে যদি আমরা মডেল 
হিসাবে ধরি- সেখানে দেখতে পাই, প্রতিটি বিষয় আলাদা আলাদা; যেমন-বাংলা, 
ইংরেজী, অংক, সমাজ, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি । প্রতিটি বিষয় 
আলাদীভাবে পড়ানো হয় এবং এগুলোর পরীক্ষা হয়। অর্থাৎ এক বইয়ের উপর 
সীমাবদ্ধ নয় এবং এক বইয়ের উপর সীমাবদ্ধ জ্ঞান হলে প্রতিবন্ধী হিসেবে গড়ে উঠা 
বা সংকীর্ণ জ্ঞান ও মন-মানসিকতাসম্পন্ন তৈরী হওয়াটা স্বাভাবিক। যেমনটি হয়েছে: 
কতিপয় ব্যক্তিকেন্ত্রিক সংগঠন ধর্ম মতবাদের মানৃষগডলোতে । কিন্তু সনাতন মানবধর্মের 
বইগুলো বিভিন্ন মার্গ, স্তর ও ক্ষেত্রানুযায়ী সাজানো । এই প্রবন্ধের অভ্যন্তরে ধমীয়ি 
বইগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। বেদ, স্ৃতিশাস্ত্র, উপনিষদ, সংহিতা, 
ষড়দর্শন, পুরান, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদিতো রয়েছে, সাথে রয়েছে 
আঠারোটি যোগ ও স্তর বিশিষ্ট গীতা, চী, তত্রশান্, আঘুর্বেদশান্তর, কামশাস্র যোগ ও 
যোগব্যায়াম শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি । এছাড়াও রয়েছে বহু মহাপুরুষদের দিক 
নির্দেশনা ও বাণী সমৃদ্ধ বইপুস্তক। এই অগণিত ধর্মীয় বইপুস্তকের সমারোহ ও 
জ্ঞানচর্চা হওয়ার কারণে সনাতন মানবধর্মদর্শন আজ সমগ্র পৃথিবীতে উন্নত সংস্কৃতি, 
নীতি, উন্নত মন-মানসিকতা, সহিষ্ক্ুতা ও অহিংসা নীতির জন্য স্বীকৃত ও সমাদৃত। 
আমরা আশাকরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন ধর্মমতের মানুষরা তাদের সংকীর্ণ চিত্তা- 
চেতনা, সংকীর্ণ জ্ঞান-মনমানসিকতার উত্তরণ ও উন্নয়ন ঘটাবেন, সনাতন মানবধমীয়ি 
বই- পুস্তকগুলো পড়ে করায়ত্ব করবেন এবং যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ 
হওয়ার চেষ্টা করবেন। 

৫০. আজ পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল দেশগুলো প্রকৃতি সুরক্ষায় মাঠে নেমেছে। প্রকৃতির 
৩বিষ্যৎ প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করে তারা ঘন ঘন বৈঠক করছে। প্রকৃতি বিরূপ হলে 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্াস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৮০ 


বৈচিত্র্যতাকে(আলো, বাতাস, ঝড়-ঝঞ্জা, পাহাড়-পর্বত, সূর্য, চন্দ্র, জলোচ্ছাস, মেঘ- 
বৃষ্টি ইত্যাদিকে) তার আন্লাটির বলে চালিয়ে দিলেন অথচ তার ইসলাম নামীয় সন্ত্রাসী 
সংগঠনটি প্রকৃতিকে মোটেও স্বীকার করে না বা মানেন না। প্রকৃতি নির্ধারিত জীবন 
চর্চার বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থান অর্থাৎ মুসলমান শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে 
পরিবেশ ও প্রকৃতির বাইরের সম্প্রদায় । আচার-আচরণ, জীবন প্রণালী, খাদ্যাভ্যাস 
সবই প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আবার এই হযরত নিজ হাতেই আবরের ভূতপূর্ব সকল 
প্রকৃতিগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করলেন; পরবর্তিতে বিকৃত মনুষ্য প্রজাতি 
মুসলমানগণ দ্বিগুন-ত্রিগুন উৎসাহে আশে-পাশের অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি ধ্বংসে উঠে পড়ে লাগলেন । পৃথিবীর মানুষকে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে 
হলে বা প্রকৃতি বাঁচাতে হলে ও নিজেদের বাচতে হলে, সর্বপ্রথমে অতিদ্রুত ইসলাম 
নামক আবর্জনাকে পৃথিবী হতে উৎখাত ও পরিষ্কার করতে হবে। তজ্জন্য সর্বস্তরের 
প্রগতিশীল মানুষ, তরুণ প্রজন্ম ও রাষ্ট্রপ্রধানদের এগিয়ে আসতে হবে। 

৫১.এ উপমহাদেশের বিকৃত মনুষ্য জাতি মুসলমানগণ সনাতন মানবধমীয় অত 
উচ্চমাীয় দর্শন, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও রীতি-নীতিকে তাদের মত করে হালকা ভাবে 
নেওয়া বা না বুঝার কারনে তুচ্ছ মনে করল এবং যাঞ্ কারণে ৬১০-৬৩২খুঃ 
উৎপত্তি হতে যাবতীয় নৃশংসতা ও তান্ডবলীলার পুনরাবৃত্ি আজ পর্যন্ত নির্ভয়ে 
চালিয়ে যাচ্ছে । কারণ তথাকথিত মুসলিম জাতির এহেন »্্বরতা, ভরষ্টাচার ও 
নৃশংসতার আজ পর্যন্ত কোনরূপ বিচার হচ্ছে না। 

৫২.ইসলামে তুলনামূলকভাবে সুইসাইড/ আত্মঘাতী বাহিনীর সংখ্যা বেশী এবং এ 
ধরনের আত্মঘাতী বোমা বিক্ষোরণে বহুজনমানব, স্থাপনা ও সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার 
ঘটনা বেশী। তার অন্যতম প্রধান কারণ ইসলামী জেহাদ এবং ইহলোকের 
পাশাপাশি পরপারে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ও অফুরন্ত যৌনাচরের টোপ । 
৫৩.সনাতন মানবধর্মমতে আমরা স্বাভাবিকভাবে জানতে পারি একজন মানুষকে 
সত্যিকারের মানুষ হতে হলে তাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ষড় রিপু, বাক্‌ সংযম হতে শুরু 
করে কায়োমনবাক্য(কর্ম, মন, বাক্য) সবদিক দিয়েই সংযম চলতে হয়, নিয়ম- 
কানুন মেনে চলতে, সাত্তিক সুষম আহার-বিহার ও মোটামুটি চিত্তশুদ্ধ থাকতে হয়। 
অতিরিক্ত কামাচারী, ব্যভিচারী, যৌননিপীড়নকারী ব্যক্তিকে আমরা দুঃশ্চরিত্র, 
কুপুরুষ, চরিত্রহীন বলে থাকি এবং বর্বরতা ও হত্যাকারী নৃশংস ব্যক্তিকে জল্লাদ, 
বর্বর, পিশাচ ও নৃশংস বলে থাকি । কিন্তু ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনে বিষয়টি 
সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ দিন ও রাতের তুলনার মত। যিনি অতিরিক্ত কামাচারী, 
ব্যভিচারী, যৌন নিপীড়ণকারী, লোভী, হত্যাকারী নৃশংস ব্যক্তি- তিনি সুপুরুষ, 
মহান ব্যক্তি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট মানব ও বিশ্বনবী এবং তথাকথিত -আল্লার কঠিন 
দোস্ত ও প্রেরিত বান্দা । এ রকমের জঘণ্য দুঃশ্চরিত্র নৃশংস ব্যক্তি আজ প্রায় ১৫০ 


৯১ 


কোটি লোকেপ্ন প্রতিদনকর উপাস্য দেবতা ও প্রাতনিধি। হায়! কি দুর্ভাগা এ 
পৃথিবীর মনুষ্য জাতি । 

৫৪.পৃথিবীর বিভিন্নদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক সময়ের প্রাণচঞ্চল ও ব্যস্ত গীর্জাগুলো 
যা খৃষ্টানদের ধর্মীয় মূলস্তম্ত ছিল তা আজ সময়/ যুগের বিবর্তনের পেক্ষাপটে 
অনেকটা অসার, নিম্প্রভ ও লোকশূন্য হয়ে পড়েছে; তাই অধিকাংশ খৃষ্টান দেশে 
উক্ত স্থানগতুলোকে ব্যস্ত রাখার জন্য ক্ষেত্রানুযায়ী বিভিন্ন অফিস, বানিজ্যিক ও 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইসলামের ব্যঙের ছাতারমত গজানো 
সন্ত্রাসের আখড়া এই মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোর আবস্থাও তাই হবে, তা শুধু সময়ের 
ব্যাপার মাত্র । 

৫৫. হযরতে র্বশ্বাসী ঈমানী প্রতিবন্ধী, জাতি প্রতিদিনের সামরিক অভ্যাস ও বিকৃত, 
ার্থণা নামাজের দোয়ায় (৬৩ বছরের মৃত মহম্ম্দ/ ২২ বছরের মৃত আল্লার নিকট) 
বলে হযরত মহম্মদকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দাও, যে প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ, নিয়শ্চই 
তুমি*মহম্মদেরই আরেক নাম আল্লা)ভঙ্গ করোনা অঙ্গীকার । তাহলে আমরা দেখতে 
পাই হযরত মহম্মদের এখন পর্যস্ত কোনরূপ গতি-ই হয়নি অর্থাৎ উনি তথাকথিত ৮টি 
বেহেস্তআল্লার পতিতালয়) ও ৭টি দোজখের কোথাও কোন স্থান পাননি; যেভাবে 
জেহাদীগন দ্রুত পেয়ে যায়। আবার মহম্মদ তার উম্মত বাহিনীকে কোরান-হাদীসের 
মাধ্যমে বেহেস্ত ও দোজখের কোথায় কি ঘটছে তার বর্ণনা দিয়েছেন; উনি তথায় না 
যেতে পারলে কিভাবে তার বর্ণনা দিলেন; বিষয়টি স্ববিরোধী ও ভূতের গাল-গল্প/চাদের 
বুড়ির গল্প/পাগলের প্রলাপ নয় কি? 

৫৬. মহম্মদ ইসলাম নামক সন্ত্রাসী সংগঠনটির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পৃথিবীর 
আপাময় মানুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড় করিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা চরম মাত্রায় 
উঠিয়েছে। মানব ও মানবতা ধংসকারী ইসলামী সন্ত্রাস ও জেহাদের জন্মদাতা হযরত 
মহম্মদ স্বয়ং নিজেই । তাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রষ্টাচারী চরিত্রহীন ও জল্লাদ বললে কম 
বলা হবে । বাঙ্গালী জাতি ও ইসলামী মুসলমানদের লক্ষবার ধিক্‌ ও চরম লজ্জা; মানব 
ও মানবতা ধ্বংসকারী এহেন চরিত্রহীন দস্যু ব্যক্তিকে তাদের ধর্মগুরু হিসেবে 
আখ্যায়িত করার জন্য । অনেকেই বলে থাকেন, হযরত মহম্মদ হারাম; এই চরিত্রহীন 
জল্লাদটির নাম নিলে মানুষ নাপাক, অপবিত্র হয়ে যায়। 

৫৭. ইসলাম আজ প্রতিটি দেশের জন্য অভিশাপ, বিষফোৌড়া ও গলার কাটা । অনেকে 
ইসলামকে মানব ও মানবতা ধ্বংসকারী পারমানবিক/রাসায়নিক অস্ত্র হিসেবেও 
আখ্যায়িত করেছেন। পৃথিবী হতে ইসলামকে চিরতরে দূরীভূত করতে বিশ্বের প্রতিটি 
আক্রান্ত দেশে একযোগে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি হওয়া প্রয়োজন । ইসলাম রক্ষায় যেমন- 
010, তেমনি ইসলামকে অবমুক্ত করতে 1830/130 (9101). 3610৬ 
00111110062/ 15191) 38110জগ্ 01591012901011) 901) 0115 ৬০11 বা 
নামটি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে খুবই শক্তিশালী কার্যকরি কমিটি ও সংঘ করা একান্ত 
প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৮২ 


৫৮. এটা এক অদ্রুদ, পৈশাচিক এবং হাস্যকর/বিকৃত প্রার্থনা ও মাপ/ ক্ষমা চাওয়া 
কার্যক্রম । মুসলমানদের মধ্যে যে যত বেশী অন্যায়-অবিচার-ব্যভিচার-অত্যাচার করবে 
সৈ আল্লার নিকট তত বেশী মাপ চাইলে তার ক্ষমা, বেশী করে নামাজ পড়লে তার 
ক্ষমা; আল্লার নিকট বিভৎস চিতকার করে মাফ চাইলে তার ক্ষমা মঞ্জুর ইত্যাদি লোক 
দেখানো পৈশাচিক কর্মকান্ড । যার ফলশ্রুতিতে মুসলিয দেশগুলোতে মিথ্যাচার, চুরি- 
ডাকাতি, খুন, হত্যা, গুপ্তহত্যা, হাত-পা কাটা, ব্যভিচার, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটসহ 
যাবতীয় পৈশাচিক অপকর্ম বেশী যা সাধারণ মানুষের নিকট অধর্ম এবং প্রতিটি 
গণতান্ত্রিক দেশে সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ । কিন্তু মুসলমানদেরকে তাদের 
জেহাদী গ্রন্থ কোরান ও হাদীস এবং এগুলোর যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা, 
এতিমখানা, মক্তব, মসজিদ ইত্যাদির মাধ্যষে ছবক শেখানো ও বয়ান দেওয়া হয়- 
নামাজ পড়লে ও তথাকথিত আল্লাটির নিকট ক্ষমা চাইলে বিধর্মীদের বাসা-বাড়ী 
দখল করা, লুটপাট করা, জ্বালিয়ে দেওয়া, নারী-শিশু ধর্ষণ করা এমনকি খুন করাও 
মাফ । আমাদের কথা হলো, যে যেই অন্যায় করুক না কেন তার প্রতিফল তাকে 
আজ হোক বা পরে হোক তাকে অবশ্যই পেতে হবে । (যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বিশেষ করে কিউবা, ইঘিওপিয়া, মাল্টা, ডেনমার্ক, আলবেনিয়া তাদের স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৫০- 
৬০ কিংবা ৭০ বছর পরও যুদ্ধাপরাধীরা বা তাদের বংশধরেরা সঠিক সর্বোচ্চ বিচারের আওতায় 
এসেছে; বাংলাদেশের ১৯৪৬ ও ততৎপরবর্তী ঘটে যাওয়া নৃশংস বর্বরতার আজ পর্যন্ত কোন বিচার 
হয়নি কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট আশার আলো ও জলন্ত দৃষ্টান্ত বর্তমানে বাংলাদেশে স্বাধীনতা 
লাভের প্রায় ৪২বছর পর ১৯৭১ সালে সংগঠিত যাবতীয় বর্বরতার সর্বোচ্চ বিচার হতে যাচ্ছে ।) 
যার/যাদের প্রতি অন্যায় অবিচার করা হয়েছে তার নিকট মাফ চাইলে সে যদি ক্ষমা 
ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি সফল মহাপুরুষ বলে গেছেন প্রার্থনা ও ধ্যান, হবে মনে, কোনে ও 
বনে একান্ত নিভৃতে; তা যেন কোন প্রকারে লোক দেখানো কার্যক্রম হতে না হয়। 
বিকট চিৎকার করে জিকির করলে বা ডাকাডাকি করলে তা প্রার্থনা না হয়ে হবে উন্মাদ 
ৰা মস্তিষ্ক বিকৃত লোকের প্রলাপ মাত্র। এহেন অদ্্রদ লোক দেখানো কার্যক্রম হতে 
মানুষকে মুক্ত হতে হবে । যেহেতু কোরানের ভাষ্য মতে, আল্লা ও তার প্রেরিত রসুল 
বড়ই দয়াময় ও বিজ্ঞানময়; তাই আমরা সকলে মিলে মানব জাতির বৃহত্তর কল্যান ও 
মঙ্গলার্থে দয়ার সাগর রসুল ও তার মহান আল্লাটির নিকট এই বলে চিৎকার করে দোয়া 
পড়ি, হে আল্লা!, হে রসুল! তোমরা মুসলমান শ্রেণীকে তোমাদের কালো থাবা হতে 
মুক্ত করো, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, প্রতিবন্ধী দশী হতে মুক্ত করে তাদেরকে মুসলমান না 
হয়ে প্রকৃত মানুষ হতে সুযোগ দাও, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দাও। সুম্মা 
আমিন! । 

৫৯. যারা ভূয়া, ভন্ড, প্রতারক তারা সবসময় ভয়ে থাকে এই বুঝি তাদের প্রতারণা ধরা 
পড়ে গেল বা ফাস হয়ে গেল! এই ভয় থেকে তারা উগ্রতা দেখায়; মারা-মারি, কাটা- 
কাটি করে থাকে যা ইসলামের মুসলমানগণ প্রতিনিয়ত এ পৃথিবীতে করে যাচ্ছে 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৮৩ 


মুসলমানদের নেতাটি যেমন! তার অনুসারীরা ও তেমন । আরো প্রতারণার কথা লেখা 
প্রয়োজন- যেমন ইসলামের মুসলমানগণ প্রায়ই বলে থাকেন, মহম্মদ শেষ নবী।. 
ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা প্রমুখ কেহই ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। তারা যথাক্রমে ইহুদী 
ও খৃষ্টান ধর্মগুরু ছিলেন । মহম্মদই শুধুমাত্র ইসলাম নামক সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠনটি তৈরী 
করেন, তার ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য । 

৬০. মুসলমান মালানা, আলেম ও ওলামারা প্রায়শই বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ করে ও 
বয়ান দেয়, ইসলামধর্ম ও মুসলমান সম্প্রদায় পৃথিবীর মানব জাতির শুরু হতে ছিল। 
বিষয়টি ব্যাপক মিথ্যাচার; কারণ ইসলাম সংগঠন ও ধর্ম যদি পৃথিবীর প্রথম হতে 
থেকে থাকে তাহলে ইসলামধর্ম হতে অন্যান্য ধর্মে যোগদান করার কথা । কিন্তু 
মুসলমানগণ অন্যান্য সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষদের ইসলাম সংগঠনে যোগদানের 
আহ্বান করে কেন? পৃথিবীতে বর্তমানে ৭১০ কোটি মানুষের মাধ্যে ইসলাম সংগঠনের 
লোক মাত্র ১৫০ কোটি; যদি ইসলাম ও মুসলমান পৃথিবীর শুরু হতে থাকতো তাহলে 
১৫০ কোটি হতো অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় এবং ইসলাম হতো ৫৬০ কোটি । 

৬১. এই উপমহাদেশে ভারত, পাকিস্তানে ও বিশেষভাবে বাংলাদেশে যত্র তত্র ব্যঙ্র 
ছাতার মত মসজিদ গড়ে উঠছে। এ মসজিদগ্ডলো বেশীর ভাগই বিধর্মীদের স্থাপনা, 
মন্দির ও জায়গা দখল করে প্রতিনিয়ত তৈরী করা হচ্ছে। ধর্মের নামে জায়গা দখলের 
একটা মারাত্বক কৌশল । শহরগুলোর চিত্র ও একইরূপ। মসজিদে জড় হয়ে কি 
উপকার বা অপকার হয় তা মুসলমানগণ ভাল বলতে পারবেন। তবে একটি বিশেষ 
উপকার আমাদের চোখে পড়ে, তা হল যেখানে পথচারী টয়লেট নেই সেখানে 
মসজিদগ্ডলো বিনা খরচে/মাশুলে ভাল সেবা দিচ্ছে। 

৬২. ইসলামের হযরত মহম্মদ/আল্লাটি ও তার কোরাণ হাদীদের জ্ঞানের যে লংকা 
কান্ড(কোরান ও হাদীস হতে প্রতিনিয়ত বিষাক্ত দুর্গন্ধ বের হয়) তা বলতে গেলে 
বর্তমান যুগের সাধারণ খানুষ ও আধুনিক প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্লাস ওয়ান-টু এর 
ছাত্র-ছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে এর চেয়ে বহু গুণ বেশী উন্নতমানের জ্ঞান রাখে। 

৬৩. মুসলমান আলেম, ওলামা ও বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত-অশিক্ষিত যে কোন ব্যক্তি মনে 
করে ও বলে বেড়ায় এবং মিডিয়ায় প্রচার-প্রসার করে- যারা আল্লা/যহম্মদ, কোরান- 
হাদীসকে বিশ্বাস ও মান্য করে চলে ও তত্অনুযায়ী জীবন যাপন করে: তারা খুব আস্তি 
ক ও ধার্মিক। এবং তাদেরই বিভিন্ন রকমারি সংগঠন জামায়াতে ইসলামী, তালেবান, 
কোরান.হাদীস নির্দেশিত সঠিক পথ অক্লম্বন করে- অন্যান্য মানবজাতির ধন-সম্পদ 
লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী-শিশু ধর্ষণ, বহুনিবাহ, ছাড় পোকার মত বংশবিস্তার, হত্যা, 
গুপ্ত হত্যা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল বা দখলের চেষ্টা, কোন দেশের 
প্রচলিত স্বাভাবিক আইন কানুন না মানা ইত্যাদি মানবতা ও মনুষ্যত ধ্বংসকারী 
কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে যা যে কোন দেশের জন্য রাষ্ট্রত্রোহীতা এবং কঠিন ও 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৮৪ 


চুড়ান্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ | এহেন বর্বর, নৃশংস সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করেও এ শ্রেণী 
নিজেদেরকে আস্তিক ও ধার্মিক বলে দাবী করে সমগ্র পৃথিবীবাসীর সাথে বেঈমানী করে 
যাচ্ছে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে যারা নাত্তিক ও অধার্মিক তারা তো কেহ উল্লিখিত 
মানবতা ও মনুষ্যত্ বিরোধী কুকর্ম করছে না। এ হল তথাকথিত আস্তিক/নাস্তিক, 
ধার্মিক/অধার্মিকের চরিত্র, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের জাজুল্য প্রমাণ । আমাদের কথা 
এদেরকে আস্তিক ও ধার্মিক বলা মানব জাতীর জন্য লঙ্জাকর ও আত্মহত্যাতুল্য; তাই 
এহেন নারকীয় কার্যকলাপকারীদের সন্ত্রাসী ও জল্লাদ বলা যুক্তিযুক্ত। তারপরও কারা 
প্রকৃত ভাল মানুষ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ আমরা তা ইসলামের তথাকথিত মুসলমান শ্রেণী 
ও সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট বিচারের দায়িত্ব দিলাম । 

৬৪. অনেক তথাকথিত মুসলমানগণ আমাদের কাছে জানতে চায় কিভাবে সনাতন 
ধর্মাবলম্বী হওয়া যায়। আমরা বলি ভাই খুবই সোজা, শুধুমাত্র আরবি নামটি পরিবর্তন 
করবেন। কারণ বর্তমানে আরবী ও ইসলাম ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত হয়ে গেছে। 
যারা লিঙ্গ অগ্রচর্ম কেটে ফেলেছেন তা আর পূর্ববত হওয়ার প্রয়োজন নেই। লিঙ্গ 
অগ্রচর্ম, গোমাংস ভক্ষণ, কলমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জেহাদ প্রভৃতির মধ্যে 
কোন ধর্ম লুকিয়ে নেই, বরং এগুলো কিছু সন্ত্রাসী, সাংগঠনিক, রাাজিলা রনির 
সংস্কৃতিগত কার্যক্রম । আমরা মানুষের মানবধর্মের সংজ্ঞায় এগুলোর কিছুই খুঁজে পাই 
নাই। মানুষ সকলেই প্রকৃতিগত ভাবে সার্বজনীন সনাতন মানবধর্ম নিয়ে জন্ম গ্রহণ 
করে। তাই দু-একটি মোড়ক-লেবাস লাগালেই মানুষ তার বৈশিষ্ট্য ও মনুষ্যত্ব হারায় 
না বা ধর্ম হারায় না। অবশ্য আমাদের জোর বক্তব্য হল, বিকৃত মুসলমান শ্রেণী ও 
তাদের ছেলে-মেয়ে ইসলাম নামক সংগঠন- ত্যাগ করলে; মানব সনাতনধর্মাবলম্বীগণ 
সামাজিকভাবে তাদেরকে গ্রহণ করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করবেন না বরং সামাজিক 
বিবাহসহ সর্বদিকদিয়ে মেনে নিবেন। আমাদের আরো জোর বক্তব্য হলো বিকৃত মনুষ্য 
জাতি মুসলমানগণ আপনারা নিজেরাই ব্যাপক ভাবে চিন্তা করে খুজে বের করবেন 
কিভাবে যথোপযুক্তভাবে ইসলাম ত্যাগ করে সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষ হওয়া যায়। 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষট্িক্ষমতা দখল। ১৮৫ 


সন্ত্রাসী, ব্যভিচারী ও মানবতা ধ্বংসকারী নৃশংস জল্লাদ হযরত মহম্মদের বিরুদ্ধে 
প্রতিটি দেশে ও আন্তর্জাতিক আদালতে মরনোত্তর মামলা দায়ের করা এবং ইসলাম 
সাধারণতঃ একজন প্রকৃত শিক্ষকের মস্তিষ্ক হতে শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পর্কিত কথা- 
বার্তা আসবে এবং উনি জাতিকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করবেন এটাই 
ইত্যাদি। একজন প্রকৃত ডাক্তারের মাথা হতে প্রতিনিয়ত রোগী ও রোগ চিকিৎসার 
কথা-বার্তা আসবে এবং সম্ভব হলে উনি হাসপাতাল খুলে বসবেন ও চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে অবদান রাখবেন, ইত্যাদি । একজন ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রেও তাই । একজন 
প্রকৃত ধর্মবেত্তা তার অনুসারীদের সহজ, সরল, নির্মল, সান্তিক জীবন যাপনে উদ্দৃদ্ধ 
করবেন: চেষ্টা করবেন মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করার 
এবং মনুষ্যত্‌ হতে দেবতে উন্নীত করার; উনি কখনো কোন মানুষ, প্রাণীর ক্ষতির 
চিন্তা ও চেষ্টা করবেন না। একজন ব্যভিচারী দস্যু, জল্লাদের নিকট অবাধ কামাচার, 
যৌনতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুটপাট, ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ এসব কথা-বার্তাই পাওয়া যাবে, 
এগুলিই হবে তার ধর্ম, কর্ম ও বৈশিষ্ট্য; হয়েছেও তাই । কোরান ও হাদীসের আদ্য- 
প্রান্ত ভালোভাবে পড়লে দেখা যায় এর প্রায় অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে অবাধ 
যৌনাচার, যৌনাচার প্রক্রিয়া, বিধর্মীদের হত্যা, হাত-পা কাটা, সম্পদ ও নারী লুষ্ঠন, 
ংসাত্ক, সহিংস ও যাবতীয় নৃশংস কার্যক্রম ইত্যাদি । এ প্রসঙ্গে আমাদের খ্রামে- 
গঞ্জে একটি প্রচলিত কথা আছে; কুকুরকে যত ভালো কিছু খাওয়ানো হোক না 
কেন; কুকুরের/ কুত্তার নজর ঘ্ুমল) এর দিকে বা শুকর চিনে কচু, নোংরা কাদা- 
মাটি, মল, মুব্র। যতদুর জানা যায় ছোট বেলা হতে হযরত মহম্মদ কোন ধর্মীয় 
ভাব নিয়ে গড়ে উঠেননি বা কোন ধর্মবেত্তাও ছিলেন না। তার মায়ের বয়সী দু- 
দুইবারের(মতান্তরে ০৩ বারের) বিধবা খাদিজাকে বিয়ে করার পর এবং খাদিজার 
মৃত্যুর পর ৫১-৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত একজন কামাচারী, যুদ্ধবাজ, লুটপাট কারী, 
খুনী হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ। তার লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু ছিল মক্কা দখল করা ও 
মক্কার মসনদে বসা; নির্বিঘ্নে লুটপাট ও হজ্জ ব্যবসা হতে প্রচুর অর্থ সম্পত্তির মালিক 
হওয়া। মানুষকে ধোকা দেয়া, তার আরেকরূপ আল্লাটির নাম বিক্রি করে কোরান- 
হাদীসের মাধ্যমে ধর্ম ব্যবসা করা, সাত-আসমানের ভূতের গল্প তৈরী করা, স্বপুদৃষ্ট- 
মিথ্যা ও বানানো চিন্তা-চেতনাকে এবং যাবতীয় নশংসতাকে ধর্ম বলে প্রচার করা 
মানুষকে মিথ্যাচারে অভ্যস্ত করা, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রতিপালন করতে বাধ্য করা 
পৃথিবীতে ৯ 
ই লংঘন করা, মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে পুতুল খেলা. রক্তের হোলি খেলা, 
সর্বোপরি মানুষের সাথে সব রকমের প্রতারণার দায়ে ও খত কতিপয় 
উল্লেখযোগ্য কারনে পৃথিবীর আক্রান্ত প্রতিটি দেশে এবং আন্তর্জাতিক আদালতে 

















তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্ক্ষমতা দখল! ১৮৬ 


হযরত মুহম্মদের বিরুদ্ধে মরণোত্তর মামলা দায়ের করা এবং ৬১০-৬৩২খুঃ পর্যন্ত 
তার ও সহযোদ্ধা/জঙ্গীদের যাবতীয় বর্বরতা, পৈশাচিকতা ও নৃশংসতার দলিল 


কোরান ও হাদীসসহ সমগ্র পৃথিবী হতে ইসলামকে এবং আল্লার ঘর মসজিদ- 
মাদ্রাসা এবং এগুলো তৈরী করা/বানানো নিষিদ্ধ ঘোষনা করা প্রয়োজন বলে আমরা 
মনে করি । 

১। তার জীবদ্দশায় শেষ (৬১০-৬৩২খ্৪) ২২ বছরে কমপক্ষে ১৩০টি বানিজ্য 
কাফেলা লুট করেছেন। লুটপাট করে ব্যভিচার ও জঙ্গী সংগঠন পরিচালনা করেন। 
যা পরবর্তিতে ধর্ম হিসেবে রূপ লাভ করে। 

২। তিনি একজন চার/ পাচ জনের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন; ক) মহম্মদ 
নিজে, খ) শ্রেষ্ঠ নবী/পয়গম্বর, গ) আল্লা ঘ) জেবাইল ও উ) শয়তান । পৃথিবীব্যাপী 
প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মুসলিম উম্মত বাহিনী জিহাদি ও মুজাহিদিদের প্রবর্তক 
মহম্মদ স্বয়ং নিজেই । 

৩। নিজের মনগড়া মিথ্যা বানানো চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, ইহুদী ও খৃষ্টানদের 
কিতাবকে নকল করে তার সৃষ্ট আল্রাটির ধর্ম বলে চালানো 

৪ । সমগ্র পৃথিবীকে তার বানানো আল্লাটির বদৌলতে তার নিজের বলে দাবী ও 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে জেহাদ ও যুদ্ধ। বানোয়াট ভূতের গল্প 
ও ওহী সমৃদ্ধ কিতাব সৃষ্টি । যার মধ্যে মানুষে মানুষে হিংসা, হানা-হানি, মারা-মারি 
কাটা-কাটি, লুটপাটের সম্পদ বন্টন, ব্যভিচার বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং এগুলোর দ্বারা 
মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। 

৫। ধর্মের নামে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, গুপ্তহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, লুটপাট, 
অগ্নিসংযোগ, নারী-শিশু ধর্ষণ, ধমন্তিরিতকরণ, ব্যভিচার, বিকৃত জল্লাদজাতি ও 
বিকৃত সংস্কৃতি তৈরীকরণ, প্রচার-প্রসারকরণ এবং রষ্ট্রক্ষমডা ও পৃথিবী দখলের 
প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা । 

৬। তার এই ছদ্মবেশী বিকৃত নকলধর্ম প্রচারের জন্য ভোহাদ; পৃথিবীতে ৬১০- 
৬৩২- হতে আজ পর্যন্ত ইসলাম/ মুসলমান কর্তৃক প্রায় ৫০ কোটি মানুষ হত্যা 
হয়েছে ও ততোধিক নারী-শিশু ধর্ষিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বিছ্িয়ন টাকার ধন সম্পদ 
বিনষ্ট হয়েছে। এখনো তা চলমান । 

৭। মানুষের মানবাধিকার লংঘন ও স্বকীয় স্বাধীনতার উপন হুস্তক্ষেপ। আযানের 
মাধ্যমে পৃথিবীতে মারাত্বক শব্দদূষন ছড়ানো। প্রতিহিংসার ধর্মপালন, মসজিদ, 
মাদ্রাসা ও ইসলামি এতিমখানাগুলোর মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের প্রতিবন্ধী ও 
হিং করে গড়ে তোলা । পৃথিবীতে জেহাদবাদ, অবাধ যৌনাচার, জঙ্গীবাদ, 
সন্ত্রাসবাদ ছড়ানো এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষকে আতং৮ ও হুমকীর মধ্যে 
রাখা । 


তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৮৭ 


ভাল ক্ষেত্র তৈরীতে সমগ্র বিশ্বে কঠিন শুদ্ধি অভিযান প্রয়োজনঃ 

একথা আজ সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত সত্য; ইসলাম, কোরান-হাদীস ও মুসলমানদের 
পরমারাধ্য হযরত/আল্লাটি সমগ্র মানব জাতির ও পৃথিবীর চরম শক্রু। ইসলামের 
মূল-কান্ডারী হযরত মহম্মদ ও তার আরেক রূপ আল্রাটি(র যাবতীয় 
কার্যকলাপ)যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি প্রগতিশীল দেশের প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে 
সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধী; সুতরাং তাদের অনুচরগণ/অনুসারীগণ এর চেয়ে আর 
কতটুক ভাল হবেন। নেতা. যেখানে শয়তান, ব্যভিচারী ও জল্লাদ; সেখানে তার 
অনুসারী বিশ্বাসীরা তার চেয়ে ভাল হবেন কোন দুঃখে । তদুপরি হযরতের/আল্লাটির 
২২ বছরের অমর রচনা কোরান ও হাদীস এ দুটি গ্রন্থ পৃথিবীর মানুষের মানবতা, 
মনুষ্যত্বোধ বিরোধী ও সর্বোপরি মানব জাতির বিরুদ্ধ কিতাব । যত দ্রুত এ পৃথিবী 
হতে এ কিতাব দুটি নিশ্চিহ না হরে ততদিন মানব জাতির কোনরূপ শান্তি নাই। 
এখনকার প্রতিটি প্রগতিশীল উন্নত দেশে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য সর্বজনস্বীকৃত 
সংবিধান রয়েছে; কোরান ও হাদীস প্রতিটি প্রগতিশীল দেশের প্রচলিত সংবিধানের 
সাথে সাংঘর্ষিক; এবং কোন প্রগতিশীল মানুষের জন্য কোরান ও হাদীস প্রযোজ্য 
নয়। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলো হতে শুরু করে প্রতিটি দেশে পর্যায়ক্রমে 
কোরান ও হাদীস নিষিদ্ধ করতে হবে এবং পুড়িয়ে ফেলতে/ধবংস করতে হবে। 
প্রগতিশীল তরুণ প্রজন্ম, সকল মিডিয়া ব্যবস্থা ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রপ্রধান সকলে 
এক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে ইসলাম ও কোরান-হাদীসের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে 
হয়না । এখন প্রতিটি প্রগতিশীল দেশের সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা এবং ক্ষেপনান্ত্রসহ যাবতীয় সমরাস্ত্র সরঞ্জাম যথেষ্ট অত্যাধুনিক; সুতরাং 
কোরান ও হাদীস মুক্ত পৃথিবী গড়া বেশ একটা কঠিন কাজ নয়; সকল সুধী সমাজ, 
তরুণ প্রজন্ম হতে শুরু করে প্রগতিশীল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সকলের তথাকথিত 
মুসলমানদের প্রতি একটাই দাবী তাহলো হয় কোরান-হাদীস ও ইসলাম ত্যাগ; না 
হয় মৃত্যুঅর্থাৎ হযরত/আল্লাটির সাত আসমানে প্রেরণ); মুসলমানদের যেকোন 
একটি বেছে নিতে হবে। মুসলমানগণ যেভাবে অবৈধভাবে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যের 











- তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্্রক্ষমতা দখল! ১৮৮ 


এই উপমহাদেশে (বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে) মুসলমান কর্তৃক 


জোরপূর্বক ও অবৈধভাবে বিবাহ, ধর্ষণ, দ্রুত বংশবিস্তার ও ধর্মাভ্তরিতকরণ- 
কারণ, ফলাফল, প্রতিকার ও প্রতিরোধের কতিপয় উপায়ঃ 


আইন-কানুন প্রয়োগ, স্কুল-কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থায় সচেতনতা, সাংগঠনিক ভাবে 
উদ্যোগ নিয়ে এহেন মারাত্মক সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভবপর---- 

এ উপমহাদেশ (*১১৯২- ১৭৫৭- ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ব্যাপী মুসলিম ও খৃষ্টান শাসন- 
শোষনের ফলে) ও বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ (বিকৃত মুসলমান “্ুণী) অনেকটা 
অনিচ্ছাকৃত বাধ্যহয়ে আরব বর্বর, অবাধ যৌনাচার ও জঙ্গীবাদের সংগঠন ধর্মকে 
প্রতিপালন এবং পশ্চিমা ভোগবিলাস নীতি গ্রহণ করার কারনে অবশিষ্ট কোমলমতি 
সনাতন মানবধর্মী হিন্দুদের উপরে এর কুপ্রভাব ভালোভাবে পড়েছে। এদের 
দেখাদেখি মানবধর্মী হিন্দুদের মধ্যেও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা ও ক্রমাগত 
লোভ লালসা বাড়ছে । এই উপমহাদেশের বঙ্গদেশে কি সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল, 
বর্তমানের বাংলাদেশে কি সভ্যতা চলছে? কোথাকার সংস্কৃতি কারা পালন করছে? 
কাদের দেশ কোন বিকৃত জাতি শাসন ও পরিচালনা করছে? এ প্রসঙ্গে আমাদের 
উক্তি- গর্তে সাপের সাথে বা নদীতে কুমীরের সাথে থাকলে বা হিংস্র জন্ত 
জানোয়ারদের সাথে থাকলে তাদের কামড় খেতে হবে বা কুপ্রভাব পড়বেই। অর্থাৎ 
'সৎসঙ্গে স্বর্ণবাস, অসংসঙ্গে সর্বনাশ" | জঙ্গী, জানোয়ারের সাথে বসবাস যে কত 
বেদনাদায়ক- যারা ভুক্তভূগী তারা বলতে পারবেন । (হিন্দুর ধন-সম্পদ ও মেয়ে/নারীর 
প্রতি মুসলমানদের.......লোভ-লালসা আকাশচুম্বী.....মনেহয় জিহ্বায় লালা ঝরতে থাকে'- 
*বিলুপ্তির পথে হিন্দু/ ফা-হিয়েন-পৃঃ২১৬।) তথাকথিত কোন রক্ত-মাংসের শরীরগত 
070710০৮ মুসলিম ইহলোক ও পরলোকে অত বহুবিধ অবাধ যৌনাচার, লুটপাট, 
ধন সম্পত্তি লাভ- ধর্মের মুখোশ ও লেবাসে্* সাধারণত আইন-কানুন সীমাবদ্ধ থাকে বা 
রেহাই পাওয়ার হাতিয়ার । যেমন পূর্ববঙ্গে- ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৬৪, 
১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৯০, ১৯৯২, ২০০১, ২০১৩খ্‌ঃ ধর্মের নামে মানবতা 
ধ্বংসকারী কুখ্যাত এক তরফা হত্যাযজ্ঞ, অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, জবর দখল ও নির্বিচারে গনধর্ষণ 
এগুলোর বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। আশার বাণী- বর্তমানে আওয়ামী লীগ(২০০৯-২০১৩) সরকার 
সেই ১৯৭১ সালের যাবতীয় নারকীয় নৃশংসতার ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের চেষ্টা করছেন। ) অত 
সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইবে না; বা চাওয়াটাও সাচ্চা মুসলমানের জন্য বোকামি 
কারণ বিচারহীন € কবরের আযাব- কাযাব ও কেয়ামত, বিখ্যাত হাসরের মাঠে গমন 
ব্যতিরেখে) সরাসরি বেহেস্ত(অনন্ত হুর-পরী-গিলমানের টোপ) যাওয়ার টিকেট হাতছাড়া 





স্বশরীরে এসে তাদের প্রিয় বান্দাদের বলে- তোমরা বর্বরতা, দস্যুবৃত্তি, নির্বিচারে 
মানুষ হত্যা, লুটপাট, ব্যাভিচার, নারী ও শিশু ধর্ষণ, জোরপূর্বক বিবাহ, দ্রুত 





তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে স্তাস। রষ্্ক্ষমতা দখল ১৮৯ 


বংশবিস্তার, ধর্মীন্তরিতকরণ এগুলো ত্যাগ কর- তাহলে সাচ্চা মুসলমানগন 

তাদেরকে কতল বা গর্দান ফেলে দিতে ১ সেকেন্ড সময়ও দেরী করবে না। 
অধিকাংশ মুসলিম ছেলের ছোটবেলা হতেই 79152 থাকে হিন্দু মেয়ে ও তার 
দেহটি। দেহসর্বস্ প্রেমের (কচু পাতায় পানির মত) অভিনয় করে বা ছলে বলে 
কৌশলে রঙ্গীন স্বপ্ন কিংবা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ভোগ করার জন্য শকুনের মত 
ওৎ পেতে থাকে; যেই মাত্র তার জৈবিক কাম চরিতার্থ হয়ে যায় তখন সেই 
মেয়েটিকে আর চিনে না বা খারাপ আচরণ করতে থাকে সরে যাওয়ার জন্য কিংবা 
কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মেরেও ফেলে । বিয়ের ক্ষেত্রে ও তাই; যে কোন উপায়ে 
ফাদে ফেলে ধর্মান্তরিত করে বিবাহ *[বিবাহের প্রথম থেকেই তাকে গোমাংস খেতে ও 
মুসলিম কঠিন নিয়ম কানুন গুলোতে বাধ্য করা হয় যাতে করে সে সাচ্চা মুসলিম হয়; যদি কোন 
সচেতন বাবা-মা ফিরিয়ে নিতে চায় বা মামলা-মোকাদ্দমা করে তাহলে বেশীর ভাগ মেয়েই 
(নিজেকে অপবিত্র মনে করে; পান থেকে চুন খসলে মনে হয় সব শেষ হয়ে গেছে এবং ভয়ে ভীত 
হয়ে- হীনমন্যতা, অপরাধবোধ হতে) বলে যে, সে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছে বা এ বিয়েতে তার 
সম্মতি ছিল৷] করতে পারলে- ১ থেকে ২/৩ বছরের মধ্যে তালাক দেয় বা অত্যাচার 
ও শারীরিক নির্যাতন চালাতে থাকে মেয়েটিকে বিতাড়িত করার জন্য । ১টিবা ২টি 
বাচ্চা দিয়ে তালাক. দিলে তো আরো ভয়াবহ ব্যাপার। তালাককৃত মেয়েটি তার 
মাতৃকুল, পিতৃকুল, আত্মীয়-স্বজন, ধর্মকুল এমনকি তার তথাকথিত স্বামী, সোয়ামীকুল 
সবই হারায়- তার এই অবস্থা অপমৃতু তুল্য বা মেয়েটি মানসিক ভারসাম্য হারায়; সে 
অনেকটা এতিম, অসহায় হয়ে যায় ও লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারে না; দিন দিন 
অকাল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। সমাজ এই ধরনের ভ্রষ্টাচার ও প্রতারণার স্বীকার 
মেয়েটিকে মেনে নিতে চায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতৃ, মাতৃ, স্বামী সম্পত্তি হতে 
বঞ্চিত হয়। কোন উপায় না হলে বা শিক্ষিত না হলে বা কোন চাকরি কিংবা সম্পত্তি না 
থাকলে মেয়েটির জায়গা হয় কোন পতিতালয়ে বা কাজের মেয়ের পেশায়, আর সন্ত 
[নদের জায়গা হয় কোন এতিম খানায় বা মাদ্রাসায়- তৈরী হয় সাচ্চা মুসলমান । এই 
সকল মেয়েদের পিতা-মাতারা অধিকাংশই ষ্টোক করে মারা যায় বা তাদের মানসিক 
বৈকল্যতা দেখা দেয় এবং সমাজে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারেন না। এই 
ধরনের ব্যভিচারী সম্পর্ক ও বিবাহ শতকরা ১/২ টিও টিকে না বাস্থায়ী হয় না। 
মুসলমান ছেলেদের এহেন 1,০৬০ জিহাদ/ জঘন্য ব্যভিচারী কার্যকলাপ ও মন- 
মানসিকতা মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং বিশ্বযুদ্ধকেও হার মানায়; যা অনেকটা বিষাক্ত সাপে 
টুল , জানোয়ারের আক্রমণের মত। 


ভি সা পুষ্প র প্রধান হাতিয়ার হিন্দু মেয়ে মেয়ে বিবাহ হিন্দু মেয়ে মেয়ে/ছেলে 
বিবাহ করতে পারলে উক্ত পরিবার স্বপরিবারে বেহেস্তে যাবে। ছলে-বলে-কৌশলে 


উল সু সকল উদ্দেশ্য সাধনের 


৩থাকিত শাজির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ১৯০ 


অসিত ও জীবন রক্ষার্থে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হত অথবা নির্যাতন, ধর্ষণ, লুগ্ঠন 
মে ইক কে লি। ক অবাক হতে, আমলা যখন দেখি শুধুমাত্র 
পাকি বব বা বিভি ু -কলেজ, চবি বিল এমনি 
মা 
তথাকথিত ধলা তু ব দেখা দিয়েছে। 
পিতা-মাতা ও রান সন্তানসপকে সিরা শিক্ষিত ব করতে গিয়ে কিসের 
করাল গ্রসনের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন? অধিকাংশ মেয়েরাই অ'র বাবা-মায়ের নিকট 
ফিরে আসাতে, সারে না বা তাদের একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক সামাজিক বিয়ে 
হতে পারছে 7 বি সেই আকর্ষণ? জার কেনই বা হিন্দু মেয়ের" মুসলিম ছেলেদের 
প্রতি এত তু কঈ হচ্ছেঃ আসক্ত হচেছঃ এর প্রতিকারই বা কি? 
এমনই ভঙ্ তত “বিস্থিতিতে সনাতন মানবধর্মী হিন্দু, বৌদ্ধ উপজাতি যুবক ও 
যুবতী ভাই-ব'নদের প্রতি আমা বু আর্জন ও মুক্তমনার পক্ষ হতে নিযনলিখি্‌ 
অনুরোধপ্তলি কব তঙ- 
নিজের ধর্ম সম্পর্ধে সনাতন হিন্দু যুবক-যুবতীগণ একেবারেই অজ্ঞ । পরিবার থেকে 
যথাযথ ধর্মীয় ভান তাদের দেওয়া হয় না। তাছাড়া সনাতন ধর্মীয় শুদ্ধ জ্ঞান লাভের 
উৎসেরও অভাব রয়েছে । নিজের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিধর্মীদের সমালোচনার 
কোন সদুত্তর তারা দিভে পারে না। একসময় সত্যি সত্যিই নিজের ধর্মকে ও ধমীয়ি 
রীতি-নীতিকে ভ্রাস্ত ঝা অর্থহীন মনে করতে দ্বিধা করে না। এ ধরনের অজ্ঞতা থেকে 
মুক্ত হতে আগ্নার। যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক হোন, এই উপমহাদেশের প্রকৃত ইতিহাস 
জানার চেষ্টা করুন, নিজেদের প্রকতিগত স্বকীয় ধর্মকে জানা, ধর্মীয় গ্রন্থগ্তলো 
অনুশীলন- সব-সংস্কাত, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, আনন্দ উৎসব-পর্ব গুলো ভাল 
ভাবে পালন করার ঠেষ্টাকরুন : পাশাপাশি বাংলায় ইসলামের আকর গ্রন্থ কোরান ও 
হাদীস পড়ন; জানার ও বোঝার চেষ্টা করুন; তাহলে প্রকৃত ইসলামকে ধরতে পারবেন 
এবং ৬১০-৬৩২ সালের আরবের বস্তাপচা ইতিহাস জানতে পারবেন। আমরা আর্যজন 
ও মুক্তমনার পবেও উল্লেখ করেছি আরবের বস্তাপচা অলৌকিক গালগল্পলের বা সাত- 
আসমানের ভূতের গাপ-গল্পের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই; তাছাড়া আরবের ইতিহাস, 
সংস্কৃতি ও রীতি-ন7ত কোন ভাবেই এ ভারতীয় উপমহাদেশের হাতহাস, সংস্কৃতি ও 
রীতি-নীতি নর ধা হতে পারে না: তাহ আপনার। নিয়ে উল্লেখি বইগুলো পড়ার চেষ্টা 
করুন ও অপরকে, ৬তে, উৎসাহ 1৮- 1. সটেতন যুবক-যুক্তী_ শ্রেণা ও তরুণ প্রজন্ 
এগিয়ে, আসলে উনবোক্ত সমস্যার দ্রঃ » সমাধান সম্ভব । আপনাবা সকলে সদা সচেতন- 
সতক ও একাবদ্* হলে বিকৃত সম্প্রদায় আপনাদেখ কোনরূপ শ্ তকরার দুঃসাহস 
পাবেনা, 
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যৌন সচেতনতা ও নীতি/নৈতিক শিক্ষাঃ 

হিন্দু মেয়েরা বিশেষত: টিনেজারদের কাছে সাধারণত “সেক্স” একটা অজানা 
জগত । আমাদের দেশে কিশোর কিশোরীদের যৌন শিক্ষা প্রচলিত না থাকায় তারা 
এই অজানা বিষয়ে খুবই আকর্ষণ বোধ করে । মুসলমান পরিবারে একটি মেয়ে অল্প 
বয়স থেকেই খুব ভালভাবে বুঝতে শেখে যে- সে একটা মেয়ে। তার কাছের ও 
দূরের আত্মীয় সম্পর্কের পুরুষদের কাছ থেকে পুরুষ মানুষ কি জিনিস তার খুব 
ভাল পরিচয় পেয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় চাচাতো, খালাতো, মামাতো, 
ফুফাতো ভাই অথবা কাছের বা দূরের সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে যৌনসঙ্গত করার 
সুযোগ তাদের ঘটে (এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই নিকট আত্্ীয় স্বজনের সাথে বিয়ে হয় যা বিজ্ঞান 
ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সমর্থন করে না; এতে বেশীর ভাগ সন্তানেরই 00170010 1[)1501001 দেখা 
দেয়- 110):///৯/5/01785.91/00171011/107/500001.1/1779.1011)। তাদের উগ্র 
রাজসিক ও তামসিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবন প্রণালী এহেন কর্মে উৎসাহী করে। 
অন্যদিকে সাধারণত সনাতন হিন্দু সমাজে দূর সম্পর্কের ভাই হলেও সে একটা 
মেয়েকে আপন বোনের মতই দেখে ও শ্রদ্ধা করে । এখানে হিন্দু ছেলে ও মেয়ে 


উভয়ের মধ্যেই তুলনামূলক বেশি নৈতিক মূল্যবোধ কাজ করে। ফলে হিন্দু 
পরিবারের মেয়েগুলো সেক্স বিষপ়্ে মুসলিমদের তুলনায় অজ্ঞ থাকে । আর কোন 


মেয়ে যদি তার উঠতি বয়ঙ্ষে বা যৌবনে বিবাহের পর্বে সেক্স বিষয়ে আগ্রহী হয়, 
তবে তার চাহিদা পূরণের জন্য সাধারণত কোন সুযোগ থাকে না। এই সুযোগটা 
অনেকক্ষেত্রেই গ্রহণ করে মুসলিম যুবকগণ | আর যেখানে মুসলিমদের সংখ্যাই 

অধিক সেখানে এই ঘটনা আরও বেশি ঘটে । এক্ষেত্রে আমরা আর্যজন ও মুক্তমনার 
পক্ষ হতে আমাদের সনাতনী মানবধর্মী মেয়েদের সচেনতার জন; বলতে পারি যদি 
কোন কারনে বা ভুলবশতঃ বিবাহপূর্ন সেক্স হয়েই যায় তাহলে 'সে/তারা নিজেকে 
অপবিত্র ভাবলে সনাতন মানব জাতির উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে; তাই দু- 
একটি মাসিক চক্র গেলে সে/তার। শুদ্ধ ও পুতপবিত্র হয়ে যাবে এ ধরনের উন্নত 
মনমানসিকতা তাদের রাখতে_ হবে। এবং আমরা যনেকরি শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক 
পর্যায়ে ক্লাস সিক্স হতে যৌন-শিক্ষা ক্লাস ও পাশাপাশি নীতি/নেতিক শিক্ষা চালু 
হওয়া প্রয়োজন, অবশ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও নিকট 
আতীয় স্বজনও যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন। ইসলাম নামীয় সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠন 
ও তাদের যৌনসন্ত্রাসা,০৬০ জিহাদ যে সমগ্র পৃথিবীর জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ 
তা প্রতিটি স্কুল-কলেজের শিক্ষায় বিষয় হিসাবে থাকা উচিত। অর্থাৎ এই 
উপমহাদেশে মুসলমান কর্তৃক জোরপূর্বক ও অবৈধভাবে বিবাহ, ধর্ষণ, দ্রুত 
বংশবিস্তার ও ধর্মীন্তরিতকরুণ- কারণ, ফলাফল, প্রতিকারের ও প্রতিরোধের কতিপয় 
উপায় সম্বলিত বই- পুস্তক ক্লাসে বিষয় হিসেবে অন্তভূ্তি ও পড়ানো প্রয়োজন । 
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পারিবারিক হুমকি, প্রকাশ্যে অত্যাচার ও সন্ত্রাসকে রুখে দাড়ানোঃ 

বিশেষত মুসলিম অধ্যঘিত এলাকায় হিন্দুদের জমি, ধন-সম্পত্তি ও নারীদের ওপর 
দুর্বৃত্তদের নজর পড়ে বেশি। হিন্দুদের ওপরে প্রকাশ্যে অত্যাচার একটি সাধারণ 
ঘটনা । জীবন, সম্পত্তি, সুখ-শান্তি ও সম্মান রক্ষার্থে অনেক সময়ই হিন্দু মেয়েদের 
উৎসর্গ করতে হয় মুসলিমের হাতে । আপনারা ইসলাম তথা বিকৃতজাতি 
মুসলমানদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সঠিক ও স্বচ্ছ ঘটনা জানা থাকলে আর 
তাদেরকে ভয় পাবেন না বরঞ্চ সকলে এঁক্যবদ্ধভাবে রুখে দীড়াতে ও প্রতিহত 
করতে পারবেন। প্রতিটি বাসায় আত্মরক্ষার্থে বৈধ অস্ত্র যেমন- হকিস্টিক, রামদা, 
খর্গ ইত্যাদি রাখবেন; দু-একটি কেইস প্রতিহত ও যথোপযুক্ত জবাব দিলে এহেন 
যৌন সন্ত্রাস ও ধর্ম সন্ত্রাসের বাস্তব চিত্র ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হযে যাবে । 





সনাতন হিন্দুদের কাছে মুসলিম সংস্কৃতি একেবারেই ভিন ও অজানা। অজানার 
বাহ্যিক চাকচিক্যের আকর্ষণ রয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে পাশাপাশি 
বসবাস করা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের একটা প্রভাব তৈরি হয়। এছাড়া বিভিন্ন 
সেক্যুলারবাদী ও ইসলামপন্থী টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্রের কাহিনীতে 
মুসলমান চরিত্রপগুলোকে বীর ও মহৎ গুণের অধিকারী রূপে দেখানো হয় এবং 
সনাতন হিন্দুদের সাধারণ হিসেবেই দেখানো হয় । আবার মুসলিম মিডিয়াগ্ডলোতে 
যেভাবে তাদের তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি যেমন আযান, নামাজ, 
রোজা, হজ্জ, জেহাদ ইত্যাদি ঢালাও ভাবে প্রচার প্রসার ও ওয়াজ করে, কিন্তু সনাতন 
হিন্দুদের এক্ষেত্রে তেমন উন্লেখযোগ্য কিছু প্রচার-প্রসার আমাদের চক্ষুগোচর হয় না। 
এই মিডিয়াগুলৌ উঠতি বয়সী যুবক-যুবতীদের মনে দারুণ প্রভাব ফেলে এবং কোন 
বিপদ গামী হিন্দু ছেলে-মেয়ে তথাকথিত মুসলমান হলে তা ঢালাও ভাবে প্রচার-প্রসার 
করে। আবার মিডিয়াগ্তলোতে মুসলিমদের মানবাধিকারের কথা যতটা ফলাও করে 
প্রচার করা হয় হিন্দুদের সেই সাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন মিডিয়া, মানব অধিকার 
সংগঠন ও অভিভাবক দেশ নেই বললেই চলে। তাই সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের 
এক্ষেত্রে মিডিয়ার দুষ্ট প্রভাব ও তথ্যসন্ত্রাস হতে উত্তরিত হতে হবে এবং নিজস্ব 
সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি ধারা সম্বলিত শক্তিশালী মিডিয়া তৈরী করতে হবে ও প্রচার- 
প্রসার করতে হবে। ইসলাম যে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রধান ০011110 
07129 তা মিডিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রচার করতে হবে । 
সেক্যুলারইজমঃ সনাতন মানবধর্মী হিন্দুদের জন্য মহা অতিশাপঃ 

এই শব্দটা যেন ব্যবহারিকভাবে হিন্দুদের জন্যই একমাত্র প্রযোজ্য । কম-বেশী সবাই 
এর কথা বলে কিন্তু এর বলি হয় শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়। হিন্দু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ৃ, 
মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীগণ নিজেদের সেক্যুলার, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে প্রমাণ 
করতে মুসলিম তোষণ ও বিবাহকে উৎসাহিত করেন। যদিও তাতে ইসলামেরই জয় 
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হয়। কারণ হিন্দুকেই তার প্রকৃতিগত সনাতন মানবধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ 
করতে হয়। বিপরীতটা ঘটতে দেখা যায় না। এরই নাম তথাকথিত সেক্যালারইজম | 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে চাই, এই ধরনের তথাকথিত একতরফা আত্মঘাতি 
সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে সকলে মিলে বজ্হানো । 

খতনাকরণ- যৌন শক্তি বৃদ্ধির ভুয়া তন্ত্র ও ব্যাপক মিথ্যাচারঃ 

প্রতিবন্ধী মুসলমানগণ প্রচার-প্রসার করে থাকেন- খৎনা করলে পুরুষাঙ্গের যৌন 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অনেক মরণঘাতী রোগ ও এইডস হতে সুরক্ষা পাওয়া যায়। 
এ বিষয়ে সনাতন হিন্দু ছেলে মেয়েরা অনেকেই আকর্ষণ বোধ করে। মনে করে 
খনার মধ্যে ইসলাম ধর্ম লুকিয়ে আছে, যা সর্বেব মিথ্যাচার। লিঙ্গ অগ্রচর্মে কোন 
ধর্ম লুকিয়ে নেই। আমরা স্পষ্ট ভাবে বলতে চাই, খতনাকরণ মোটেও যৌনশক্তি 
বাড়ায় না; বরং এটা পুরুষাঙ্গের অপুরণীয় ক্ষতি সাধন করে থাকে ৷ আফ্রিকার দেশ 
গুলো যেখানে প্রায় ৯০% মুসলমান, সেখানে মানুষদের প্রায় ৩০% মরণঘাতি 
এইডস্‌ রোগে আক্রান্ত । উক্ত দেশগুলোতে মুসলিম ছেলেদের পাশাপাশি 
মেয়েদেরও খৎনা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ছেলেদের খতনাকরণ; এটা লেজকাটা 
শিয়ালের দর্শন বা পাঠাছাগলের খাসী করা দর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন চললে লিঙ্গঅগ্রচর্মে ময়লা বা পুঁজ জমার প্রশ্নই উঠে না। এ বিষয়ে একটু 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না দিলেই নয়। পুরুষের খতনাকরণ হলো এক প্রকারের 
অস্ত্রচিকিৎসা যার মাধ্যমে পুরুষাঙ্গের (শিশ্বের) ২৫%-৫০% অগ্রচর্ম কেটে ফেলা 
হয়। প্রকৃতপক্ষে 'গ্রান্স' বা শিশ্বের অগ্রভাগ হলো অভ্যন্তরীণ উথ্থিয়মান টিস্যুর 
প্রসারিত প্রান্ত এবং এটা আর্্র ও পিচ্ছিল থাকাটাই কাম্য । এর প্রাকৃতিক মিউকাস 
লুব্রকেশন ছাড়া শিশ্বাগ্ের তৃক শুষ্ক হয়ে যায় এবং পরিধেয় পোশাকের সাথে বার 
বার ঘর্ষণের ফলে ত্বকের অনুভূতি শক্তি কমে যায়। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা 
স্থলনজনিত চরমপুলক ছাড়া স্পর্শজনিত যৌন অনুভূতি অন্যদের তুলনায় অনেকটাই 
কম পান। আর যৌন ক্ষমতা হাস-বৃদ্ধির সাথে এর প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই; এটা 
একান্তই শারীরিক শক্তি, পুষ্টিগুণ, গঠন, ধারণ ক্ষমতা ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার । যখন 
গ্রীপউস শিশ্রাগ্কে আবরণকারী চর্ম) টিস্যু কেটে ফেলা হয়, শিশ্বের অধিকাংশ 
যৌন উদ্দীপক সেনসেশন ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (ফলশ্রুতিতে পুরুষাঙ্গটি অনেকটা 
অনুভুতিহীন হয়ে পড়ে; যা উভয়ের জন্যই অর্থহীন; বিপরীত লিঙ্গীরা বরং এরচেয়ে নিরেট বা 
কৃত্রিম কোন পদার্থ দিয়ে সেক্স করা উত্তম বলে কেহ কেহ মন্তব্য করে থাকেন। এছাড়া কেহ 
কাউকে তৃপ্তি দিতে বা তৃপ্ত হতে পারছেনা বলেই ইসলামে এহেন বহুবিবাহ/বহুগমন পরিলক্ষিত 
হয়) তাছাড়া এই অগ্রচর্ম বিভিন্ন রকমের পোকা-মাকড়, রোগ-জীবাণু, ধুলো-বালির 
হাত ,থেকে পুরুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ শিশ্বাগ্রকে সারা জীবনব্যাপী রক্ষা 
করে। এবং কোন কারণে শিশ্বাথ্ধে আঘাত বা ক্ষত হলে প্রীপিউস একে আবরণ দ্বারা 
রক্ষা করে। প্রীপিউসের অভ্যন্তরভাগে অসংখ্য স্পর্শকাতর টিস্যু বিরাজিত থাকে । 
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এটা পুরগ্য ৬5 তার সঙ্গীর 101255015 বৃদ্ধিত্তে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে । জন্মের সময় 
প্রত্যেক ছেলের লিঙমুন্ডে আবরণের যে চর্ম থাকে যা ঘর্ষণ, রাসায়নিক পদার্থ ও 
জীবানুর আক্রমণ হতে শিশ্বকে রক্ষা করে । এসমদ শিশ্বাথ্থ চারিদিকের চর্মের সাথে 
যুক্ত থাকে । সাধারণত জন্ম থেকে ১২-১৬ বছর বয়সের মধ্যেই শিশ্বাথের সাথে 
সংযোগ ছিন্ন হয় এবং প্রকতিগত স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ শিশ্ন উন্মুক্ত হয় । কিন্তু 
শিশুদের অপরিণত অবস্থায় চর্মচ্ছেদ করলে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। 
ফলে উন্মুক্ত শিশ্নাথের তৃক পুরু হয়ে যায়, অনুভূতি শক্তি কমে যায় এবং 
অনেকক্ষেত্রে লিঙ্গ ও লিঙ্গমুন্ড বিকৃত আকৃতি ধারণ করে । জীবনঘাতী কোন অবস্থা 
ছাড়া, বর্তমান কালে সচেতন অভিভাবকরা এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা খতনাকরণ 
দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেন। এর কারণে শিশুদের :ওপর বিরূপ মনস্তাত্িক প্রভাব 
সম্পর্কে আমেরিকায় গবেষণা চলছে। বর্তমানে অনেকেই খতনার পর প্রিপিউসের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষত: রক্ষণাত্রক, ব্যবহারিক ও স্রায়বিক ভূমিকা সম্পর্কে বাস্ত 
বতা উপলব্ধি করে এই চর্ম আবারও পুনরুদ্ধারের জন্য সার্জারী বিশেষজ্ঞের 
শরণাপন্ন হচ্ছেন। আর তাই 01210002/ 1012-517 32501980101 উন্নত 
বিশ্বে একটি বহুল পরিচিত শব্দ। যারা শিশুকালে এটা হাতব্ুয়ছেন তাদের অনেকেই 
একে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করছেন। এব জন মানুষের শরীরের 
কোন অঙ্গ কেটে ফেলা হবে কি না এ ব্যাপারে তার সুব্ বচিত সম্মতি থাকা 
আবশ্যক । এ ধরণের মানবতা ও মনুষ্যত্ বিরোধী উদ্ভট নিয়ম **তি কারো বা কোন 
সম্প্রদায়ের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ও বাধ্যবাধকতা বর ফেলা; আমরা 
আমানবিক ও পৈশাচিক কার্যক্রম মনে করি। তাই আমরা দ্ধর্থহীণ ভাষায় বলতে 
চাই খতনা বা লিঙ্গঅগ্রচর্ম কাটা এক ধরণের মূর্খতা বা বোকামি, এতে লিঙ্গের 
অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়, এর সাথে লিঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি বা মানুষের ধর্মান্তরের 
কোন সম্পর্ক নেই। | 
অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া, দরিদ্রতা, পরনির্ভরশীলতা, অন্তঃকোন্দল ও দিন দিন সংখ্যা 
লঘু হয়ে যাওয়াঃ 
এই উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে (*আশে-পাশে সবই 
তথাকথিত বিকৃত জাতি মুসলমান) অর্থনীতিতে. পিছিয়ে পড়া, দরিদ্রতা, 
পরনির্ভরশীলতা, অন্তঃকোন্দল ও দিন দিন সংখ্যা লঘু হয়ে যাওয়া-উক্ত দুর্বলতার 
কারনে আমাদের সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতিদের এই দুরাবস্থা । এরই সুযোগ নিচ্ছে 
্বীষ্টান সম্প্রদায়, উগ্র মুসলিম সংগঠনের আগ্রাসন ও ধর্মান্তকরণ নীতি। এ থেকে 
পরিত্রাণের জন্য আমাদেরকে যে কোন উপায়ে দারিদ্র দূরীকরণ ও অর্থনৈতিকভাবে সু- 
স্বাবলম্বী হতে হবে । পৃথিবীতে ইহুদী জাতি সংখ্যায় নগন্য; মাত্র ১.৫ কোটি অথচ 
অর্থনীতিতে ও সমরাস্ত্রগত খুবই শক্তিশালী হওয়ার কারনে তাদের চিরশক্র মুসলমান- 
খৃষ্টান সম্প্রদায় তাদের গায়ের একটা লোম ছেড়াতো দূরে থাক আসতে-যেতে সর্বদা 
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সালাম দিয়ে চলে । এ প্রসঙ্গে একটা প্রবাদ না বললেই নয়- "হিংস্র কনো হিংস্র 
সাথে সুবিধা করতে পারে না; শুধুমাত্র সুবিধা করতে পারে. নিরীহের সাথে ।” উদাহরণ 
স্বরূপ- বর্তমানে তথাকথিত ইসলামিক ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, 
মিশর, সিরিয়া, লাবিয়া প্রভৃতি দেশে প্রতিনিয়ত খৃষ্টান ও ইনুদা শুভক গণহারে 
তথাকথিত মুসলমান মারা যাচ্ছে, মসজিদ-মাদ্রাসা ভেঙ্গে গুটিয়ে দিচ্ছে কৈ 
মুসলমানরাতো তাপের কিছুই করতে পারছে না। সনাতন হিন্দুরা ধদি দুধ শীতি (এক 
লাথি খেলে- দশটা 7 দিতো, একজন মারা গেলে শির বোর যেলালা এ্রবত খাদ সৌদি 
আক্রমন করে সেখ হ্ত্যযজ্ঞ, প্বংসধজ্ঞ, নির্বিচা্ে গণধর্মণ, লুটতর! তে, জহর দখল, কাবা 
শরীফ, মজজিদ-মাদ্রাসা ভেঙ্গে সেখানটায় মন্দির বানাতো) গ্রহণ করতো তাহলে তথাকথিত 
বিকৃত মুসলমান ভারত বর্ষে অনুপ্রবেশ ও দেশ ভাগাভাগ করাতো দূরে থাক্‌- সৌদি 
মারব থেকে ভারতবাসীদের সর্বদা সালাম করতো; এখন যেমন ইসলামিক দেশগুলো 
ইসরাইল-ইউরোপ-আমেরিকাকে সর্বদা সম্মান করে চলে । 
পিতা-মাতা/ অভিভাবকদের ভুমিকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বচ্ছ জ্ঞান দানঃ 
বাবা-মা, অভিভাবকগন তাদের জীবনের ক্রটি-বিচ্যুতি, প্রতিকুলতা, জটিলতা, বাস্ত 
ব তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা হতে সন্তানদের গড়ে তুলবেন, রক্ষা করবেন, দিক 
নির্দেশনা দিবেন ও এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন। শিশুরা কোমলমতি । তারাই 
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম । তাই শিশুকাল থেকেই তাদের ধর্মচর্চা, সত্যাভ্যাস, সৎচরিত্র, 
সদাচার-ব্যবহার এবং সৎ জীবন যাপনে উৎসাহিত করতে হবে । এ লক্ষ্যে পিতা- 
মাতা ও গুরুজনদের ভূমিকা সর্বাগ্রে । শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে ধমীয়ি ভিত্তি রচনা 
করতে হবে। তাই পড়ালেখার পাশাপাশি ধর্মীয় নানা উপাখ্যান, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি 
শোনাতে হবে এবং ধর্মীয় কর্মে উৎসাহিত করতে হবে । এরাই যুবক হবে তাই এদের 
মধ্যে ক্ষাত্র তেজ, ধময়িতেজ ও ব্রন্মতৈজের সমন্বয় ঘটাতে হবে। নিজেদের আচার- 
আচরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালভাবে জানা, নিজের প্রতি ও নিজ ধর্মের উপর অগাধ 
বিশ্বাস ও আস্থা রাখা । অভিভাবকেরা নিজেরা ধময়ি গ্রন্থ পাঠাভ্যাস_ও অনুশীলন, 
গড়ে তুলবেন | 
মানুষের মধ্যে একতা, সহযোগিতা ও সং রর 
“সংগচ্ছধ্বং সংবদধবং সং বো মনাংসি জানতাম" । ঝকবেদ- ১০/১৯১/২। অথাৎ 
ংঘবদ্ধ হয়ে চলবে, সংঘবদ্ধ হয়ে বলবে এবং সকলের মনকে এক বলে জানবে । 
ঝক্বেদের এই খক্টির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি মানুষের মধ্যে এক্যতা 
সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য বৈদিক মুনি-খষিগন তখনকার যুগেও তা 
উপলব্ধি করে বলেছেন। আজও সনাতন ধর্মবলম্বীদের মধ্যে এক্যতা, সহযোগিতার ও 
ংঘবদ্ধতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় হিন্দুরা নিজেরাই 
নিজেদের ক্ষতি সাধন করে ও অন্যের দ্বারা প্ররোচিত/ প্রভাবিত হয়। (* হিন্দু, হিন্দু 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৯৬ 


সমাজের উন্নতির করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে আমরা 00111701791/ সাম্প্রদায়িক বলিয়া গালি 
দিই- সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়/ ভারত সংস্কৃতি/ ২য় সংক্ষরণ/ পৃ-১৭১; *পশ্চিমবঙ্গের 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সনাতন হিন্দুদের সর্বনাশের জনা মহৌষধ; কংগ্েসও কোন অংশে কম 
নয়; একটা মুসলমা'নর পামান্যতম ক্ষতি/ ফুলের টোকা লাগলে- মানব অধিকার লর্ঘিত হয়; তারা 
নিতে” নিজেদের প্রিয় নবী/আল্লা/ইসলামের কোন প্রকার প্রকৃত সত্যকথা ও 8198 লিখলে- সাথে 
সাথেই ইসলাম জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় । মুহুর্তের মধ্যে বাংলাদেশ সহ সমগ্রবিশ্বে হিন্দুদের 
উপর নির্বিচারে আক্রমন, মন্দির ভাঙ্গচুর, বাসা-বাড়িতে অগ্নি সংযোগ ও গণধর্ষণ শুরু হয়ে যায়। 
তখন কোন মানবাধিকার লংঘিত বা মানবতা ধ্বংস হয় না। মানব অধিকার ও মানবতা একমাত্র 
মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । তখন তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলো একেবারে নিশ্চুপ । 
ভারত সরকার (কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম প্রভৃতি) নির্বিকার। ফলে এর কোনরূপ প্রতিকার ও 
বিচার পাওয়া যায় না। ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত বইটিতে লিখছেন, কাফের 
শব্দের অর্থ যদি নাস্তিক হত, তবে মুসলমানদের উচিত ছিল সবার আগে যাবতীয় কমিউনিস্টঈদের 
কেটে উজার করা । কিন্ত কার্ষক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের সঙ্গেই তাদের খাতির 
সবচেয়ে বেশী । পৃঃ-২ )আমরা সকলে যদি বৈদিক মন্ত্রানুযায়ী যদি সকলে সংঘবদ্ধভাবে 
চলি এবং একের ব্যাথা/আঘাত/সমস্যাকে সকলের মনে করি তাহলে আমাদের ছোট- 
বড় অনেক সমস্যাই লাঘব হয়ে যেত; শক্ররা ভয়ে পালাতো বা উল্লিখিত অপকর্ম করার 
দুঃসাহস পেত না এবং ধর্মের নাম ভাঙ্গানো শয়তানদের উপযুক্ত শায়েস্তা ও প্রতিহত 
করা সহজ হতো । মানুষের মধ্যে এক্যতা, সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতা বিরাজ করলে 
ভয়-ভীতি, ব্যভিচার, দুঃখ-কষ্ট, অর্থনৈতিক সমস্যা দূরে সরে গিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বী 
সকলে প্রকৃত সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন । 

রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলাঃ 

যেহেতু ইসলাম নামীয় সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠনটি সর্বপ্রথম একটি দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল 
করে. এবং এতে করে উক্ত দেশগুলোর অন্যান্য মানবীয় ধর্মাবলম্বীগণ পরাধীন ও নানাহ 
অত্যাচার, অবিচার, বর্বরতার স্বীকার হয় এবং কোনরূপ সুবিচার/ ন্যায়বিচার প্রাপ্তি 
হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তাই বাংলাদেশে, পাকিস্তানে এবং অন্যান্য দেশের 
প্রেক্ষাপটানুযায়ী সনাতন মানবধর্মী হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান মিলে এক্যবদ্ধভাবে রাজনৈতিক 
দল গঠন করা অতীব প্রয়োজন। তাহলে তারা তাদের মানবিক অধিকার রক্ষা ও নাধ্য 
অধিকার পেতে সহজতর হবে । 


বিলে বিবাহঃ 


পা 
কারনে প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ দেরী হয়ে যায়- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলে/ মেয়ে উভয়ের প্রায় 
৩০-৩৫ বৎসর বা তদুর্ধ সময় লেগে যায়। এছাড়া অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, পড়ালেখায় 
সেশনজট, প্রতিষ্ঠিত হতে দেরী হওয়া ইত্যাদির কারনে বিবাহ কার্য সম্পাদন বেশ বিলম্ব 
হয়ে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে বিকৃত জাতি মুসলমানদের দ্বারা উল্লিখিত মরণ ব্যাধি আশ্রয় 
করে বসে । এছাড়া শকুনরা সদা লোলুপ দৃষ্টি ও ছোবলের অপেক্ষায় থাকে । তাই সন্তানরা 
নিজেরা ও অভিভাবকগন এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হবেন । 


তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ১৯৭ 


জাত-পাত প্রথা, অস্পৃস্যতার কুফলঃ 
তথাকথিত জাত-পাত প্রথা, অস্পৃস্যতার কুফলের সুযোগ নিচ্ছে সেই তথাকথিত 
বিকৃত জাতি মুসলমান সম্প্রদায় । সনাতন ধর্মে তথাকথিত বর্ণবাদ ও জাতিভেদের 
কারণে স্ববর্ণে উত্তম সম্বন্ধ ও বিবাহ করা একটি বড় ধরনের সমস্যা । গীতায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের গুন ও কর্ম অনুসারে চার বর্ণের কথা বলেছেন- 'চতুবর্ণং 
ময়াসৃষ্ট গুণকর্ম বিভাগশঃ' | সমাজে চারটি বর্ণ থাকবেই । আবার প্রতিটি মানুষের 
মধ্যেই চারটি বর্ণের সমন্বিত গুনাবলী ও কার্যাবলী থাকে । ব্রাহ্মণ একটা শ্রেণী এর 
মধ্যে আবার কোন ভাগাভাগ থাকার কথা নয় । আচার্য, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, উপাধ্যায় 
এগুলো উপাধি মাত্র। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুন্রের ক্ষেত্রেও তদ্রুপ । তবে যোগ্যতা 
অনুযায়ী বিবাহ ও অন্যান্য কাজকর্মে বিধি নিষেধ থাকা উচিত নয়। বল্লনাল সেন 
অতিরিক্তহারে জাতি ভেদা-ভেদ করে ও ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশরা হিন্দুদের বেশ 





ক্ষেত্রে জাত-পাত প্রথা উঠে গেছে; স্বধর্ম ও যোগ্যতাকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া 
হচ্ছে। আশাকরি, বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের সনাতন হিন্দু সন্তান এবং 
অভিভাবকগণ এ বিষয়টি বিবেচনা করবেন। 

শীখা-সিদুর পরতে ভয়-ভীতিঃ 

আজকাল আমরা বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে দেখতে পাই, 
সনাতন মানব হিন্দুরা ভয়ে ভীত হয়ে সম্পূর্ণ নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে চান না; 
বিবাহিত মহিলারা শীখা-সিঁদুর* পরতে ভয় পান (* শাঁখা- সিন্দুর না পড়লে হিন্দু 
বিবাহিত মহিলাদেরকেও অবিবাহিত কিংবা বিধবার মত দেখায়) । আমরা আর্ধজন 
ও মুক্তমনারা মনেকরি মহিলারা শাখা-সিন্দুর পরবেন কি, পরবেন না এটা যার যার 
ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু ভয়ে ভীত হয়ে নয়। সাধারণত বিবাহিত মেয়েদের 
ক্যালসিয়াম ও আয়রনের ঘাটতি রোধে শাখা ও সিন্দুর কিছুটা সহায়ক হয়। 
এছাড়াও মানবধর্মী হিন্দুরা শংখ, কাসা, ঘন্টা, উলু ধ্বনি দিতে ভয় পান। অনেকে 
বলেন এটা তথাকথিত আধুনিকতার বহিঃপ্রকা্*। আমরা মনে করি ভয়ে ভীত হয়েই 
হোক বা আধুনিকতার প্রভাবেই হোক স্বকীয়তা, আত্ম সংস্কৃতি, ভাবধারা, রীতি-নীতি 
বিস্মিত হওয়া বা পালন করা হতে বিরত থাকা কোন সুশৃংখল ও সুসভ্য জাতির জন্য 
মঙ্গল বয়ে আনে না এটা অনেকটা সভ্যতা বিলীন হওয়ারই পূর্বাভাষ। শীখা-সিন্দুর 
পড়লে একটি বিবাহিত মেয়েকে মা লক্ষ্মী দেবী, মা অন্নপূর্ণা দেবী ও মা দুর্গা দেবীর 
মত দেখায়; এতে করে সকলের ভক্তি-শ্রদ্দা-শ্রীতি জাগ্রত হয়। 
অভিভাবকদের সচেতনতা ও বিধবা বিবাহ উৎসাহিতকরণঃ 

বাবা-মা, অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের বিশেষ করে স্কুল-কলেজগামী মেয়েদের 
সতর্ক দৃষ্টিতে পরিচালনা করবেন। মুসলিম ছেলে-মেয়েদের ভুয়া প্রেম এক ধরনের 
মহা মরন ফাদ । তথাকথিত স্মার্টনৈসও মেয়েদের জ মহাকাল হয়ে দাড়ায় । তাই 
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স্কুল-কলেজের সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে ছেলে-মেয়েদেরকে খুব সতর্ক ও 
সচেতন করে গড়ে তুলবেন, নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রয়োজনে যেখানে ঝুঁকি বেশী 
সেসকল ক্ষেত্রে/ স্থানে মেয়েদের ১৮-২২ বৎসর বয়সে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করবেন। (* মুসলমানদের ৭১২খুঃ হতে ভারতবর্ষে হিন্দু নিধন যজ্দ, নির্বিচারে নারী ও শিশু 
ধর্ষণ এমনকি মৃতদেহ বলাৎকারের কারনে তৎকালে সিন্ধুর রাজা দাহিরের পত্তী রানীবাঈ সবপ্রথম 
আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে জহর ব্রত পালন করেন..... এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৫৭খৃঃ ও 
তৎপরবর্তিতে কিছুকাল তা চলতে থাকে যা আমাদের নিকট তথাকথিত সতীদাহ প্রথা হিসেবে 
পরিচিত । রাজা রামমোহন রায় ইংরেজ কর্ণধারদের সহায়তায় সেই কুখ্যাত মানবতাবিরোধী প্রথা 
রোধ করেন। *ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার/ নুসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা, পৃ৮1) 
ঝগথ্বেদের ১০/১৮/৭-৯; ১০/৪০/২ ও অথর্ববেদের ১৮/৩/১-২ খকগুলোতে 
সতীদাহ/সহমরণ কথাতো না-ই বরং বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার কথা জোর দিয়ে 
উল্লেখ করা হয়েছে । *বাল্যবিবাহ ও দিনে বিবাহ থেকে রাতে চুরি করে কন্যাদান করা 
সেই একই কারনে ৭১২খৃঃ হতে প্রচলিত হয় যা এখনো বর্তমান; সমাজের সচেতন 
প্রয়োজনে পঞ্জিকা সংশোধন করে দিনে বিয়ের তিথি-লগ্নের ব্যবস্থা করতে হবে 
প্রতিবাদ/ প্রতিরোধ কমিটি, সংগঠন গঠন £ 

সনাতন হিন্দুদের সবচেয়ে বড় অপরাধ তারা মুসলমান কর্তৃক অন্যায়, অবিচার, 
্রষ্টাচার, বর্বরতার নায্যবিচার পাওয়াতো দূরে থাক; যথাযথ প্রতিরোধ/ প্রতিবাদ/ 
প্রতিহত করতে না এমনকি নিজেদের নাধ্য অধিকারটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। 
তারা সমাজের প্রতাপশালী শয়তান মুসলমানদের প্রভাবে সাধারণতঃ মামলা 
মোকদ্দমা করতে চান না; অপরদিকে থানা-পুলিশ প্রশাসনও মামলা নিতে চান না। 
সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতি জোরপূর্বক বিবাহ ও ধর্মান্তরিতকরণ- প্রতিরোধ 
কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। তাদের কার্যক্রম যেন সক্রিয় ও দৃষ্টান্ত মূলক হয়। সব 
ধরনের স্কুল/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরাও এ ধরনের প্রতিরোধ কমিটি গঠন 
করতে পারেন। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি আক্রান্ত দেশে বিকৃত ধর্মের নামে বহুবিবাহ, 
ধর্ষণ, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ_ও জোরপূর্বক ধর্মীন্তরিতকরণ_. প্রতিরোধে একটি বা 
একাধিক শক্তিশালী দল ও সংগঠন থাকা আবশ্যক । . 

সংকল্পবদ্ধ হওয়াঃ ্‌ 

পথে পরিচালনা করবেন ও সংকল্পবদ্ধ হতে সহায়তা করবেন । প্রতিটি মেয়েকেই 
ছোট বেলা হতে সদা সতর্ক থাকতে হবে- মুসলমানের সাথে বন্ধুতৃ, প্রেম-বিয়ের 
পরিনতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভয়াবহ গ্রতারণা। এটা হবে তার আত্মহত্যা করা বা 
সমুদ্রে ঝাপ দেওয়ার মত কিংবা অন্ধকার রাস্তায় চলার মত । 
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সনাতন প্রতিটি সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থনৈতিক ভাবে খুবই শক্তিশালী হতে 
হবে এবং এই মনোভাব নিয়ে বড় হতে হবে। আর মনে রাখা প্রয়োজন কেউ যদি 
অর্থদিয়ে, প্রলোভন বা লোভ/লালসা*(* শাস্ত্র বলে 'পরদ্রব্যেযু লোস্ট্রবৎ- অর্থাৎ পর 
এমনকি ধর্মীত্তরে প্রলুদ্ধ করে তাদেরকে কঠিন ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে; প্রয়োজনে তা 
অভিভাবক, এলাকার নেতৃবৃন্দ ও যথাযথ প্রশাসনকে তড়িৎ গতিতে জানানো প্রয়োজন । 
বিকৃত সংস্কৃতি হতে ফিরিয়ে আনাঃ 

নাবালক ও যুবক ছেলে-মেয়েরা বিকৃত আকাশ সংস্কৃতি, পর্ণোগাফিযুক্ত মিডিয়া, 
1170217121 ও বিকৃত ৬০0/0১ হতে নিজেদের সংযত রাখার চেষ্টা করবেন ও 
সচেতন থাকবেন। এ ব্যাপারে পিতা-মাতার যথেষ্ট সচেতনী ভূমিকা থাকা 
প্রয়োজন। যে সকল ছেলে-মেয়ে লোভে-লাভে বা ভুল বশতঃ, কিংবা চাপের মুখে 
নির্যাতিত হয়ে মুসলিম, ইসলাম নামক /১109/ কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিসহ 
সংগঠন ও অভিভাবকদের যথাযথ উদ্দ্যোগ নিতে হবে এবং তাদেরকে আশ্রয়, 
অর্থনৈতিক সহায়তা, চাকরি-বাকরি ও বিয়ে দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা 
করতে হবে। আর যদি কোন কারনে আমাদের সনাতন মানবধর্মীরা স্বেচ্ছায় 
মুসলিম ছেলে-মেয়ে বিয়ে করে; তাহলে সনাতন সমাজপতিরা তা মেনে নিবেন ও 
বুকে টেনে নিবেন (যেমনটি তথাকথিত মুসলিম সম্প্রদায় করে) এবং তাদেরকে সনাতন 
মানবধর্মী হওয়ার সুযোগ করে দিবেন | 

মিডিয়ায় প্রচারঃ 

জোরপূর্বক ও অবৈধভাবে বিবাহ, ধর্ষণ, ব্যভিচার, দ্রুত বংশবিস্তার ও ধর্মান্তকরণ 
তা যেই ধর্মেরই মানুষ করুক না কেন তারা সমাজের ও দেশের শক্র | 
তাকে/তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে । মিডিয়া ও টিভি চ্যানেলগুলো বিভিন্ন 
দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ যেমন- নাটক, সিনেমা, (* ২৫%-৩০% নাটক, সিনেমা- ব্যভিচার, 
্রষ্টাচার, বর্বরতা, বিকৃতরুচি বিরোধী, রাষ্ট্রত্রোহী ও মানবতা বিরোধীদের যথাযথ বিচার ইত্যাদি 
দৃষ্টান্তমূলক নাটক/সিনেমা করতে পারলে ভাল হয়।) টক্‌ শো ইত্যাদির মাধ্যমে 
মানুষদেরকে সচেতন করতে পারে । আর স্কুল- কলেজের শিক্ষকরাও এক্ষেত্রে ছাত্র- 
ছাত্রীদের সচেতনার্থে গুরুত্পূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। ব্যভিচার! ভ্রষ্টাচার বিরোধী 


ও নীতিশিক্ষা নামে বিষয় যষ্টশ্রেণী হতে স্কুলের পাঠ্যসূচীতে রাখা প্রয়োজন । 


ক্ষতিকর ওয়াজ ও বয়ান প্রতিহতকরণঃ 

মসজিদ, মাদ্রাসা, ওয়াজ মাহফিল, টিভি চ্যানেল.... প্রভৃতি হতে যে সকল 
মিথ্যাচার, ক্ষতিকর ওয়াজ ও বয়ান দেওয়া হয় তা থেকে সতর্ক ও সাবধান 
থাকবেন। অথচ এহেন মিথ্যাচার, বিকৃত সংস্কৃতি, ভ্রষ্টাচার, বর্বরতা প্রচার-প্রসারের 
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জন্য কেউ এগুলোকে প্রতিহত বা আক্রমন করে না। পক্ষান্তরে যদি কোন হিন্দু বা 
হিন্দু সংগঠন এরূপ করতো তাহলে তাদের গর্দান যেতে ১ সেকেন্ড সময়ও দেরী 
হত না। সমাজের সকলে মিলে-মিশে এ ধরনের ক্ষতিকর, উষ্কানীমূলক ওয়াজ ও 


বয়ানকারীদের যথাযথভাবে প্রতিহত করবেন । 
ব্যভিচার ও * রোধঃ 


[* অনেক গন্ভমূর্খ মনে করে থাকেন লিঙ্গ অগ্রচর্ম কাটলে লিঙ্গের শক্তি পায়; যদি তাই হয় তাহলে 
বেশীরভাগ মুসলমান স্ত্রী (বেশ্যা ব্যতিক্রম) কিভাবে তাদের এমন-বেশী শক্তি-সামর্থ সম্পন্ন খতনা 
করা স্বামী ব্যতিরেকে বহুগমন করে/ পরপুরুষের হাত ধরে নির্দিধায় বেরিয়ে পড়ে । * মানুষকে 
সদা মনে রাখতে হবে সাধারণতঃ যে কোন জিনিস অতিরিক্ত /50958, [৬150456 হলে দিন দিন 
এর শক্তি কমে যায় বা কার্যক্ষমতা হারায়] বহুগমন কার্যকলাপ এটি একটি মারাত্মক বিকৃত 
রুচী, বিকৃত মন-মানসিকতা, ভ্রষ্টাচার ও লুচ্চামি । এ ধরনের বিকৃত মন-মানসিকতা 
অধিকাংশ মুসলিম ছেলে-মেয়ে/ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরাজমান । সনাতন সংস্কৃতিতে এ 
ধরনের ভ্রষ্টাচার অতি নগন্য কিন্তু বর্তমানে সঙ্গদোষে & বন্ধু-বান্ধবী, 
সহপাঠি/সহকর্মী/প্রতিবেশী দ্বারা) এর কিছু কুপ্রভাব পড়ছে। তারপরও সনাতন হিন্দু 
ছেলেরা সাধারণত: তথাকথিত বিকৃত জাতি মুসলিম মেয়ে বিয়ে করতে চায় না; 
কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মুসলিম মেয়েরা বিয়ের পূর্বেও বহুগমন করে, ফলে 
বিয়ের পরেও তাদের মধ্যে উক্ত প্রবণতা থেকেই যায়। আর যদি কচিৎ বিয়ে হয়ে 
যায় তাহলে ছেলেটির বাবা-মা, আত্রীয়-স্বজন এমনকি হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা কেহই 
তা মেনে নিতে চান না। এ ধরনের বিয়েতে ছেলেটি ও তার পরিবার মুসলিম 
সমাজের রোষানলে পড়েন ও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিবাহ একটি মারাত্মক স্পর্শকাতর বিষয়ও বটে। সবচেয়ে -বড় কথা সনাতন 
ধর্মশাস্ত্রে- বিবাহ পূর্ব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ষচর্য পালন হিসেবে বিধেয়; আর 
বিবাহিত জীবনকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সুখ-সন্ভোগের জন্য নয় বরং গাহ্ৃস্থ্য আশ্রম বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সনাতন ধর্মে বিবাহ ব্যবস্থা তথাকথিত চুক্তি নয় বরং 
এটা এক ধরনের আশ্রম, সংযম, যজ্ঞ ও সাধনা । বিবাহ" মানে 'বিশেষভাবে বহন 
করা'। উশ্বর, সূর্য, ধর্ম, অগ্নি ও সমাজকে সাক্ষী রেখে একজন পুরুষ তার গুরুজনদের 
অনুমতিতে একজন স্ত্রীলোককে সারা জীবনের জন্য বহন করার দায়িত্ গ্রহণ করে। 
স্ত্রীকে সংসারে দেবী ও সম্রাজ্বীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । নারীকে অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিনী, 
ধর্মপত্বী সনাতন হিন্দু মতেই বলা হয়। তাই সনাতন ধর্মদর্শনে বহুবিবাহ/ বহুগমন 
ও বিবাহ বিচ্ছেদ বা ভাঙন তেমন একটা নাই বললেই চলে । অতএব ধর্মাচরণ ও 
যম সাধনাই আদর্শ গৃহস্থ্যের কর্তব্য । এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও 
আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ তাঁদের অরঙ্গ গৃহী ভক্তগণকে বলতেন- 
দুই/তিনটি ছেলেমেয়ে হওয়ার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রীরা ভাই-বোনের মত জীবন 
যাপন করবে। ্‌ 





তথাকথিত শান্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ২০১ 


কি শিক্ষিত বা অশিক্ষিত প্রায় সকল মুসলিম পরিবারে একটি বিবাহিত মেয়েকে 
পণ্যের মত মনে করে, পণ্য মোড়ক উন্মোচন করে ব্যবহার করার পর পণ্যটির 
যেমন আর গুরুতৃ থাকে না বা এর উৎকর্ষতা হারায়; ইসলামে বিবাহিত মেয়েদের 
অবস্থাও তখৈবচঃ। মুসলিম বিবাহ এক প্রকারের চুক্তি। যে কোন কারণে চুক্তিটি বাতিল 
হয়ে যেতে পারে । আর তালাকের তরোয়ালটি প্রতিটি বিবাহিত মুসলিম মেয়ের মাথায় 
প্রতিনিয়ত ঝুলতে থাকে । যে কোন সময় তা মাথায় ঝরে পড়তে পারে । তাই মুসলিম 
পরিবারে এত বেশী ভাঙ্গণ। স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই মধ্যে অভিসার, ব্যভিচার ও 
বহুগমনের আধিক্য দেখা যায়। স্ত্রীগণ স্বামী ও সন্তানের মায়া ত্যাগ করে পালায় এবং 
স্বামীদের অবস্থা প্রায় একই । উল্লিখিত কারণে অধিকাংশ মুসলিম পরিবারে মোটেও 
সুখ-শান্তি নাই। আমরা এই বইয়ের অভ্যন্তরে ইসলাম ও নারী প্রবন্ধে বিষয়টির কিছুটা 
ব্যাখ্যা দিয়েছি। তাই সনাতন সকলের উচিত এক বাক্যে ইসলামকে সাবান-সোডা 
ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া এবং ট্রাকের পিছনে লেখাটি স্মরণ করা 
ও সতর্ক থাকা- ভেপু বাজান ইসলাম হতে কমপক্ষে ১০০ কিঃমিঃ দুরে থাকুন । 
[0৮০ ; বাংলা ও সংস্কৃত নাম ব্যবহার করেও মেয়েদেরকে টোপে ফেলাঃ 
বর্তমানকালে এই উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে ও কোলকাতায় প্রায়ই দেখা 
যায় তথাকথিত মুসলিম সম্প্রদায় দুই-তিন ধরনের নাম ব্যবহার করে । যেমন-তাদের 
মক্তব-মাদ্রাসা ও পরবর্তিতে স্কল-কলেজে নাম রাখে- মোঃ শফিকুল ইসলাম; মোঃ 
রাকিবুল ইসলাম আর ডাক নাম রাখে প্রচলিত বাংলা ও সংস্কৃত নাম-স্বপন বা রাজিব 
কিংবা আকাশ, তাপস, রতন, তপন, বিকাশ, সুমন, তন্ময় ইত্যাদি । ইসলামের মেয়েরা 
নাম রাখে- স্বপ্রা, রাখী, সুমা, মিতু, রীনা, পাতা, ইভা, শিল্পী, রূপা ইত্যাদি। এতে করে 
সনাতন ধর্মাবলম্বী কতিপয় ছেলে-মেয়ে হোচট খেয়ে প্রেম, শারিরিক মেলামেশা, বিবাহ 
এবং পরবর্তিতে প্রতারণার স্বীকার ও ছাড়াছাড়ি হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় । সুতরাং 
নামজনিত প্রতারণা, প্রেম-প্রণয় ও [,9%০ জিহাদ হতে ১০০% সাবধান । 

সহিষ্ঞুতা ও ভদ্রতা ত্যাগ করে প্রয়োজনে কঠোর হতে হবেঃ 

সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতিদের বড় অপরাধ হল তারা সাধারণত নিরীহ, ভদ্র, 
সভ্য, অহিংস, অউগ্, সহিষ্ক্; প্রতিবাদ-প্রতিরোধহীন ও অধিকাংশ মেয়েরা ক্ষেত্রে 
পতি-পরায়না, নিজেদেরকে পুত-পবিভ্র রাখা; এরই সুযোগ নিচ্ছে তথাকথিত বিকৃত 
মনুষ্যজাতি মুসলমান সম্প্রদায় । গীতায় ১ম অধ্যায়ের ৩৫/৩৬ শ্রোকে, মহাভারতে 
অনুশাসন পর্বে মহামতি. পিতামহ ভীম্মের বাণীতে, মনুসংহিতায় ৮ম অধ্যায়ের 
৩৫০/৩৫১নং শ্রোকে (“হত্বৈতানাততায়িনঃ') আততায়ীর সংজ্ঞা ও. ব্যাখ্যা দেওয়া 
হয়েছে; কারা আততায়ী এবং তখনকার পেক্ষাপটে বলা হয়েছে এই ধরনের 
আততায়ীদের বধে কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নাই বা আততায়ী বধে কোন 
পাপ হবে না। আততায়ী- “অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ 
ষড়েতে আততায়িনঃ॥” অর্থাৎ যে গৃহে আগুন দেয়, যে খাদ্য-দ্রব্যে/অন্যকে বিষ প্রয়োগ 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ২০২ 


করে, বধের জন্য অস্ত্রধারী, অর্থ/ধনহরণকারী, ভূমি/সম্পদহরণকারী ও 
স্ত্র/কন্যাহরণকারী এ ছয় প্রকারের আততায়ী । গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ ও ৮ নং শ্রোকে 


বলা হয়েছে- যদা যদা হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত.......... ; পরিত্রানায় সাধুনাং 
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌............. | ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুম্কৃতিকারীদের বিনাশের কথা 


আমাদেরকে বলছেন। আবার ২য় অধ্যায়ের ২ ও ৩ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
আমাদেরকে (অর্জুনকে দৃষ্টান্ত দিয়ে) ক্ষুদ্র হৃদয়গত দুর্বলতা ত্যাগ করে উ্থিত হওয়ার 
জন্য বারংবার বলেছেন, “কুতস্ত্বা কশ্বালমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। অনার্ধ্যজুষ্টম 
স্ব্গ্যমকীর্তিকরমজ্জন॥ ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ তৃয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং 
হদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ গীতা ২/২-৩। 


ক্ষেত্রানুযায়ী সনাতনী মেয়েরা মানুষরূপী দৈত্য দমনে মাদুর্গা ও মাকালীর দৃষ্টান্ত 
গ্রহণ করষেনঃ 

আবহমানকাল হতে আমরা দেখতে পাই সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শান্তিপ্রিয় । এ জাতি 
উগ্বতা মারামারি কাটাকাটি পছন্দ করেননা। এই বঙ্গদেশে ও পাকিস্থানে স্বাধীনতা 
অধিকাংশই হিন্দুরা যথাযত প্রত্যুত্তর দেয়নি বা কোনরূপ ন্যায় বিচার পায়নি! 
হিন্দুরা কি শৌর্য-বীর্ষে, ক্ষাত্রতৈজে, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী না। আসলে হিন্দুরা 
সবসময় শান্তির প্রত্যাশী । এ কারণে অত অন্যায় অবিচারের পর ও কেউ এমন শক্ত 
প্রতিউত্তর দেয়নি বরংচ শান্তির ধোজে প্রয়োজনে দেশান্তরিত হয়েছেন, যদিও এটা 
কোন সঠিক সমাধান নয়। বর্তমানের পাকিস্তান ও বাংলাদেশ- সনাতন মানবধর্মী 
হিন্দুদের আদিভুমি, স্বভূমি ও মাতিভূমি; হিন্দুরা দেশত্যাগ করবে কেন, কি তাদের 
সিল সপ স্পূশ পৃ 
প্রয়োজনে যথাযথ প্রত্যোত্তর ও প্রতিরোধ* (*গীতায় কর্মযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বকর্মে 
অনাসক্ত অর্জ্নকে বলছেন, ' শ্রেয়ান স্বধর্মো............ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' 
গীতা-৩/৩৫, এখানে সমাজের অন্যায়, অবিচার, বর্বরতা, নৃশংসতা, ব্যভীচার ও যাবতীয় 
অন্যায়কারীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অর্জুনকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে তার ক্ষাব্রোচিত স্বকর্মকে 
স্বধর্ম বলা হয়েছে) গড়ে তুলতে হবে। সনাতন হিন্দুদের মাদুর্া ও কালীপুজায় 
সমাজের সমাজের দৈত্য, অসুর, যবন, রাক্ষস, পিশাচশ্রেণী বধে ও নির্মূলে তারা 
এগিয়ে এসেছেন, দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষদের রক্ষা করেছেন' 
প্রকৃতির শক্তিপূজা বিশেষ করে মাদুর্গা ও মাকালীর দৃষ্টান্ত হতে সমাজে মেয়েদেরকে 
তা গ্রহণ করতে হবে এবং যেহেতু মেয়েরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাই তাদেরকেই 
যাবতীয় নির্যাতন, নিগ্হ ও ব্যভিচার দমনে এগিয়ে আসতে হবে; প্রয়োজনে মেয়েরা 
মা দুর্গা ও মা কালী সেজে সমাজের এ সকল ভ্টাচারী অসুরদের বধ করতে 
কোনরূপ দ্বিধাবোধ করবে না বা পিছুপা হবে না। 





তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ২০৩ 


ব্যভিচার, বহুবিবাহ, তালাক, জোরপূর্বক বিবাহ, ধর্ষণ, দ্রুতবংশবিস্তার, 
ধর্মাস্তকরণ, ব্যাপক মিথ্যাচারকে ধর্ম বলে প্রচার-প্রসারকরণঃ উল্লিখিত জঘন্য 
অপরাধযোগ্য কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করতে স্ব স্ব রাক্ট্রের ও যথাযথ প্রশাসনের অগ্রণী 
ভূমিকা, উপ জকী এ 


২ ডি ১ পার ১৭ ৪৪০ জজ 


ক) তোরগর্বজি বা প্রলোভন দেখিয়ে কাউকে (ছেলে-মেয়ে) ধমন্তিরিতকরণ করা 
যাবেন 
খ) জে ঢু পূর্বন্থ লা প্রলোভন দেখিয়ে অন্য ধর্মীয় নারী বিবাহ, নিগ্রহ, ধর্ষণ ও 
প্রভাত কতা মানেনা 
গ) ত্ঘঘ লাম এাক্িয়ে "জার পূর্বক বা প্রলোভন দেখিয়ে অন্যান্য ধমীয় লোকজনের 
সম্পন্টি দখা, নু সগযোগ, উপসনালয়-ধর্মীয়স্থান ও বিভিন্ন স্থাপনা ভাংচুর, লুট- 
পাট কণা যাবে শী অবৈধভাবে কোন এলাকার বা স্কুল-কলেজ বা স্থাপনার নাম 
পরব করা যাক এ. 
ঘ) নদ হাহ লিখিছিিলল মাইন। 

উ) জনসংখ্যা নিল ' ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানের অধিক নেওয়া দণ্ডনীয় 
অপরাধ । 
চ) ধর্ম নিয়ে ন্যনল" ধর্ম রাজনীতি নিষিদ্ধ । 
ছ) মন্দির, মসজিদ ও মাদ্রাসায় বা ধমীয়ি প্রতিষ্ঠানে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিষিদ্ধ । 
জ) ধরীষি আগ্রাসন বে'ধ ও রদ আইন । 
ঝ) প্রতিহিংসামূলক ধর্মবাবস্থা ও ধর্মাভ্যাস নিয়ন্ত্রন আইন। 
এ) যে কোন প্রকারের প্রচার মাধ্যম বা ধময়ি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যান্য ধময়ি 
মতাদর্শের উপর বিনা কারনে আঘাত হানা বা বিকৃত করা যাবে না। 
ট) শব্দ দৃূষন রোধ মানের যথাযথ প্রয়োগ (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চস্বরে মাইক 
বা শব্দের ব্যবস্থা নিমিদ্ধাকরণ )। 
ঠ) যে ধরনের শিক্ষা বাবস্তা হতে জঙ্গীবাদ. জেহাদবাদ, ব্যভিচার এসবের উৎপত্তি ও 
পরিচাণপিত হয় এএ সমাজ, দেশ ও বিশ্বের জন্য হুমকীস্বরূপ সেগুলো নিষিদ্ধ করতে 
হবে। 
ড) তালাক ব্যবহ! ও ।হলা বিবাহ নিষিদ্ধকরণ । 
ঢ) বলি/কোরবনীা প্রথা নিষিদ্ধ । প্রকাশ্যে গোজাতি হত্যা ও গোমাংস বিক্রয় 
সীমিতকরণ আই! 
ণ) মসজিদ, মান্র:সা ও এতিমখানা নিয়ন্ত্রন আইন। *বিশেষ করে বাংলাদেশে এই ব্যবসা 
রমরমা আকার ধারণ £রোছে- রাস্তা-ঘাটে/ অলিতে-গলিতে ব্যঙের ছাতার মত মসজিদ, রকমারি 








তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্ক্ষমতা দখল! ২০৪ 


মাদ্রাসা ও এতিমখানা প্রতিনিয়ত গজাচ্ছে। * যাত্রা পথে বাস থামিয়ে নামাজ আদায় করা কিংবা 
বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে অনরগল সিডি, ভিসিডি, ডিভিডির মাধ্যমে ওয়াজ শুনানো নিত্য দিনকার ঘটনা । 
ত) অঞ্চল ভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যালঘুদের জান-মালের, স্থাপনার বা ধমীয়ি 
প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা আইন এবং ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রীয় আইনগত সহায়তা 
প্রদান । 

থ) ধর্ম নিয়ে জেহাদ, যুদ্ধ. করা ও দেশ ভাগ করা যাবেনা । ্‌ 

দ) ধর্মের নামে নির্বিচারে মানুষ হত্যা/ গুপ্ত হত্যা করা যাবে না। সর্বোচ্চ কঠিন ও 
দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির ব্যবস্থা । ্‌ 

ধ) সকল ধমবিলম্বী, জাতি-উপজাতি সকলের কর্মসংস্থান ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সকলের 
সমান অধিকার । রাষ্ট্রীয় কর্ণধার পর্যায়ে সকল ধর্মমতের সুনাগরিকের সমাধিকার 
নিশ্চিতকরণ আইন। 

ন) পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সকল দেশকে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে পরিণত করার আইন । 


পরিশেষে, স্পষ্ট ও দ্ধর্থহীন ভাবে বলাযায়- এ উপমহাদেশে তথাকথিত (001/2150 
অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায় একটা বিবেকবোধশূন্য বিকৃত, ভ্রষ্টাচারী ও দুর্বৃত্ত জাতি । 
এ বিকৃত জাতি প্রাকৃত ও প্রকৃতিগত স্বভূমিস্থ স্বগীয়ি স্বসংস্কৃতি, রীতি-নীতি, প্রকৃত 
আনন্দ উৎসব-পার্বণ ও অসংখ্য মহাপুরুষ ব্যতিরেকে আরবের বেদুইন, যাযাবর, 
ব্যভিচারী, বর্বর সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরেছেন এটা সম্পূর্ণরূপে মেরুদপ্ডহীনতা, কাপুরুষতা 
ও আত্রমহত্যাত্ল্য। তাই আজ উপমহাদেশের (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের) এই 
করুণ দুর্দশা । যেখানে ইউরোপের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই বিকৃত জঙ্গী মুসলমানরা 
দখল করে ফেলেছিল। ১০৯৫ সাল হতে সমগ্র ইউরোপবাসী একযোগে এই জঘন্য 
পিশাচ সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হতে বিতাড়িত করায় আজ প্রায় প্রতিটি ইউরোপ 
দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও অর্থনীতিতে খুবই উন্নত ও ঈর্ষণীয় পর্যায়ে আছে। 
আমাদের বক্তব্য হল- জঙ্গীবাদ, জেহাদবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ- 
অবৈধভাবে বিবাহ, ধর্ষণ, ব্যভিচার, দ্রুত বংশবিস্তার তা যেই ধর্মেরই মানুষ করুক 
না কেন- তা সমাজ ও দেশের জন্য ক্ষতিকারক, গুরুতর অন্যায়, রাষ্ট্রদ্বোহীতা ও 
চুড়ান্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এরা সমাজ, দেশের ও বিশ্বের শত্রু । এহেন জঘন্য 
অপরাধ লালন-পালন, পরিতোধণ কোন ভাবেই কোন দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয় 
বরং আন্তর্জাতিক পরিধিতে দেশের সুনাম ও ভাব-মুর্তি খর্ব হয়। কারণ এখন উন্নত 
মিডিয়া, উন্নত 76201101095 ও 0101091159001 এর যুগ। সব ঘটনাই 
কমবেশী প্রকাশিত হয়ে পড়ে। প্রকৃত অপরাধীদেরকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
পেতে হবে। কারণ যে সকল দেশে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও ন্যায় বিচার থাকে 


না, সে জাতি জীবন্মৃত। 


তথাকথিত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল! ২০৫ 


মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমাদের কিছু উপলব্ধি ও মতামত- 

১। প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্মমত, সংস্কৃতি ও রীতিনীতি । ধর্ম মানুষ সৃষ্টি করেছে 
তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের সুবিধানুযায়ী। সভ্যতা, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, অঞ্চল, 
সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপলব্ধিগত পার্থক্যের কারণে ধর্মের উৎপত্তি ও 
মতগত যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 

২। কত বিচিত্র এ পৃথিবী ও তার মনুষ্য জগৎ। কেহ সাম্যবাদের কথা বলে ও 
লিখে । কেহ সমাজতন্ত্রের, কেহ গণতন্ত্রের, কেহ ধনতত্ত্রের, কেহ রাজতন্ত্রের, কেহ 
কেহ অবাধ যৌনতার, কেহ অবাধ ভোগবিলাসের, কেহ ত্যাগের, কেহ কর্মের, কেহ 
অহিংসার, কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের, কেহ আধুনিকতার, কেহ রাজনীতির, কেহ 
প্রকৃতির, কেহ সর্বধর্ম সমন্বয়ের, কেহ অলৌকিকত্র, কেহ স্বপ্রাদৃষ্টের, কেহ সাত- 
আসমানের ভুতের গল্পের, কেহ মারা-মারি-কাটা-কাটির, কেহ নিজেকে ধর্মগুরু বলে 
চালায়, কেহ শেষ নবী, কেহ নিজের যাবতীয় অন্যায়-অবিচার-অপকর্ম ও কথাগুলো 
আসমানী বাণী বলে চালায়, কেহ লুটপাট, কেহ রাজ্য ও ক্ষমতাদখল করতে, কেহ 
পদদলিত করতে ভালোবাসে, কেহ মংসাসী, কেহ তৃণভোজী, কেহ নিরীহ, কেহ 
নিরপেক্ষ, কেহ হিংস্র, কেহ বা পাগল ইত্যাদি বৈচিত্রতায় ভরা বহুরূপী মানুষ । কিন্ত 
এত কিছুতে প্রকৃতির ও মহাশক্তির কিছু আসে-যায় না। সত্যিই সেলুকাস। আর যে 
যাই বলুক কিংবা করুক, প্রকৃতি কিছু প্রতিকার করুক বা নাই করুক- যে সকল 
শয়তানরা ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে মানবতা ও মুনুষ্যতৃ বিরোধী কার্যকলাপ ও বর্বরতা 
করে বেড়ায় আমরা মনেকরি প্রগতিশীল মানুষ, তরুণ প্রজন্ম ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ দায়িতৃ 
নিয়ে তাদেরকে রুখে দাড়াবেন । 

৩। সনাতন মানব জাতির উদ্দেশ্যে আমরা বলছি- কেহ যদি বলে ভাই আপনি 
মুসলমান! হন, আমাদের সাফ কথা- আপনিতো মানুষ, আপনার মধ্যে প্রকৃতি প্রদত্ত 
মানুষের সকল প্রকার গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, আপনারতো কোন কিছুর 
কমতি নেই, কিন্তু মুসলমানরা নিজেদেরকে ভিন্ন প্রজাতি মনে করে, তাই আপনি 
মনুষ্যত্ব ও সব গুণাবলী জলাষ্রলী দিয়ে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী হতে যাবেন কোন 
দুঃখে । বরং আপনারা বিকৃত মনুষ্য প্রজাতি মুসলমানদেরকে সত্যিকারের মানবধর্মে 
ফিরে আসার অর্থাৎ মানুষ হওয়ার জন্য বলবেন। 

৪ | আনেকেই বলে থাকেন মহম্মদ সম বিক্ষিপ্ত উচ্ছঙ্খল আরব জাতিকে এক 
সূত্রে গাথার জন্য এই যৌন ও জল্লাদসংগঠন ধর্মমত ইসলাম তৈরী করেন। ভালো 
কথা এই সংগঠন ধর্মমত শুধুমাত্র আরবের ভ্রষ্টাচারী, বেদুইন, যাযাবর, বর্বর জাতির 
জন্য প্রযোজ্য অর্থাৎ আরব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। এ ভারতীয় 
উপমহাদেশ মহম্মদের জন্মের বহু পূর্ব হতেই সুসভ্য জাতি ।-তারা তাদের সুন্দর 
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সভ্যতা, সংস্কৃতি, বরীতি-নীতি, গরাতনের পাশ;সাশি নিত্য-নতুন উৎসব-পর্ব লালন- 
পালন করেই সন্ত্রষ্ট। ৩৪১৯8৮808৮4 


নীতি, উৎসব- আনন্দ পর্বের প্রাচু্যতার কোন অভাব বা কমতি নেই, আর 
ভারতীয়রা অসভ্য উৎশৃংখল বর্বর জাতিও নয় বা ধর্মহীনও নয়। তাই মহম্মদের 

বানানো আল্লার সংগঠন ধর্মমত ইসলাম তথ; আরবের অসভ্য-বর্বর সংস্কৃতি, রীতি- 
নীতি কোন কালেই এ ভার উপমহাদেশবাসীর জন্য কিংবা বিশ্ববাসীর জন্য 
প্রযোজ্য নয়। 

৫। বুদ্ধ দেব ও বুদ্ধ সত্তা শি পূর্ব দিকের দেশগুলোর পাশাপাশি পশ্চিম দিকেও 
ধাবিত হতেন, আরব দেশগুলোতে ধর্ম প্রচার করতেন তবে পৃথিবীতে ইসলাম 
নামক তথাকথিত বিকৃত শান্তি র্স সৃষ্টি হত না অত জঙ্গীবাদ-ফ্যাসাদবাদ সৃষ্টি হত 

না । পৃথিবী ও ভারতবর্ম কলুছিত হত না। দর্ম নিয়ে দেশ ভাগ হত না। নিরীহ 
বাঙ্গালীরা অবাধ যৌন ও জলাদসংণ্ঠনের পাল্লায় পড়তো না অর্থাৎ বাঙ্গালীরা বিকৃত 
জাতি ও বিকৃত ধর্ম সংস্কৃতিতে আবদ্ধ হতেন না: 
৬। ভারত বর্ষের উচ্চ গাহ্পন স্াধক-সাধিক', দার্শনিকগন গাছ-পালা, লতা-পাতা, 
পশু-পাখি, ঘটি-বাটি সব কিছুর মধ্য ঈশ্বর/ মহাশক্তির উপলব্ধি করেছেন । ছাই ও 
সোনার' মধ্যে পার্থক্য দেখেননি ! যৌল ও জল্লাদসংগঠনের মধ্যেও ধর্ম খুঁজে 
পেয়েছেন, তাদেকে বিভাড়িত না করে বরং গ্রহণ করেছেন এবং ধময়ি বৈচিত্রতা 
দান করেছেন। যা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য মারাত্রুক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে। 
৭। সাধারণত উগ্ন ব্যক্তিকেন্দিক ধর্মমতগুলোর মানুষেরা- সাধারণ সনাতন 
ধর্মাবলম্বীদের, বৌদ্ধদের উপজাতিদের ধমস্তির করার জন্য প্রতিনিয়ত ভয় ও লোভ 
দেখিয়ে চলছে কিন্তু এর নিপরীন্ুটি আমরা দেখতে পাই না। ধর্মাত্তর করার পদ্ধতি 
অনেকটা বাজারে পণ্য বিক্রয় (2700140 9911115/19115115) কৌশলের 
মত। তারা ধর্মকে পণ; বানিয়ে ছেড়েছে। 
৮। মুসলমান, খ্ষ্টানদেল 7021561 আপারণ সনাতন হিন্দুধর্মীবলম্বী, বৌদ্ধ, 
উপজাতি । ছলে, বলে, কৌশলে এদের 0০7৬৪1 করা তাদের একটা পেশায় 
পরিণত হয়েছে । মুসলমান, খৃষ্টান উন্নতদেশগুলো এর সমর্থনে প্রতিনিয়ত কোটি- 
কোটি টাকা ব্যয় ও বিনিয়োগ করে চলছে! 
৯। জগতের মানুষ সাজ গ্রহণযোগ্য ধর্ম বর্গন করে বর্জনীয় ধর্ম গ্রহণ করছে। 
যেখানে প্রকৃত ও টার নানবধর্ম অর্থাৎ সনাতন ধময়ি সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও 
ভাবধারা প্রচার-প্রপার ও গবেষণা হলে জগতের মানুষের প্রকৃত অর্থে মঙ্গল ও 


কল্যাণ হতো; অর্বত্র উপ দেখা ধেত। অথচ উগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত 
যেখানে মতামত প্রকাশের কোমরূপ স্বাধীনতা নেই, তেমন উল্লেখযোগ্য উৎসব-পর্ব 


নেই, সার পদার্থ নেই, বা যেগুলো ধার করা নকল- 001160001 ধর্মমত 
সেগুলোই আজ জগতে প্রচার প্রসার হচ্ছে: মিডিয়া, চ্যানেল-মসজিদ-মাদ্রাসা, 
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ওয়াজ মাহফিল হতে আকাশ-বাতাস-জনজীবন কাপিয়ে তুলছে, নব নব 
গবেষণাধর্মী ফিচার ও বই প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে। বড়ই আশ্চর্যজনক আত্মঘাতি এ 
পৃথিবীর মানুষ । 
১০ ভারতীয় মুনি-খধিরা আধ্যাত্তিক স্তরের সর্বোচ্চ মার্গে উঠতে পেরেছিলেন বলে 
মানব সাধারণের জীবন পরিচালনার জন্য বহু তর্ত-তথ্য-পদ্ধতি দিয়ে গেছেন? কিন্তু 
কিভাবে নর-পিশাচ জল্লাদের হাত থেকে নিজেদেরকে তথা জাতি ও দেশকে রক্ষা 
করতে হয় তার বাস্তবধধমী কোন শিক্ষা দিয়ে যেতে পারেন নি. অবশ্য তখনকার 
সময়ে এহেন যৌন উন্মাদ ও জল্লাদ সংগঠন ধর্ম নিয়ে সন্ত্রাস করতে মাঠে ছিল না। 
১১। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতের প্রতিনিধিরা প্রতিনিয়ত বিশ্বের সর্বত্র সনাতন ধর্ম, 
বৌদ্ধ ধর্মের ক্রটি-বিচ্যুতিগ্তলৌ ওয়াজ করছে, প্রচার প্রসার করছে; ক্রমাগতভাবে 
ছিদ্রান্বেষণ করে চলছেন । এর সাথে কিছু কিছু আত্মঘাতী হিন্দু লেখক ও দার্শনিক 
স্বধর্মের মিথ্যাচার করে বা বিরুদ্ধে দু'চার কলম লিখে অর্থ উপাজনের ভাবধারা 
গ্রহণ করেছেন; এটা মাতা, মাতৃভূমির, মাতৃধর্মের প্রতি বিরুদ্ধাচার এবং তারা প্রকৃত 
প্রাকৃত সুন্দর সভ/তা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, উৎসবপর্ব ধ্বংস তথা এ পৃথিবী 
ংসের পায়তারা করছেন। উক্ত তথাকথিত লেখক ও দার্শনিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা 
ও ভৎসনা জানানোর পাশাপাশি অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে আপনারা এমন কোন 
লেখা লিখবেন না যা দেশ, জাতি, প্রকৃত ও প্রাকৃত ধর্মানুভূতির সবৌপরি মানুষের 
জন্য ও বিশ্বের জন্য সত্যিকার নর্থে ক্ষতিকর । 
১২। দেশ ও জাতির জন্য যারা ক্ষতিকর এবং প্রকৃতপক্ষে অন্যা্নকারী, জল্লাদ, 
পিশাচ তাদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃত বলে আখ্যায়িত করেছেন , সেক্ষেত্রে 
অর্জুন বলতে যুবকশ্রেণী ও সমাজকে বুঝিয়েহেন) নিমিত্ত হওয়ার জন্য বারংবার 
নির্দেশ দিয়েছেন! আজ আরা যদি ভগলান এ ত্রাণী এ লিরদেশ মলে 
চলতাম তাহলে এই পৃথিবী কলুষিত হ হত না, বরঞ্ঞ বাস্তব ভূ্র্ে পরিণত হতো । এ 
প্রসঙ্গে কবিগুরুর অন্যতম জনপ্রয় একটি কবিতার পং্তি উল্লেখ করা পেতে পারে-- 
'অন্যায় যে করে আর অন্যায় খে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে': 
১৩। পৃথিবীতে একমাত্র শান্তির! ধর্ম ইসলাম নিয়ে অত সন্দেহ ও প্রশ্ন কেন? 
অন্যান্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত নিয়ে তো রে লেখালেখি হী টপ্টহিং শা, 
তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘুসলমান ও ইসলামিক আরবী বাম দেখ. লে (বিমান 
বন্দরগুলোতে অত বাচাই-বাছীই, সা সএকতা কেন? নার উক্তিকিন 1 বলিউড 
সুপার ষ্টার শাহরুখ খান, তিন গত ১৫ই আদ ২০০৮ আকন প্র বড জাশির 
০৬/০911 /১11001 এ প্রায় ৩ ঘন্টার গত হাড়া পানা এরপরও তাকে 
আমেরিকায় অন্যান্য বিমান বন্দরে সাময়িকতঃকে আটক বয়, এতে স্পষ্ট বুঝা 
যায় পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানদের ভাবমুত্তি ও গ্রহণষেঃগ কত) 


তথাকাথত শাস্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। ২০৮ 


সি গনি টক স্সু্জটুস্পা 
হিন্দুরা নিজেদেরকে সনাতন দাবী করে এবং এই ধর্ম পালন ও অনুশীলন করে। 
ইহুদী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতের মানুষরা সনাতন 
মানেন না তাই তাদের ধ্বংস হওয়ার আশংকা বেশী । তাই তারা টিকে থাকার জন্য 
সনাতনী মানব হিন্দু ও পর্যায়ক্রমে একে অপরের ধর্মাবলম্বী নিয়ে টানা হেচড়া করে 
চলছেন । 

১৫। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে প্রতিনিয়ত বুকে টেনে নেওয়া ও সার্বজনীনতার 
কারনে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের চিন্তা করে । যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, 
ইসকন, অখন্ডমন্ডলী প্রভৃতি কিন্তু বিপরীতত্রমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতগুলো তা 
মোটেও চিন্তা করে না। 

১৬। সনাতন মানবহিন্দু সম্প্রদায় অন্যায় ভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশেষ করে 
মসজিদ, গীর্জা ভেঙ্গেছে বা তাদের বাসা-বাড়ি লুট-পাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে 
কিংবা নারী নিগ্রহ করেছে,'স্বদেশ প্রেম ব্যতিরেকে রাজাকারি করেছে এমন দৃষ্টাত্ত 
জগত ইতিহাসে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে অথচ ইসলামী উম্মতরা প্রতিনিয়ত 
এর উল্টোটা করে যাচ্ছে- বিভিন্ন উপায়ে গুজব ছড়ায়ে সনাতন হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ করেই যাচ্ছে। 

১৭। ভারতবর্ষ যেকোন মতাদর্শ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে- মানুষ হিসেবে গণ্য 
করেছে। বিজাতীয় বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলে শৃগাল- কুকুরের মত দেখেননি, 
আক্রমণ, অত্যাচার, নির্যাতন করেননি, ফেলে দেননি বা বিতাড়িত করেননি । এবং 
তাদের সংস্কৃতি পালন ও ধর্মাচারণ করতে বাধা দেননি। এটা ভারতীয়দের সনাতনী 
উদারতা । এরই সুযোগ নিয়েছে এ তথাকথিত বিকৃত সম্প্রদায় । 

১৮। পৃথিবীতে স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতগুলোকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে নিয়েছে 
এমন অনেক দেশ রয়েছে। যেমন $ ইহুদী, বৌদ্ধ, স্রীষ্টান, মুসলিম প্রভৃতি দেশ। 
কিন্ত সনাতন মানবধর্মাবলম্বীদের নির্দিষ্ট কোন দেশ নেই। তাঁদের ভূমি বিশ্বভূমি, 
বিশ্বমাতা- বিশ্ব ব্রহ্ষান্ড। 

১৯। উগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম গুলোতে সৃজনশীলতা নেই বললেই চলে এবং যুগের ও 
মানুষের বাস্তব চাহিদাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অনেকটা জোর করে চাপানো । এ 
সকল ধর্মমতগুলোতে মহাপুরুষ ও ধরমীয়ি বেত্তার আসার সংখ্যা নিতান্তই 
অচিন্ত্যনীয়। অথচ সনাতন মানবধর্মে অগণিত মহাপুরুষ, ধর্মবেত্তা জন্ম নিয়েছেন, 
নিচ্ছেন ও ভবিষ্যতেও নেবেন। 

২০। সনাতন ধময়ি গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, দর্শন শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, 
পুরাণসহ অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থগুলোর প্রাঞ্জল ও বৈচিত্রময় কাহিনীগুলোর মাধ্যমে যাত্রা, 
নাটক, চলচ্চিত্র, কবিতা, উপন্যাস, সংগীত-নৃত্য, সংস্কৃতিচ্চা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্ঞান- 
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বিজ্ঞান প্রায় সর্বক্ষেত্রে দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। এক রামায়ণ ও মহাভারতে কমপক্ষে 
১৫০টি করে বিভিন্ন চরিত্র রয়েছে। এরই দেখাদেখি উক্ত বৈচিত্রময় কাহিনী ও 
চরিত্রগুলো বর্তমানে ভারতের বলিউডের পাশাপাশি ইউরোপিয়ান ও পশ্চিমা সংস্কৃতি 
বিশেষ করে হলিউডে বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও উৎসব পর্বে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ ও 
অনুশীলন হচ্ছে। বিশ্ববাসী নতুনত্ব ও নব নব আনন্দে উদ্তাসিত হচ্ছে, সনাতন 
মানবধর্মীয় ভাবধারা প্রচার-প্রসার হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিশীলতায় 
বৈচিত্রতা আসছে। 

২১. বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনেকটা অন্ধের মতো উগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
সংগঠন ধর্মমতগুলোকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করে চলেছে এবং ধর্মমতগ্তলোকে 
পণ্য হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রকৃত-প্রাকৃত 
মানবধর্ম ও ধর্মাবলম্বীরা দিন দিন অনগ্রসর ও প্রাধান্যহীন হয়ে পড়ছে। 

২২। আমাদের প্রকৃত মুনি-ঝষি, ধর্মীয়বেত্তা বা মহাপুরুষদের একজন, দুইজনও 
যদি যেরুজালেম বা আরব বিশ্বে জনুগহণ করতেন তা হলে বর্তমান যে সকল উগ্ব 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত ও সাত আসমানের ভূতের গল্প চালু রয়েছে সেগুলো প্রচলন 
হত না বা পৃথিবীর প্রেক্ষাপট ও ধর্মগত প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হতো । 

২৩। সনাতন যাবতীয় ধর্মীয় গ্রন্থ ও শাস্ত্রগুলোকে বাংলা, ইংরেজী ও প্রত্যেকটি 
দেশের স্ব স্ব জনগুরুতৃপূর্ন প্রচলিত ভাষায় অত্যন্ত সহজ-সরল ও সকলের জন্য 
বোধগম্য করে অনুবাদ ও প্রচার-প্রসার করতে হবে । তাহলে সকলে সহজে জানতে 
পারবে ও মানুষের যধ্যে মনুষ্যত ভাব বিকশিত হবে । 

২৪। অনেক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতের মানুষরা সনাতন হিন্দুদের অভিযোগ করে 
থাকে তারা সেকেলে এবং পুরাতন মান্ধাতার আমলের চিন্তা ধারা ও ধ্যান-ধারনা 
নিয়ে জীবন যাপন করে। এক্ষেত্রে আমরা নির্ধিধায় বলতে পারি, পৃথিবীর যে কোন 
দেশের ১০০টি হিন্দু , ইহুদী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম পরিবারের মানুষদের রীতি- 
নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, উৎসব-পর্বাদি সকল দিক নিরপেক্ষভাবে বিচার 
বিশ্লেষন ও পরিসংখ্যান করলে পৃথিবীর সবাই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পাবেন সনাতন 
হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সব দিক দিয়ে এগিয়ে। হয়তো ভোগবিলাসে কিছুটা পিছিয়ে 
থাকতে পারেন। অধিকন্তু সনাতনীরা ভোগে নয় ত্যাগে এবং অহিংসভাবে জীবন- 
যাপনে বিশ্বাসী । 

২৫। সনাতন ধর্মবেত্তা, মহাপুরুষ, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, এমনকি রাষ্ট্রনায়ক 
প্রমুখ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তাদের বলা ও লেখনি ছিল গৌণতায় 
ভরা। ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত প্রকৃত সত্য গোপন ও আড়াল করে 
চলেছেন। সত্য বলা বা লেখার সৎ সাহস তাদের নেই। সত্য বলতে না পারা ও 
সত্য গোপন অনেকটা মিথ্যাচার ও আত্মহত্যার সামিল । 
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২৬। বর্তমান পৃথিবীতে দস্যু, সন্ত্রাসী, বর্বর, জঙ্গী ধর্ম সংগঠন ও শ্রেণী/ 
সম্প্রদায়গুলো চিহিন্ত করা হোক; যারা সমগ্র বিশ্বের জনমানবের স্বাভাবিক জীবন 
যাত্রার জন্য ক্ষতিক ও শক্র। এই জঙ্গী শ্রেণী হয় তারা তাদের বৈশিষ্ট্য ও পেশা 
ত্যাগ করে পর্যায়ক্রমে ভাল মানুষে পরিণত হবেন; নচেৎ তাদেরকে কাল বিলম্ব না 
করে এ ধরণী হতে অবমুক্ত করার উপযুক্ত প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। 
২৭। পৃথিবীর সকল ধর্মমত সত্য!!! রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এ উক্তিটির আমরা 
ঘোর বিরোধিতা ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করি। এখানে সত্য কথাটি প্রশ্নবিদ্ধ? ধর্ম 
প্রতিষ্ঠার নামে জেহাদ, নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, বর্বরতা, ব্যভিচার, 
মিথ্যাচার, লুটপাট, দ্রুত অযাচিত বংশবিস্তার, জোরপূর্বক ধর্মীন্তরিতকরণ যদি কোন 
এক বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন ধর্মের বৈশিষ্ট্য হয়; তাহলে যে সকল ধর্মমতের 
মানুষ সহিষ্তুতা, অহিংস্র, অউগ্বভাব, কোমল মন-স্বভাব, উন্নত মন-মানসিকতা, 
ধ্যান-তপ-জপ-প্রাণায়াম-সাধনা, দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধা, শুদ্ধাচার-শুদ্ধানুষ্ঠান লালন- 
পালন করেন স্বাভাবিক ভাবেই তা অধর্মমত। প্রতিহিংসাপরায়ন_ও পরস্পর 
আকাশ-পাতাল বৈপুরীত্য ভাব পোষণ করে এমন মতাদর্শ ঢালাও ভাবে বা 
একাধারে সত্য হতে পারে না কিংবা মানুষের প্রকৃতধর্ম হতে পারে না। তবে উনি 
উক্ত ব্যভিচার, দস্যুবৃত্তি ও নৃশংস কার্যক্রম সম্বলিত ধর্মকে দস্যুধর্ম, নৃশংসধর্ম বা 
পিশাচধর্ম বলতে পারতেন । 
২৮। প্রকৃত ও প্রাকৃত ধর্মমতের প্রচার ও প্রসারের অভাব, ভীতসন্্রস্ততা, ক্ষয়িফ্রুতা, 
নিক্রিয়তা, নির্বিকারতা এবং অধর্ম মতবাদণগ্ডলো অতিরিক্তহারে প্রচার প্রসারের কারনে 
অনেক নম্র-ভদ্র-সভ্য মানুষ /২0195 মতবাদ মেনে নিচ্ছেন । অর্থাৎ ধর্ম জগতে উগ্র 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবাধ যৌনতা ও জল্লাদদের সংগঠন ইসলামের পদার্পণ; ছদ্মবেশী নকল 
ধর্মের নামে বেশ কতিপয় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল; ১৪০০ বৎসর যাবত ব্যাপক মিথ্যাচার, 
ব্যভীচার, হত্যাযজ্ঞ ও তান্ডবলীলার কারণে প্রকৃত-প্রাকৃত সনাতন মানবধর্মদর্শনসহ 
অন্যান্য সকল ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবিক ধর্মমত আজ প্রশ্ববিদ্ধ। বহু সাধারণ মানুষ 
জানতে চায় আসলে মানুষের ধর্ম কি? ধর্ম বলতে বাস্তবে আদৌ কিছু আছে কি না? 
বের লেবাসে রাজানৈতিক সংগঠন ইসলাম মালরধজগতে আরাত্রকভারে ু্ারাঘাত 
কলংক _লেপন করেছে। তাই আজ পৃথিবীতে নৈরাশ্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ (বর্তমান 
মি 
২৯। সনাতন বৈদিক আর্ধভূমি ভারতের রাষ্ট্রীয় দর্শন, সংবিধান ও রাষ্ট্রের কর্নধারগণ 
অনেকেই প্রকৃতিগত সনাতন ধর্মধারার বিপক্ষে বা, বিমাতা সুলভ আচরণ করছেন। 
সর্বোপরি, সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাবে তাদের 
এই স্বগীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রতিনিয়ত গৌণ করে ফেলছে। স্বমাতা, স্বধর্ম, 
স্বজাতি বিমুখতা অনেকটা অপমৃত্যু ও আত্মহত্যার শামিল 
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৩০। মানব সনাতন (হিন্দু) ধর্ম হলো দৃশ্যমান সংস্কৃতি । মানুষের জন্য অদৃশ্যমান হতে 
দৃশ্যমান সংস্কৃতি, রীতিনীতি, উৎসব-পার্বনে মেতে থাকা- আনন্দলাভ করা শ্রেয়। 
এটাই প্রকৃতিগত সত্য ও প্রকৃত আনন্দ। অদৃশ্যমানের ঘটনা অনেকটা কান নিয়েছে 
চিলের মত বা অন্ধকারে রাস্তায় চলার মত মানুষ যখন চোখকে চোখ ও কানকে কান 
বলতে শিখবে, জানবে কিংবা অদ্ধকার ও আলোর পার্থক্য বুঝবে তখনই পৃথিবী হতে 
ধর্মের নামে ব্যাপক মিথ্যাচার ও বর্বরতা হ্রাস পেতে শুরু করবে। 
৩১। পৃথিবীর সকল মানুষের একটাই ধর্ম-তা হল সনাতন মানবধর্ম। সনাতন ধর্ম 
শুধুমাত্র এ ধরণীর ধর্ম বা শুধুমাত্র মানব জাতির ধর্ম নয়; জড়-জীব জগতসহ সমগ্র বিশ্ব 
্রহ্ষমান্ডের ধর্ম। কারণ কোন চৈতন্য ও অচৈতন্য স্বত্তার ধর্মচ্যুতি নেই বললেই চলে। 
পতঙ্গ, মাছ, পশু, পাখি প্রভৃতির স্ব স্ব সনাতন ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে বা আছে। 
৩২। সনাতন মানব ধর্মের সনাতনত্ এই যে, কোন মানুষ বিশেষ কারনে খতনা 
করলে/ লিঙ্গ অগ্রচর্ম কাটলে, বিশেষ পরিস্থিতিতে গো-মাংস খেলে, মৃত্যোত্তর মাটিতে 
কবর দিলে, কল্মা, নামাজ, আরবী, চায়নিজ, ইংরেজী পড়লে বা অন্য কোন 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে, বাসা-বাড়িতে গেলে, তাদের সাথে খাওয়া- 
দাওয়া করলে কিংবা বিবাহ হলে আপনার-আপনাদের জাত-পাত যাবে না কিংবা 
সনাতন হিন্দুত্‌ নষ্ট হবে না। উক্ত বিষয়গুলোর সাথে আমরা ধর্মের কোনরূপ যোগসূত্র 
খুঁজে পাই না; তাই এতে করে কারো ধর্মের আসা-যাওয়ার কিছুই নেই । কারণ আরবী, 
চাইনিজ, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি এক একটি ভাষা বিশেষ; আবার গো-মাংস এক 
প্রকারের খাদ্য বিশেষ যেমনটি হাঁস, মোরগ, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, শুকর ইত্যাদি এক 
প্রকারের খাদ্য বিশেষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- গিরিশ চন্দ্র সেন সম্পূর্ণ আরবি 
কোরান শরীফ পড়ে ইহাকে প্রথম বাংলায় অনুবাদ করলেন; কৈ উনারতো জাত-পাত 
যায়নি বা সনাতন মানব হিন্দুতু চলে যায়নি 
৩৩। একটা হিংস্র পশুর চাহিদা ও আকাজ্কা সীমিত-সীমাবদ্ধ কিন্ত মানুষের চাহিদা 
অসীম; এই অফুরন্ত চাহিদা ও আকাংখার কারণে মানুষের মধ্যে অন্যায়-অবিচার, 
দুর্নীতি, হিংসা, হানা-হানি, ভ্রষ্টাচার, দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি মাত্রাতিরিক্তহারে বেশী। 
উক্ত উপদ্রবগুলো লাঘবে মানব সনাতন মানবধর্মমত- বিভিন্ন রকমের সাধনা, 
মানুষের মধ্যে অহিংসভাব, সমগ্র বছরব্যাপী উৎসব-পার্বণ, আসক্তিহীন নিক্কাম 
কর্মযোগ, দান-ধর্ম ও শিঝ/ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার উপর প্রাধান্য দিয়েছে সবচেয়ে 
বেশী। | 
৩৪ | এ উপমহাদেশে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, বৈষ্ণব, উপজাতি সব একজাতি 
অর্থাৎ সনাতনধর্ম ভূক্ত। যেমন বৈষ্ণবধর্ম- সনাতনধর্ম হতে উৎপত্তি তেমনি জৈন, 
শৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি একই সনাতন মানবধর্মের বহুমাত্রিকতা ও শাখা-প্রশাখা । 
অপরদিকে আরব দেশে ইহুদীধর্ম মূল ধর্ম: খৃষ্টান, মুসলিম এরা ইহুদীধর্মের শাখা ও 
অংশ বিশেষ যা আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল । 
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৩৫। মানুষের জীবনে অতিরিক্ত অর্থ, ধন-সম্পত্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ভোগ-বিলাস, 
অবাধ কামাচারের চাহিদা ও মনোভাব মানুষকে প্রতিনিয়ত স্বার্থপরতা, রুক্ষতা- 
হিংস্রতা, চরম অশান্তি ও পশু প্রবৃত্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
ভক্তদের বলতেন- প্রতিটি বিষয়ানন্দ ও ভোগানন্দের পিছনে বাঘ আছে' | . 

৩৬। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী খাদ্যান্বষণে ব্যস্ত রয়েছে। মানুষ কিছুটা ব্যতিক্রম- 
পরোক্ষভাবে অর্থের (বর্তমানে অর্থকে প্রধান গড বলা হয়) মধ্যদিয়ে খাদ্য ও বিলাস 
বসন-ভুষণে ব্যস্ত রয়েছে। তবে প্রকৃতিগত কতিপয় অবস্থান ব্যতিরেখে 'মানব জাতির 
মূল বৈশিষ্ট্য তারা হিংস্র প্রাণী নয় বরং তাদের সঠিক রূপ হল তৃণভোজী স্তন্যপায়ী 
প্রাণী। কিন্তু বিশ্ব মানবজাতি আজ অর্থ উন্মাদনা, বিকৃত যৌন উন্মাদনা, হিংসতা, 
নৃশংসতা, ও সন্ত্রাসবাদ সর্বোপরি ধর্মগত সন্ত্রাসের নিকট পুরোপুরি পরাজিত । 

৩৭। এ উপমহাদেশের বিকৃত জাতি মুসলমানগণ নিজের দেশের প্রকৃতগত দৃশ্যমান 
সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, উৎসবপর্ব ব্যতিরেখে হযরতের বানানো অদৃশ্যমান ও বর্বর 
সংস্কৃতির রোগে ভোগে এবং চোখ থাকতে অন্ধ 'হিসেবে কান নিয়েছে চিলের মত ছুটে 
যায় মন্কীয় হজ করতে । কারণ মক্কার কাবা শরীফ ইসলামের বা হযরতের/আল্লাটির 
কিছুই নয়; বরঞ্চ এটি ইহদি, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের সম্পা্তি। ধিক্‌ এই বিকৃত মন- 
মানসিকতা সম্পন্ন জাতিকে; যেখানে সারা বংসরব্যাপী নশ্যমান আনন্দ-উৎসব 
প্রতিপালিত হয়। তাছাড়া সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশব্যাপী রছেন্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি 
সম্পন্ন ও প্রাকৃতিক চির সুন্দর অসংখ্য মঠ-মন্দির-মিশন, যেখা।ন মানুষ সত্যিকারের 
স্বীয় প্রশান্তি লাভ করে থাকে। কেন যে মানুষগুলো নিজেদের চো" -কান-নাক থাকতে 
স্বমাতা ও স্বসংস্কৃতির প্রতি বিরূপ আচরন করছে এবং যার বাস্তবতা কি? যা জানে না, 
দেখে না, বোঝে না তা অন্ধের মত পালন করার চেষ্টা করছে ও ছুটছে তা বড়ই 
রহস্যজনক । 

৩৮। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বহু মহাপুরুষ, বিজ্ঞানী, মনীষী জন্ম 
নিয়েছেন ও আরো নিবেন। কিন্তু একটা মজার বিষয়, শুধুমাত্র সেমেটিয় আরব দেশে ও 
চীনে কতিপয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য তথাকথিত ধর্মবেত্তা জন্মগ্রহণ 
করেছেন ও তা চলমান। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে তা একবারে বিরল, 
এটাও রহস্যজনক! ব্যাপার । কিন্তু আবার এসকল ধর্ম ও মত প্রতিষ্ঠা নিয়ে মারা-মারি, 
কাটাকাটি, বর্বরতা এসব অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী । 

৩৯। ইহুদী ও খুষ্টানরা তাদের বিকৃত ও ভ্রষ্টাচারী জাতি মুসলমান ও ইসলাম নামীয় 
সংগঠনকে শায়েস্তা ও দমন করতে পারছেন না কারণ ইহুদী ও খুষ্টনরাও একই পথের 
পথিক; তাদেরও কোনরূপ ধর্মীয় শক্ত ভিত্তি ও আদর্শ নেই। যেহেতু ইসলাম নামীয় 
সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠনটি ইহুদী ও খৃষ্টান হতে জাত, তাই একমাত্র ইহুদী ও খৃষ্টানরাই 
পারে তাদের বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান ও বিপদগামী দলছুট জাতি মুসলমান ও 
ইসলামকে শায়েস্তা ও দমন করতে । এবং পৃথিবী হতে এ সংগঠনকে উত্খাত করতে 
পারলে ইনুদি-খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত, পাপ মোচন হবে ও তারা দায়/কলঙ্ক মুক্ত হবেন। 





তথাকথিত শাস্তির। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্্রক্ষমতা দখল। ২১৩ 


৪০। সনাতন মানবধর্মের গণ অন্যান্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমতগুলোর সাথে তাল- 
গোল পাকিয়ে ফেলে, নিজেদের মত করে তুলনা করে। হীরা ও কাঁচের ট্রকরার পার্থক্য 


ভুলে যায়। মনে করে তারাও স্বাভাবিক মানুষ । ক্ষতির চিন্তা করে না বরং তাদেরকে 
সদা আপন করে নেয়। সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করে। অথচ ব্যক্তিকেন্দ্রিক 


ধর্মমতগুলোর বিকৃত মনুষ্য জাতি এর ঠিক উল্টো আচরণ করে থাকে, সনাতন 
মানবধর্মাবলম্বীদের কখনো আপন করে নেওয়ার চিন্তাতো দুরে থাক মানুষ হিসাবেই 
ণণ্য করে না, সব সময় ক্ষতির চিন্তা করে ও প্রার্থনায় প্রতিনিয়ত দোজখে পাঠানোর 
কথা বলে। ৃ 

৪১। বিকৃত মানুষ্য শ্রেণী মুসলমান জাতি যারা এক সময়ের সনাতন মানবহিন্দু 
ধর্মাবলম্বী ছিল তারা এই ভারতীয় উপমহাদেশের মাটি, জল, আলো, আকাশ, বাতাস 
ভাষা, ফুল, ফল, খাদ্য-খাদকতা সবই ব্যবহার করে আরবের অপসংস্কৃতি ও ত্রষ্টাচার 
প্রতিনিয়ত পালন করছেন; আবার মূল স্বদেশ ও স্বদেশীদের বদনাম এবং ঘৃণা করছেন 
এটা অনেকটা স্বমাতা, মাতৃভূমি, স্বকীয় প্রকৃতগত সনাতন মানবধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি 
ৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শণ ও রাষ্ট্রদ্বোহীতার সামীল। 

৪২। ধর্মগুলো কোথায় সর্বসাধারনের জন্য মঙ্গল, কল্যাণ, সুখ-শান্তি, প্রশান্তি অর্জনে 
সহায়তা করবে, কিন্তু কতিপয় ব্যক্তিকেন্্রিক সংগঠন ধর্মমতগুলোর মধ্যে ইসলাম 
আচরণ করছে এর ঠিক বিপরীত। হিংসা-হানাহানি, ব্যভিচার, দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি 
ছড়াচ্ছে। 

৪৩। কতিপয় মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের প্রকৃত সনাতন ধর্ম ও 
প্রবৃত্তি প্রতিনিয়ত বিকৃত করছে। অর্থাৎ একমাত্র মনুষ্য প্রজাতি তাদের নিজেদের 
প্রকৃতিগত ধর্ম বিকৃত করছে ও বহু নামাকরণ করছে। কিন্তু প্রকৃতিতে লক্ষ লক্ষ 
প্রজাতির অন্যান্য প্রাণী যেমন পশু, পাখি, জলজ-স্থলজ প্রাণী- কীট-পতঙ্গ ও বহু 
প্রজাতির গাছ-পালা রয়েছে তাদের কাহারোই ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়নি, হচ্ছেও না 
বা বিভিন্ন রকমের ধর্ম নামাকরণ করতে হচ্ছে না। 

88 । অত্র বইয়ের অভ্যন্তরে প্রকৃতি নিয়ে কতিপয় লেখা রয়েছে। মানুষ ব্যতিরেকে 
জীব জগতের অধিকাংশ প্রাণীর টিকে থাকা, বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া সবকিছু 
প্রকৃতি উপর নির্ভরশীল। এবং যা প্রকৃতি সবসময় নিয়মতান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে । মনুষ্য প্রজাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
হয়েছে। অতীতে মনুষ্য প্রজাতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির মাধ্যমেই হতো । যেমন- 
পরিবর্তন ইত্যাদি এবং পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের বসন্ত, জুর, ডায়ারিয়া, কলেরা, ফ্লু, 
এন্থাক্স ইত্যাদি রোগে মানুষ গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমান কালের 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে প্রকৃতিগত ভাবে মানুষের ভারসাম্য 
রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ বিঘ্িত হচ্ছে; দ্রুতগতিতে মানুষ বাড়ছে। ফলে কেউ কেউ মনে করেন 
মানুষের মধ্যে দৈত্য/সন্ত্রাসী সংগঠনের মাধ্যমে মানুষকে বধ করতে হবে, এতে বর্তমান 











তথাকথিত শান্তির! ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস! রাষ্ট্ক্ষমতা দখল! ২১৪ 


পৃথিবীতে অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ইসলাম ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
উম্মতগণ | 

8৫। দীর্ঘকাল দাপটের সাথে বসবাসের পরও অতিকায় ডাইনোসার প্রকৃতি ও পৃথিবী হতে 
চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে। আমরা মানুষরা যতই অহংকারে ভূগি না কেন বা ব্যভিচার, 
বর্বরতা, দ্রুত অবৈধ বংশবিস্তার, ধর্মীস্তরিতকরণ, লোভলালসা, কামনা-বাসনা, ভোগে মত্ত 
কিংবা স্থীয় স্বার্থ ও মত প্রতিষ্ঠায় মারামারি-কাটাকাটি যাই করি না কেন; যে কোন সময় 
সেই ডাইনোসারদের মতই এ ধরণী ও প্রকৃতি হতে চিরতরে হারিয়ে যাবো। সেটা শুধুমাত্র 
সময়ের ব্যাপার মাত্র । 

৪৬। আমরা সর্বোতোভাবে আশা করছি, তথাকথিত মুসলমানগণ তাদের এহেন সাত- 
আসমানরে ভূতের গল্প, প্রতারণা, বোকা বানানো কার্যক্রম, বর্বরতা, দস্যনীতি হতে মুক্ত 
- হতে সকলে এক্যবদ্ধ হয়ে নিজেরাই এগিয়ে আসবেন; অলৌকিক গাল-গল্লের ধ্বংসাত্মক 
বিশ্বাস বাদ দিয়ে প্রকৃত জাগতিক জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হবেন। কারণ ব্যভিচার ও 
বর্বরতা কোন সুস্থ-স্বাভাবিক-শান্তিপ্রিয় মানুষের কাম্য নয় । 

৪৭। কবি কামিনী রায় তার কবিতায় আমাদের সচেতনার্থে লিখেছেন- করিতে পারিনা 
কাজ সদা ভয় সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে...... । আমাদের সবাইকে লজ্জা, মান, 
ভয়, -সংকীর্ণতার উর্দে উঠে অবশ্য কর্তব্য ও আপনাহাত জগন্নাথ মনে করে প্রতিনিয়ত 
কাজ করে যেতে হবে এবং উল্লিখিত ব্যভিচার, ভ্রষ্টাচার, বর্বরতা হতে দেশ ও স্বজাতিকে 
রক্ষা করতে হবে। 

৪৮। আমাদের মতে, ভারতবর্ষে বৃটিশ পূর্ব-উত্তর যারা গুরু হয়েছেন/সেজেছেন তাদের 
মধ্যে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী প্রণবানন্দ ও (স্বামী বিবেকনন্দ) ব্যতিরেকে অধিকাংশ 
গুরু/সন্যাসী/মহাপুরুষের ইসলাম সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান ও গবেষণা ছিল না। রামকৃষ্ণ, 
লোকনাথ ব্রহ্গাচারী, মহাত্মা গান্ধী, অনুকূল ঠাকুর, রাম ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কোন কোন 
ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা ও বাণী দিয়েছেন। ইসলাম যে কোন 
সভ্য জাতির ধর্ম নয় বা এটা যে একটি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক জঙ্গী/সন্ত্রাসী মরু 
সংগঠন কিংবা মুসলমানগণ যে সংগঠনের ধর্ম পালন করে তা উক্ত গুরুদের আজানা ছিল । 
অবশ্য ১৭০০/১৮০০/১৯০০সালে ইসলাম সম্পর্কে এত গবেষণালব্দ বই-পুস্তক প্রচলিত 
ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশন যে তথাকথিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঠিকাদারী করছে; যদি রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ ১৯৪৬ সালের রায়েট স্বচক্ষে দেখতেন তাহলে তাদের 
সর্বধর্ম সমন্বয় ও ইসলাম সম্পর্কে সাম্যবাদের সূর পাল্টে যেত ও ভিন্ন রকমের বাণী বের 
হতো। 

৪৯। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় আমরা দেখতে পাই- বিবেকানন্দজী বলছেন, “কেবল 
ভারতবর্ষেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়া 
দেয়, আর কোথাও নহে। যদি তুমি অন্য কোন দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা 
অন্যধর্মীবলম্বীগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বলো, দেখিবে 
তাহারা কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে 
তোমার দেহমন্দিরটিও ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। ভারতের নিকট পৃথিবীবাসীকে 
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এখনও এই পরধর্ম-সহিষ্কুতা; শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা 
করিতে হইবে” । 

৫০। ব্যাপক মিথ্যাচার ও ইতিহাস বিকৃতিঃ বিগত ৬১০সাল হতে ইসলামের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামের খাঁটি উম্মতগণ পৃথিবীর সমগ্র মানব 
জাতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সংগম ও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে; যা প্রতিরোধ, প্রতিহত, দমন বা 
এর যথোপযুক্ত প্রতিকার করা মানব জাতির পক্ষে আজও সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর মানব 
জাতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ এর সাথে মুসলমান উম্মতগণ ও কতিপয় উচ্ছিষ্টলোভী 
ভারতীয় হিন্দু লেখক, চাটুকার ইসলাম ও ইসলামী নৃশংস শাসক-শোসকদের মহান করে 
দেখানো এবং তাদেরকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি ও ব্যাপক মিথাচার নির্বিঘ্নে চালিয়ে 
যাচ্ছেন। এইস. এম. ইলিয়ট, পি. এন. ওক, রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ভারত বর্ষের 
ইতিহাস; এবং ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর “মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি' উক্ত 
ইতিহাস ভিত্তিক বইগুলোতে সুলতানী আমল, মোগল আমল, তাজমহল, শের শাহের রাস্তা 
নির্মাণ, দিল্লী ও আগ্রার দুর্গ নির্মাণ ইত্যাদির ইতিহাস বিকৃতি এবং ইসলামী অনেক 
মিথ্যাচার তুলে ধরেছেন । 

৫১। সনাতন মানব হিন্দু নিধন যজ্ঞ; প্রখ্যাত লেখক নিত্য রজ্ঞন দাস এর “মুসলিম 
শাসন ও ভারতবর্ষ (৭১২-১৯৪৭)*; ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর “ইসলামী ধর্মতত্ব এবার 
ঘরে ফেরার পালা”, মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি” ও “এক নজরে 
ইসলাম?; প্রখ্যাত লেখক এম এ খানের “জিহাদ"; নুসরাত জাহান, আয়েশা সিদ্দিকার 
“ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার'; ফা হিয়েন এর “বিলুপ্তির পথে হিন্দু' উক্ত বইগুলোতে 
ভারতে হিন্দু নিধন যজ্ঞের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। এখনো ভারতের 
প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের মাটি খুঁড়লে মূলতঃ ৭১২ হতে ১৭৫৭ তৎপরবর্তি ১৯৪৬ পর্যন্ত 
ঘটে যাওয়া যাবতীয় পৈশাচিক গণহত্যার নিদর্শন ও প্রমাণ স্বরূপ সনাতন হিন্দুদের 
মাথার খুলি, হাড়গোড় প্রভৃতি পাওয়া যাবে; (তৎকালে অসংখ্য নদী-নালার জল 
সনাতন মানব হিন্দুদের রক্তে বার বার লাল হয়ে গিয়েছিল।) এবং পাওয়া যাবে বহু 
ভগ্ন মঠ-মন্দির-আশ্রম, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি । যেমন- বিহারের নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয়, অযোধ্যার রাম মন্দির, কাশীর বিশ্বনাথ, গুজরাটের সোমনাথ, দিল্লীর ও 
পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রমুখ বালুকণাময় উদাহরণ । এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের ভাষ্য ও 
আমাদের ভাষ্যমতে দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে ভারতবর্ষে প্রায় ৪৫ কোটির উপরে 
নির্বিচারে হিন্দু, বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞ হয়েছে ও তদুর্ধ নারী শিশু ধর্ষিত হয়েছে এরই নাম 
শান্তির ইসলাম ধর্ম। পৈশাচিক নিধন যজ্ঞের শিকার এই নিরীহ আত্মাগুলির আকুতি 
কোথায় যাবে এবং উক্ত গণহত্যার কিরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বিচার তা আমরা দেখার 
অপেক্ষায় । & 
৫২। ভারতীয় উপমহাদেশ হল ষড় খতুর দেশ ও.খতু বৈচিত্রের দেশ এবং 
নাতিশীতোষ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত । তাই এখানে সারা বৎসর নানাহ উৎসবপর্ব লেগেই 
থাকে । ইউরোপ, আমেরিকার অঞ্চলগুলো সাধারণত এক কি দুই খতুর দেশ। উক্ত 
দেশগুলোতে উৎসবপর্ব তেমন নাই বললেই চলে । মেরু অঞ্চলের মানুষের জীবনে ও 
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একই অবস্থা । আবার প্রকৃতিগতভাবে ও স্বাভাবিক ভাবে মরুভূমির জলবাযুতে যারা 
বসবাস করেন আর যারা নাতিশীতোষ্ ও নদী বিধৌত অঞ্চলে যারা বসবাস করেন 
তাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত ও উৎসবপর্বগত যথেষ্ট পার্থক্য বিরাজমান । হয়েছেও তাই। 
ভারতেও অল্প কিছু অঞ্চল মরুভূমি রয়েছে; কিন্ত আরবের মরু অঞ্চলের মানুষগুলো 
তুলনামূলকভাবে হিংস্র ও বর্বর এবং তথাকার সংস্কৃতি ও উৎসবপর্বগুলো মরুভূমির 
মতই রুক্ষ । এই আরবের মরু সংস্কৃতি ও উৎসবপর্বগুলো যা শুধুমাত্র মরুভূমির ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । আরবের মরু সংস্কৃতি ও উৎসবপর্বগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি ও 
উৎসবপর্বগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে উপমহাদেশে আজ পর্যন্ত আরবের মরু 
সংস্কৃতি ও উৎসবপর্বগুলো সাথে মারাত্মক সংঘর্ষ লেগেই আছে। 

৫৩। এ ভারতীয় উপমহাদেশে ৭১২ হতে ২০১৩ সাল সুদীর্ঘ প্রায় ১৩০০ বছর যাবত 
বিকৃত ধর্মীয় জাতি ইসলামী উম্মত মুসলমান সম্প্রদায় নানাভাবে বহু নারকীয় 
পৈশাচিক বর্বরতা ও তান্ডবলীলা ঘটিয়েই চলছে। এই দস্যু জাতিটির একান্ত ইচ্ছা ছিল 
ভারতকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে হযরতের কল্পিত আন্রাটির রাষ্ট্রে, পরিণত করবে। কিন্তু ভারত 
খন্ড-বিখন্ড হলেও মহাশক্তির অশেষ কৃপায় এর দুই-তৃতীয়াংশ কিছুটা রক্ষা পায়। 
পৃথিবীতে ভারতীয়রাই প্রথম বুঝতে পারে- ইসলাম কোন প্রকৃত মানুষের ধর্মমত নয় বা 
প্রকৃত মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। বর্তমান ইরাক, ইরান, মিশর প্রভৃতি দেশগুলো খুব 
অনায়াসেই ইসলামী উম্মত বাহিনী দখল করতে পেরেছিল । একমাত্র ভারতেই ইসলাম 
প্রচন্ডভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়; কঠিন যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে, বহু মানুষ হতাহত হয় যা ইতিপূর্বে 
বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সর্বতো ভাবে আশা করি, এই অগাধ 
পান্ডিত্য সম্পন্ন ভারতীয়রাই পৃথিবীর আন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মানুষ ও 
রাষ্ট্রপ্রধানদের সহায়তায় অসি পিয়ে না হোক মসী কিংবা তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম 
নামক সন্ত্রাস ধর্মকে পৃথিবী হতে অতি শীঘ্রই বিলুপ্তি ঘটাবে । 

পরিশেষে, আমরা বলতে চাই আজ সমগ্র মানব জাতি একযোগে সিদ্ধান্ত নিবে- 
মানবতা, মনুষ্যত্ব বিরোধী এহেন সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম এ পৃথিবীতে থাকবে না 
দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না”। পৃথিবী 
হতে অমানবিক, মনুষ্যত্ব ও মানবতাবিরোধী স্বঘোষিত ব্যক্তিকেন্্রিক বিকৃত 
রাজনৈতিক সংগঠন ও সন্ত্রাসধর্মমত ইসলাম (যৌন উন্মাদ ও জল্লাদদের সংগঠন) 
চিরতরে দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরের প্রকৃত মানুষ, তরুণ প্রজন্মু প্রগতিশীল 
রাষট্রপধানগণ একযোগে সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে যাবেন; আমরা 
এই প্রত্যাশায় রইলাম। 


আপাতঃ সমাপ্তঃ 
201 ূ 
70108 00171101019 0..,..,,১,১,০১০১০০০০০০, 
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সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ 

১. 1১901150011 01191110101) 01 ]17019 * 101. 13. 1২. £8117৬90101 

২,116 01917 101 1116 90110 117012075  :1800 29181719/ 10019 
[77902] 0179000108017/852 

৩. ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার : নুসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা 

৪ কুরআন শারীফ : হরফ প্রকাশনী 

৫. কুরআন শারীফ : গিরিশ চন্দ্র সেন 

৬. বোখারী শরীফ : ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ 

৭. সত্যার্থ প্রকাশ : মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী 

৮. হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করছে? : সালাম আজাদ 

৯. অস্তিত্রে সংকটে হিন্দু : অদ্থিকা প্রসাদ পাল 

১০. সাম্প্রদায়িক : অশ্ষিকা প্রসাদ পাল 

১১. নান্যপন্থা : আম্কা প্রসাদ পাল 

১২. মুসলিম তোষন ও দেশের সর্বনাশ : অরুণ ঘোষ 

১৩. মমতার ইমাম বন্দনা ও প্রণামী ২,৫০০ টাকা : অরুণ ঘোষ 

১৪. ইসলামের তিন সিদ্ধাত্ত : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

১৫. ইসলামী ধর্মতত্ত্ব এবার ঘরে ফেরার পালা : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

১৬. প্রসঙ্গ: উদ্বোধন পত্রিকার নির্বোধ প্রবন্ধ : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

১৭. মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

১৮. মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

১৯. ভারতীয় এতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

২০. এক নজরে ইসলাম : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

২১. অন্তিম গতিঃ আল্লার পতিতালয় : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

২২. বিপথগামী হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রন্মচারী 

২৩. ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপথা : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রক্মচারী 

২৪. ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

২৫. নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন ১ম ও ২য় খন্ড : ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 

২৬. বিলুপ্তির পথে হিন্দু : ফা হিয়েন। 

২৭. সত্য প্রকাশ : উত্তম কুমার বনিক 

২৮. মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ (৭১২-১৯৪৭) : নিত্য রজ্ৰঞন দাস 

২৯, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ : নিত্য রজ্ঞন দাস 

৩০. ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ : নিত্য রজ্ঞন দাস 

৩১. সংকটের আবর্তে ভারত : নিত্য রজ্ঞন দাস 

৩২. কাশ্মীর নেহেরু অমরনাথ ্‌ : নিত্য রজ্ঞন দাস 

৩৩. মুসলিম তোষন ও ইমাম বন্দনা; ভারত বিভাগের : নিত্য রজ্ন দাস 

৩৪. ইসলাম ও নারী : কংকর সিংহ 


৩৫. ইসলাম ও পরধর্ম : কংকর সিংহ 
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. হলাম ও কোরাণ 
৩৭. 
৩৮, 
৩৯. 
৪8০. 
৪১. 
৪২. 
৪৩. 
8৪. 
৪৫. 
৪৬. 
৪৭. 
৪৮. 
৪৯. 
৫০. 
৫১. 
৫২. 
, এই বাংলা ওই বাংলা 
৫৪. 
৫৫. 
. বুদ্ধিজীবি সমীপেষু 
৫৭. 
৫৮. 
৫৯. 
, বাঙালির সর্বনাশ ও বামপন্থা 
৬১. 
৬*. 
৬৩. 
৬৪. 
৬৫. 
৬৬. 
৬৭. 
৬৮. 
৬৯. 
৭.০. 
৭১, 
৭২. 
৭৩, 
৭৪. 


গান্ধী হত্যা কেন?' 
শুনুন ধর্মাবতার 


17176111601 1৬191101091(1৬1 01191101090) : 


যুদ্ধ ইসলাম প্রতিরোধ 
ইসলাম ও জেহাদ 

নোয়াখালী নোয়াখালী 

আল্লা আমাদের কাদতে দাও 
একটি সেমেটিক ধর্ম ও তার সমীক্ষা 
ইসলামের সরূপ 

কেন উদ্বান্ত হতে হল 

যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে সর্বধর্ম সমন্বয় 
বাংলাদেশ মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু নিপীড়ন 
ইসলাম ও বিশ্বশাস্তি 

মহাত্মা মহম্মদ ও তার উপদেশ 
অহিংস তত্ত্ব আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা 
অনুপ্রবেশ ভয়াল থাবা 


ক্রস বাইবেলের অন্তরালে 


সর্বধর্ম সমন্বয়কারী থেকে সাবধান 
চলমান ঘটনা ও বহ্িমান পর্বত 
ছাদলাদ্য নেতৃত্ব ও কাশ্মীর 


নির্যাতনের দলিল 

ইসলামিক বাংলাদেশ ও হিন্দুদের অবস্থা 
সেকুলার হিন্দুর ইসলাম প্রচার ও প্রতারণা 
মেকলের সম্প্রদায় 


জেহাদ 

জিহাদ: জবরদস্তিমূলক ধর্মীত্তরকরণ.... 
মুহাম্মদ, জেহাদ ও ইসলামের সংহিস প্রসার 
ইসলাম, সেক্স ও ভায়োলেন্স 

এই-টি জেহাদ 

ধর্ম ও প্রতারণা(910 & 080210001) 
ভাবার সময় 

ঘুন ধরেছে মনুষনত্‌ 

আমি প্রধানমন্ত্রী হলে বন্দুকের নলদেখিয়ে 
জনসংখদা নিয়ন্ত্রণ করতাম 


₹কর সিংহ 


: শান্তি দত্ত 

: নাথুরাম গড়্‌সে 

৩] ৬৬111101107 1৬0]11 
: চিত্তরঞ্জন পাল ও রাজেশ দত্ত 
: এ. জি. নূরানী 
: শান্তনু সিংহ 

: জাহানারা বেগম 
: শ্রী চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় । 
: সেভ ইন্ডিয়া মিশন 

: শ্রী দেবজ্যোতি রায় 

: শ্রী দেবজ্যোতি রায় 

: শ্রী দেবজ্যোতি রায় 

: শ্রী দেবজ্যোতি রায় 

: প্রকাশ চন্দ্র দাস 
: ডঃ সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার। 
: শিব প্রসাদ রায় 
: শিব প্রসাদ রায় 
: শিব প্রসাদ রায় 
: শিব প্রসাদ রায় 
: শিব প্রসাদ রায় 
: শিব প্রসাদ রায় 
: তথাগত রায় 
: ডঃ সুজিত কুমার ধর 
: ডঃ সুজিত কুমার ধর 
: এম এ খান 

ঃ এম এ খান 

: আনোয়ার শেখ 
: আনোয়ার শেখ 
: আনোয়ার শেখ 
: আনোয়ার শেখ 
: বুদ্ধীদেব গুহ 

: বুদ্ধদেব গুহ 


: বুদ্ধদেব গুহ 


২৯৮ 


৭৫. 
৭৬. 
লগ, 
৭৮. 
৭৯, 
৮০, 
৮৯, 
৮৯, 
৮৩, 
৮৪. 
৮৫, 
৮৬, 
৮৭. 
৮৮. 
৮৯, 
৯০. 
৯১, 
৯৯, 
৯৩. 
৯৪. 
৯৫, 
৯৬, 
৯৭, 
৯৮. 
৯৯, 
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তাজমহল- মন্দির প্রাসাদ 
উল্লেখ্য 

পাক সার জমিন সাদ বাদ 
নারী 

দ্বিখক্ডিত 

লজ্জা 

নির্বচিত কলাম 


মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক সন্ধানে 
ইসলামের ভূমিকা ও সমাজ উন্নয়নে সমস্যা 


আর্ধজন ও সিন্ধু সভ্যতা 


ইসলাম বিতর্ক 

ইসলামী সন্ত্রাসীর জন্মদাতা মোহাম্মদ 
এস সত্য খুঁজি 

আমি বিরঙ্গনা বলছি 

118 00161 51016 01 51161705 
718 501 06 01৬11230017 
ইসলাম মৌলবাদ ও মৌলভীবাদ 
হস্তান্তর 
ছেচলিশের আতঙ্কের দিনগুলি ভুলিনি 
১৯৪৬ এর দাঙ্গার কয়েকটি দিন 


ভারতের ধর্মনিপেক্ষতা ও ইসলামিক জেহাদ 
পশ্চিমবঙ্গ কি বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হতে.. : 
: সত্যান্বেষী 

: রবীন্দ্রনাথ দত্ত 


পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু তোষন 
ভারত সংস্কৃতি 


১০০. নিঃশব্দ সন্ত্রাস 
১০১. দ্বিখন্ডিতা মাতা, ধর্ষিতা ভগিনী 
১০২, আরব জাতির ইতিহাস 


১০৩. আদিবাসীরা যে কারনে বিলুপ্তির দারপ্রান্হে 


১০৪. 9৭1091010 ৬1525 

১০৫. বাংলার ইতিহাস 

১০৬. ইসলাম ধর্মের রূপরেখা 

১০৭, কালাত্তর 

১০৮. আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্ 
১০৯. ইসলাম কাম ও কামকেলী 

১১০. বোকার স্বর্গ 


১১১. বিবি আয়েশা ও প্রফেট মুহাম্মদ 


১১২. ইসলামের জন্ম-বিকাশ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র 


১১৩. যে সত্য বলা হয়নি/ মুক্তমনা 


১১৪. ৬/10 /৯100120 06 00119017 


: পি. এন. ওক 
: মোস্তফা মীর 
: ড. হুমায়ুন আজাদ 
: ড. হুমায়ুন আজাদ 

£ ডাঃ তসলিমা নাসরিন 
: ডাঃ তসলিমা নাসরিন 
: ডাঃ তসলিমা নাসরিন 


: 01710985111 3001121. 
১1100179171 

: হোসেনুর রহমান 

: শংকর ঘোষ 

: গোলক বিহারী মজুমদার 
: দেব কুমার বসু। 

: শুজ্বত বন্দ্যোপাধ্যায় 


শুজ্বত বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঃ রবীন্দ্রনাথ দর্ত 

: ফিলিপ কে. হিট্রি 

: আদিবাসী পরিষদ, নাটোর । 

: 59111791 3015101/ 51219170 

: ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার । 
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নবী মহম্মদ বলছেন, “আমি বিজয়ী হয়েছি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ।'-বুখারী ৪:৫২:২২০। অথচ 
৬৮/৪, ৩৩/২১। বিগত সেপ্টেম্বর ১১? ২০০১ সালে আমেরিকায় টুইন টাওয়ারসহ (পেন্টাগন 
ও হোয়াট হাউজ এর পাশে) বিভিন্ন স্থানে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ জঙ্গী সংগঠন আল-কায়দা 
কর্তৃক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর পর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ইসলাম - সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি 
রাখছেন। বৃটেনের ভূতপূর্ব ও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী (1979-1 990) 1১18158161[9101)৩7 
(13 0০609০০ 1925 - 8 4১01] 2013) এর বক্তব্য [10০ 08810181) পত্রিকায় 
ফেব্রুয়ারী ১২, ২০০২ প্রকাশিত হয়, যার সারসংক্ষেপ হল- [91917191) 15 1110 10০৮ 
7801911651910. 105 ৪. 91681. 00581 0 %/01]0 [9০809. [07150 ০0011 15 
10906355817 00119 ০০০৪[. কিন্তু এর বহু পূর্বেই বিগত ৬১০খৃঃ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত 
ইসলাম ও ইসলামের রকমারি সংগঠন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় ৫৭টি দেশ 
অধিগ্রহণ করেছে। উক্ত দেশগুলোতে সাধারণ মানুষকে জোরপূর্বক ইসলাম নামক সন্ত্রাসী ও 
রাজনৈতিক সংগঠনের ক্রীতদাস-দাসী হতে ও ইসলাম সংগঠনে যোগদানে বাধ্য করা হয়েছে 
ও হচ্ছেঃ এরই সাথে চলছে ইসলামের বাইরে অন্যান্য মানবধর্মীদের অর্থ-ধন-সম্পদ 
নির্বিচারে লুটপাট, জবরদখল, নারী ও শিশু নিগ্রহ, দ্রুতবংশবিস্তার, ধর্মান্তকরণ ইত্যাদি 
যাবতীয় পৈশাচিক কর্মকান্ড যা ইসলামী জেহাদ নামে পরিচিত। ইসলামকে আমরা ধর্ম না বলে 
রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক সংগঠন বলবো । কারণ ইসলামের অনুসারী উম্মতগণ মানুষের 
প্রকৃতিগত মানবধর্ম পালন করে না, তারা পালন করে ইসলাম নামীয় সংগঠনের ধর্ম উক্ত 
সংগঠনে যোগদান করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে হয়ে যায় মুসলমান । ইহুদি ও খৃষ্টান 
সম্প্রদায় হতে জাত বিতর্কিত ইসলাম সংগঠনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হতে আজ পর্যন্ত 
প্রগতিশীল বহু লেখক, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত 
সংগঠনের প্রকৃত সত্য ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; এ সত্য ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে 
তাদের অধিকাংশই ইসলাম নামক সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠনের করাল গ্রসনে মৃত্যুর মুখে 
পতিত হয়েছেন, কেউ হয়েছেন গুপ্তহত, কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ইত্যাদি । কিন্ত 
তাতে মানবতা ও মনুষ্যত্‌ বিরোধী গণতন্ত্র বিবর্জিত স্বৈরাচারী সংগঠন ইসলাম- প্রগতিশীল 
ব্যক্তিত্ব ও তরুণ প্রজন্মের কলম ও মুখ বন্ধ করতে পারছে না। উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, তথ্য 
প্রযুক্তি ও মিডিয়া বিশেষ করে ইন্টারনেট ও ওয়েব সাইটের কল্যাণে আজ সমথ বিশ্ববাসী 
পর্যায়ক্রমে ইসলাম, হযরত মহম্মদ, তার আরেকরূপ আল্লা ও ইসলামের আকর গ্রন্থ কোরান- 
হাদীস সম্পর্কে প্রকৃত সত্য ইতিহাস জানতে পারছে। যে সংগঠনটি এতকাল চরমতম 
অসহিষ্ুতা ও হিংস্রতা দিয়ে তার বিরুদ্ধে যাবতীয় সমালোচনার মুখ বন্ধ রাখতে অভ্যস্ত ছিল 
তা এখন এই নৃতন প্রযুক্তির প্রচার মাধ্যমের নিকট অসহায় হয়ে পড়েছে। বোমাবাজি, হত্যা, 
গুপ্তহত্যা, ধর্ষণ, হাত-পা-রগ কাটা, হুমকি, হামলা' মামলা, সন্ত্রাস কোনটি দিয়ে ইন্টারনেট ও 
মিডিয়া ব্যবস্থাকে ঠেকানো সম্ভব নয়। যারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকৃত ঘটনা জেনেও 
নিশ্ুপ থেকেছেন তারা এখন সরব হতে শুরু করেছেন এবং পৃথিবীতে ধর্ম জগতের কলঙ্ছ- 
ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ হুলে ধরার চেষ্টা করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আর্যজন ও মুক্তমনার 
পক্ষ হতে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক অকৃত্রিম ও 
যথার্থ তর্-তথ্য নির্ভর লেখা নিয়ে আমরা হাজির হবো- এ প্রত্যাশা রাখি । আমর 
মুসলমানদিগকে ইসলাম নামীয় সংগঠনের এহেন দাসত্ব ও মানবতা বিরোধী পৈশাচিকতা হতে 
আশু মুক্তি এবং সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ, মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা কনছি: 


